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স্প্পিমী 


২৯, বাছড় বাগান রো, কলিকাতা থেকে ডি নি বানাঞ্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
8৭, মধু রায় লেন, পপুলার ধরি ওয়ার্ক থেকে যামিনী মোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্িত। 
্রচ্ছদপট এঁকেছেন প্রীধুক্ত বিভৃতি €ভীমিক, বাধাই করেছেন মেদাস” বেঙ্গল বাইগাস 
এবং বক তৈরী করেছেন সেয়ার; স্তাশন।ন হাফটোন। 





ভমিক! 


এ বিষয়ে সন্দেহ নেই_-ভারতেত্িহাসের একটি পর্ব আজ শের 
হতে চলেছে। ত্রিশ সাত্রাঙ্যবাদ সন্থ্যসন্ধ্যই কি-অর্থে কিংব। কি-পরিমাণে 
১৯৪৮এর জুন মাপে ভারত ত্যাগ করবে, তা অবশ্য এখনো কেউ 
বলতে পারে না, স্বয়ং এটলিও ন1]। কাবণ কথাটা বা”ই হোক্‌ কাধক্ষেত্রে 
তার রূপ নির্ভর করবে ভাবত্রর্ষের ও পৃথিবীর ঘটনাবলী বিকাশে উপর। 
যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অততকাল আগে স্বাধীন মিশর স্থষ্টি করেও মিশর 
ছাড়ে না, বন্দুকের জোরে গ্রীসে নতুন কখে চেপে বসে, পালেস্টাইন থেকে 
ংকং পর্বস্ত কোথাও সে স্াম্রজ্যজাল গুটিয়ে ফেস্গতে উদ্দগ্রীব হয়নি। 
আসলে £স বুঝেছে যদি সাশ্'গ্গের স্বার্থ £দেশে বজায় রাখতে হয় তাহলে 
তাঁ রাখতে হবে কুট কৌশলে _ভাত্তমর্ষব অস্থদ্বন্বাকে অআববাতে পথ্ণিত 
করে, আর ভারতবর্ষের তাবেদার ও নূতন স্থার্থায্বধী শংকসমুচকে ব্রিটিশ 
স্বার্থের স্থানীয় অংশীদার করে নিয়ে। ধবে নেওয়া ঘেতে পারে, কতট! না 
দিয়ে বতটুকু দেওয়া যায় ক্ষমণ], এটাই হল ব্রিটিশ সাআাজ্যের এখনকার 
ভারতীয় পলিসি । আর দেওঘা ও না-দ্রেওয়ার দেই পবধিম'ণ প্রধানত 
নির্ভর করবে ভারতের মুক্তি-সংগ্র।মেব এ্রংকাব পপর ও ভারতীয় জনগ'ণর 
সংগ্রাম-শক্তির ওপব, ভারতীয় নেতৃ-সমাজেব আপোষ রফ।র চাতুর্ধের ওপর 
নয়, তাদেব পরম্পবকে বানগাল করবাব শক্তির ওপরে নম়। 
কিন্তু ব্রিউশ সাম্রাজা বাদের মু*পাত্রদেব মুখে আঞ্জ এই প্রতিক্রতিই 
বা এল কেন যে, ১৯১৮এর ছুন তারা ভারত ছাড়:ছ? তারই উত্তর 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাম,_বে-ইভিহামের রচনা শুরু হয় প্রীয় 
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উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই, আর যে-ইতিহাসের শেষ অধ্া।য় রচনা চলেছে 
আজ পথেবাটে, ক্ষেতে-কারথানায়ু, ইন্কুলে-কলেজে, এমন কি অ.ফমে 
ব্যারাকে পর্বস্ত। বুঝবার মত কথ। এই--এ ইতিঠানমে শুধু শানন-যস্ত্ের 
পরিধর্তনের ইঠিছাদ নয় এং শুধু মাত্র শাসন-যন্ত্রে? পর্বি;ন ভারতের 
মুক্তি-সংগ্রথম এখন মাএ সত্যনহ্যই নফান বলেও গণা হতে পারে ন।। 
ধরাবাধ। ইতিহ।ণের পাতায় মান৭1 পড়েহিলাম-ফেমন করে ১৭৫৭এর 
পর থেকে পায়ের প: পা ফেল ব্রিটখ শক্তি দেশ প্দাণত কর'ল। “কংব, 
কেমন করে 0:0266 259201.511)11 01117014109 11] 0170 2.017717 
11১00১61091, 091 [0014 দনে দিন প্রনাবিত হচ্ছে; আর 1০002 
101:09.06170100 009৮1] 0011) 0010050611 10 1):006001)0ও 
সত্য হচ্ছে ভারহবর্ষে( বেলী | এই উদ।'নৈতিক দৃষ্টিএ জায়গায় এস ক্রমে 
গাঁতীএতাবাদী দৃষ্টভর্দতে আমাদেখ এঘুগেব ইতিহাসরচনা। তাতে 
বুঝলাম “দিপাহী নিদ্রেছ থেকে একেবারে ১৯৪২এর “আমস্ট বিগ্রঃ 
পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের এবট। ধারা । তাঁধপবে, এই সক্রিয় “ভাব্ঠীন 
জালীরহালাদণ আজ্জ যখন উগ্র “মুসলিম জাতীয়তাবাদের” চ্যালেঞ্জে 
বানগন হয়ে পড়েছে তখন হয়ত নতুন করে বুধার প্রম্নোজন বুঝছি 
ওহাবি আন্দোলন থেকে গিন্ন -জেগাদেব পর্ব পর্বন্ত “মুপলিন বিদ্রেহ 
আন্দেলনে?” গতি ও অর্ধ । ভাৎনের মুক্তি-সংগ্রামে এসণ কোনে ধারাই 
অবঞ্েয় নয়। আরও কম অবন্ডেয় আমাদের এই সনয়ফার রিদাইসেম্গা, 
আমাদ্রে সাহিতা ও সংস্কৃতির হুমহত স্য্ী, আমাদের ধর্ম ও সমাজ সংস্ক!রের 
গৌরবময় প্রচেষ্টা । তবু কিন্তু €লতে হবে, যে-কথাটি এ সনের মধ্যেও সুস্পই 
হয়নি তা এই বে, ভারনের মুক্তিনংগ্রান মেই দিপাহী বিদ্রোহের দিন থেকে 
বাঙলার স্বদেশী মার প্প্রিপী আন্দেলনেব মধ্য দিয়ে অশেষে বোস্বাইর 
নৌ-স্নে। বিদ্রোহ ও মজছুর হরতালে মধ্যে পৌছে যে-আনিবাধ পরিণতির 
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ইঙ্গিত দে, ত1 ওরূপ ইতিহাস পর্যালোচনায় “পাকিস্তানী” ব“উদ|রনৈতিক*, 
বা “জাতী ,তালাদী॥ দুিভহ্গর নিকট তটা। স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। 

বুঝবার মত কথ তাই এই--ভারতের মুক্তিসংগ্রাম শুধু এদেরই সৃষ্টি 
নৃম্, হি ভার"শী। বিপ্লবী কমী দর) আর তাই সেসংগ্রাম আবদ্ধ থাকবে 
না শান ন্ত্রঃ শীতির বাঠামোভে। বারে বারে তার £০তৃত্ব থেকে ন্দায় 
নিচ্ছে ধনী-ম'ন।-গুণী€ দল, বাবে বরে তার চ্তৃত পুঃ্গঠিত হয়েছ বৃহৎ 
খেক হুর ভি'তে, ভনঙা1র দাবীকে বেন্দ্র করে, জনশক্তিকে আশ্রত্ 
করে। ভথাৎ স্ভা'তের মুক্তিসংগ্রাথ হচ্ছে ভারতীয় জনতার এই ক্রণশক্তির 
ও ক্র -মু'ত্তর ইত্তাস।-_-আব তাই ১৯৪৮এর জুনের দিকে তাবিষ়ে মি 
ঠেতৃ'গ তদের বুদ্ধকে শান দেন তর্কে জন্তু, বন্দুবকে উচ'য় তোলেন 
গন তত রুদ্ধ, কাশ্মীবে, হাদ্রাথাদে, গোলডেন বরকে, অনলনেরে, 
বাঙলা গানে গ্রামে, তাহলে তারা পিজেদেগই পিদায়ের দিন ঘেষণ! 
করতেন 57ং ডিটিশ সাআংজ্যবাদীর হাতেও নিজেদেই পরা9%কে করে 
তুলবেন অপশুস্তাবী। 

এ* ছুটিতে এই মুক্তিসংগ্রাংমর ইতিহাসের দিকে তাকাসেই আবার 
বুঝ7--দ।* চিনে “মুক্তি ভাধঠীয় মনে কি-হথ গ্রহণ বতেছে। যেদিন 
মুক্তি ছিল ড় ভোর 01 05101 55১০618,01010 0111001211৯ 11) 0109 
৪01011171১1] 08010110111 012+7- বোথাম সে দন? কোথায় সে দন 
মুভ্ভক ৬থ|&ল ধন 8৫11 0০৮11 17,010 বিংবা 119210  ১16 
বিংং ১81১৮৫৪0001 11 06156) 061)06€  কৌথারহ বা থাখবে এদন 
ঘর চু তথ হচ্ছ হাডাবা(প চিভামের বাত, ক শ্মাণে রাজত্ব 
ডে. 71682 বোথ)য় বী থবতে এন বন স্বাধানতার অর্থ হচ্ছে 
বিংল & ২ল্ডর ১হঘো'5ত, ইল্চ)ফাল বে দিক,ল-টাট। সমবায়, কিংব 
ইঈ-১।/ব.তা%তীপ্। ধন্কিতন্ত্রর ভাকতশোধণ? মুক্তি)ংগ্রথন যেমন 
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অগ্রসর হযে বাচ্ছে মুক্তিরও রূপ তেমনি সুম্পইট হচ্ছে_-মুক্তির অর্থ আজ 
শুধু শাদন্বান্ত্রঃ হস্তাস্থর নয়,_জনশক্তির রাষ্ট্রাধিকাবে জাতীর আর্থিক 
স।ম জি? সনস্ত শক্তিৰ নৈপ্লবিক রূপান্তুর। পে-মুক্তি সম্ভব জনশক্তির 
দমনে নয়। আপোধ-রফয় নয়, গণবিপ্রবে। 

শরশুপর্ষের মু'ক্তসংগ্রামের সেই বেপ্লবিক লক্ষ্য ও অধারেরও রূপ 
ক্রমেই ম্ম্পঃ হয়ে আজ চরম পরধ্ণিতির অপেক্ষা করছে । আঞ্জ তা এক 
অ'ঘাতে সার্থক হতে পারে, অথবা নান। প্রতিথতে সাময়িকভাবে বার্থও 
হয়ে যতে পারে। 

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিগ্রী ভূমিক। ও বিশ্ল্নাদী ধারাকে 
যথোচিত মুল্য দেবে, আর নৈপ্ীবিক মুক্তি-চেতনার ক্রম-প্রকাশকে যথারূপে 
নির্দেশ কবে, এমন গ্রন্থ আমর। এখনে। বেশি পাই ন1। এক্প গ্রস্থেরই 
কেন্ত €য়োজন আজ বেশি।-বনিও অনেক অপরিজ্ঞাত ঘটনাকে উদবাটিত 
করতে গিয়ে সেরূপ ইতিহাসে কমবেশী ভ্রুট ঘটবারও সম্ত[বন] মহে। 
স্হাদ্বব শুযুক্ত অনাদি পালের এই গ্রন্থেও তেমনি ক্রট থাক। অনন্ত নয়। 
তবে তা ধ্ব্য নয়; এ্রতিহাসিক বিচারে ক্রমেই ত বোঝ। যাবে। কিন্ত 
বা পাকার ত এই ঃ অনাদ্দবাবুর “ভারতের মুক্তিসংগ্রামে” লিপাহী 
বিদ্রেহ থেকে অসগযোগ আন্দোলন পযন্ত মুক্তিনংগ্রানের নৈপ্লবিক ধারা 
যথার্থ গুরুত্ব লাভ করেছে,_মন্যান্ত বার ধারার স্দেও তার মুল্য 
হয়েছে তু'শত ও নিধারিত।_বোধ হর এপনায় এই কথ। বাই যথেষ্ট 
কাঃণ, এ প্ররাস প্রায়-নতুন ও সাহসিক । 


গাম হণ 





নিবেদন 


১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাপে প্রথম এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত 
হই। এজাতীয় দুরছ ও বিরাট কর্ম মম্পাঁদনে নিজেকে অনোগা মনে 
করিয়াছিলাম; নও যে মন হইতে উক্ত ধাখণ। দুর ৬ইয়াছে এমন 
নয়। ইহা সত্বেও ক্ষীণ আশা! জন্মধাছে যে যাহার আমা"দর 
সমসাময়িক অথবা ধাহার। ভাখতীয় মুক্কিনংগ্রমের উন্তর-পধক তাহার! 
গ্রন্থে উলিখিত প্রচলিত ও অনুদ্ঘ।টত কাহিনী এনং ঘটনা শিকাশের 
পটভূমিক ও ধার] অনুধাবন করিয়। হয়ত কিঞ্চিৎ স্োৰ লাভ করিবেন, 
হয়ত থানিকটা উপকৃতও হইবেন। এই ভরসাই আমাকে নিরন্তর উৎসাহ 
যোগাইয়াছে। 

ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ হইতে মুক্ত থাঁকিবার দাবী করা যায না; 
ছোটথাট ক্রুট থাক অন্বাভাবিক কিছু নয়? পুনরাবৃত্তি দোষও একাধিক 
হানে ঘটিয়াছে। এমনকি বহু তথ্য লংযোজনার পবও মনে হইতেছে 
বে বহু কিছু লিখিবার ছিল; হধত পুরাঁতন ঘটনাবিস্তাসকালে খুটন।টি গিষয় 
দৃষ্টি এড়াইয়াছে। কাজেই তথ্যাভিজ্ঞ পাঠক ও সন্ধদ? সমালোগকদের 
দৃষ্টি আগেই এদিকে আকর্ষণ করিগ রাখিলাম। এ সম্পর্ক তাহার! 
সংশোধনযোগ্য বে-কোন বিষা অথনা অগুল্লিথিত প্রামাণ্য ঘটন।র প্রতি 
মাকে অবহিত করিলে বিশেষ বাধিত হইন। 

গ্রন্থংচনায় পূর্বাচার্ধদের খণ প্রথমেই সকৃতদ্রচিত্তে ম্ম:ণ করিতেছি । 
যেসব বাদ্ধন ও হিতাথী স্ুহৃং আমাকে সর্ববিধ মহায়তা করিয়াছেন, তন্মধা 
বন্ধুর দিগিন্রন্দ্র বন্দোপাধ্যাহের ঝণ অপরিশেধধা। তিনি মমবমী সহযোগী 
বলিরাই নহে, তিনি আমার চিন্তায়ও অংশভাঁগী হইয়াছেন। 


লোকমাগ্ত বালগঃ 


. 
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শ্রদ্ধের গোপাঁগ হালদার মহাশর গ্রন্থ বণিত বহু তথ্যের উপর 
আলোকপাত করিয়া এবং ভূমিকা লিখিয়া দিয়] আমাকে উংসাহিত 
করিয়াতেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক অমুপ্যন্ন্র সেনগুপ্ত এবং মণীন্্র নাগায়ণ 
রায়ের সহত কোন কোন বিষয় অলো$নায় লাভবান হইয়াছি। তাহাদের 
সকলের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রীতি ও শ্রদ্ধ।র সম্পর্ক বিদামান। 
এই হেতু তহাদের প্রতি মামু কৃতজ্ঞ ১] জ্ঞাপন করিব ন|। “'পুন্ত ৭)লয়”” 
কতৃপক্ষ বিপুল আথিক ঝুঁকি লওয়ায় এবং নানাভাবে সহবে!গিতা করায় 
পুশ্তক প্রকাশ সম্ভব হইল। তজ্জন্ঠ তাহ!দের প্রতি শুধু ধন্ুবাদ জ্ঞাপনই 
যেই নহে বলিয়া মনে করি। এছাড়া! আরও ধারা আমাকে ছোটখাট 
নানা ব্বিয়ে হহায়তা করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমার ধন্তবাদ জম 
রহিন। 

পরিশেষে একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উল্লেখ গুরোজন। ১৯৪৬ 
গালের পুজার সমদ্ন পুস্তক প্রক,শের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
পাওুলিপির শ্ষোংশ এবং পুস্তকের মুদ্রিত করেকটি ফর্ম। ঘটনাচংক্র খোয়। 
ধাঁ । উহার ফলে আমাদের সংশ্লিইত সকলকে যথেষ্ট ছুর্ভোগ ও ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হইয়াছে । এইহেতু পুস্তক প্রকাশেও অঘথ। বিলম্ব ঘটিয়া গেল। 
জধি€ন্ত, পুণুকে নির্ঘন্টসুগী দেওয়া] সম্ভব হইল না এবং চেষ্ট। করিরাও 
মুদ্রাকর প্রমাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল নাঃ এরূপ অনিচ্ছ।কত 
ক্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। 


৫০, সিকদার বাগান গ্রীট, কলিকাত। গ্রন্থকার, 





সূচীপত্র 


0) সিপাহী অভুাখান ১--১-৭০ পৃষ্ঠা 

পটভ্মিকা অভ্যর্খনের হেতু_বাণকপুরে প্রথম হ৮০1- মীতাটে 
অভুারধান_-দলী উল -ইংত্জ সান্রা্জা-ত্ষী প'্ীব-_ কুমার গিংঠের 
বিহার -নাঙ্গলায় চাঞ্চলা_ কোল ভীল সাঁওতালের দেশে ভভুখ.নের 
কেন্্র আগ্রা-মনোধা।--গ্রাধ'ন নেতা নানা সাহেব- আজিম ইল ৭1- 
তায়া তোপী-ঝাপীব রাণী লক্ষীনাঈ--নিপ্লন-বিরোধী সামন্ শনি 
বিপ্লবের আহুতি-ফলাফল--পরিকল্পনা ও ব্যর্থতার হেতু-_টংশিষ্ট্য ও 
দ্বরূপ। 


(২) বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দে লন 2-৭১--১৫৭ পৃষ্ঠা 

মহাগাণীর . ঘে|ধণাসাগ্তণাও  পাধান_রকাস্থতর_দেশসাটীর 
অনসঠারত।-_মুস্লমানাদ1 মুধা মস সদ ও প্রতিক্রিয়া) ব'ডালী তদ্রুলাক-- 
বৃটিশ ইণ্ডি।ন এসোপিয়েশন-'নীলদর্পণ” ও কষ £ বিদ্রোহ_আন্দোলনের 
আদিপর্ব -সিপিল সাগিল _ন্ুরেন্দ্র বেব প্রঠাতি_জ।তীয় গৌরব সভা ও 
হিন্দুখলা_বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের ভূমিকা শিক্ষিত বাঙালী_ওয়াহ।বী 
আন্ে;লন- শাসকদের কোপ্দুহ্ীতে মুপলখান সগা্গ_ ইাওগ্কান এলো" 
পসিরেশন_ প্রথম গুপ্ত সনিঠি-নিশিল ভারহ যু রাজনীতির উপজীপ্য_- 
আবেদননিত্দেন _সংবাদপজ ও দেশতপ1- ছাত্র আন্দোলনের সুচনা 
দ্বঞারহার পিখিল সাটিল আন্দোলন-_জাতীয়তার পুরোধা-ভাতে ও 
বিশ।তে যুগপৎ আন্দোবন__ একত্ববোধের স্যষ্ট _ কংগ্রেল প্রতিষ্ঠ।র পটভূ'ম-_ 
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মিঃ হিউমর উদ্দেগ্ত--সরকারী ভেদনীতির হুচন1-দুই জাতির ৩৩-- 
মুদশমান রাজনীতি--কংগ্রসে মত-সজ্র্ধ -ক।র্জনৈর ভেদনীতি- 
আন্দোশনের হেতু প্রতিকারোপায় বাঙালী জীবনে ভাব বন্।-_নাহিত্য, 
শিল্প ও রাঙ্গনীতিতে জোয়ার-_জা শীয় শিক্ষা, শ্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী 
বর্জন স্বাদোশকতর প্রভান_-কার্ল'ইল সাঞুঁলার ও ছাত্রদলন- প্প্লৈবিক 
প্রচেষ্টা-নাংশাল সম্মেলন- দলননীতি--মত-বিরোধ--নিগ্রব আন্দোলন-- 
সবাবী £নকনজরে মুসলমান হন্ত্রারায় -গনর্থ মণ্টেখ প্রধোচন1-মলেনমিন্টে। 
শাসন সংস্কা _সাম্ঞদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থ।_বিরেধের বীজ--বঙ্গভঙ্গ 
রদ-_ ভাঙগ। বাঙল। জোড়। লাগিয়াছে কি? ফলাফর। 


€৩) বিপ্লব আন্দোলন ঃ--১২০_-১৯৫ পুষ্ঠা 

অস্ববলে বিশ্বাসী বিপ্লবী দল_ পুণাঁয় দল গঠন'-বাউলার সুচনী-- 
সরকারী নিধাতন-__পাল বাল পাল-_শন্থুশীলন ও যুগান্তর_-অধেঁদর যোগ 
_বনেমাতরম্‌, নবশক্তি ও সন্ধ্য।--চরমপন্থা ও নরমপন্থী_ন্ুরাঁট দক্ষবজ্ঞ-_ 
বোমা বিভলভারের তত্ব-প্রথঘ বোমা বিক্ষোরণ-_মানিকতলায় বোমার 
কারখানা আলীপুর মামল1--কান!ই "ও সত্যেনের ফীশী--সরকারী 
বেড়াঁজাল--নেতৃবর্গ নির্বাপিত _সন্ত্রাসবদ-- ঢাক] যন্ত্র মানল। _- সংবাদপত্র 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা--রাঁজাবাজারে বোমা আবিষ্কার--বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা) 
১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে তৎপরতা নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা--পশ্চিম ভারতে 
গুপ্ত আন্দোলন__সাভারকর ভ্রাতৃদ্বর়-বড়লাটের উপর থোনা নিক্ষেপ 
দিল্লী ষডযন্ত্র মামলা _গদ্রর আন্দোলন-_-কোমাগাত] ম।রু-_-টননতদলে অসন্তোষ 
_রাসবিহাবী, যতীন্ত্রনাথ মুখাঞ্জি ও পিংলে-দর্বভারতে ঠপনিক অত্থয- 
থাঁনের ব্যস্থা-_ উদ্যোগ আয়োজন--মন্থায়ী ভারত গবর্ণমেন্ট স্থাপন- 
অভ্যুত্থানের পরিকল্পন1-দরকারী পাল্টা আক্রমণ--ভাঁরভরক্ষা। আইন 
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লাহোর ফড়ঘন্ত্র মামল।--টৈনিক শুভু খানের ব্যর্থতাবাঙালী বিপ্লনীদের 
ভূমিক1- ইন্দো-জার্মান বডবন্তর_বুড়ী বালামেএ যুক্ধ_মাভেরিক জাহ। গ__ 
গৌহাটীর যুন্ধব__দলে ভাঙ্গন_নৃহন পথে সন্ধান_-কংগ্রেসের শাক্ত বু ্ধ-_ 
বিভিন্ন প্রদেশে মান্দোলন-__ মাধানত ও দাক্ষিশাত্য। 


৫১ অহংস অনহযোগ আন্দোলন ঃ--১৫৮--৩৪ * পৃষ্ঠা 

প্রবাপী ভারশীর সমন্তা-বি"ভন্ন £প্লবিক ধারার নিলন --গদর 
আন্দোলন_-সেনা-মভ্যুখ।ন প্রচষ্টা-বাঙালী বিপ্রবীদের ভূমিকা ণিনিন্ন 
প্রদেশে গুপ্ত আন্দোলন _আধালত ও দক্ষিণাতা-_-গান্ধঙজা ও দক্ষিণ 
আফ্রিক।-_ক্রীতদাস প্রথার লোপ ও ভারতীয় মজুর--মআন্দেলনের স্থট্টি_- 
বাঁজনীতিতে মধাবিত্ত মুগলমান শ্রেণী -আলীগড় সম্প্রদায়_-গাজাদ ও 
আলী ভ্রতৃদ্বর়ের ভূমিকা মতসজ্ঘর্ধ ও হোমরুণ আন্দোলন-_লক্ষৌ সম্মেসন 
ও কংগ্রেস-লীগ চুক্তি_পরকাণী দনন নীতি_মন্ট-ফোর্ড শাসন »ংস্ক!র 
ঘোষণা_-সরকাঁর-নহযোগী প্রতিঞ্িয়াশীল শক্তি-কংগ্রেদে আভাম্তবীন 
সংকট-_গান্ধিজীর অভুদয়-চম্পারণ, খেড়। ও আমেদাখাদ দুধে গের 
ঘন্ঘটা__ছুইশ্রেণীর মতরাদ-_-ঠিলিক ও গান্ধা_দ্বিধাজড়িত নেতৃত্ব__ 
কৃখ্যাত রাওলাট আইন ও গণবিক্ষোত্ভ_পাধিপার্থি* অবস্থা জা'০য়ান- 
ওয়ালানাগের হতাকাগ্ড -ডায়াবের অমানুষিক নৃশংসতা _বেলবকারী 
তুপবস্ত কিটির নিকট সাক্ষা _মণ্টকে 9ভ শাপন সংস্কাবশাসনশীতির কূপান্তর 
__ভমুতলর কগগ্রেণ- নেতৃত্ব লংস্ত। ও গান্ধঙগী _তৃৎস্ক ও খিলাফত সনস্ত।-_- 
ভাঁরতীর সংহতি ও মুসলীম রাজ্নীতি-_হিজওৎ ও জ্েহাদ__গান্ধা-নেতৃত্ব, 
ও ক'লকাতী। কংগ্রেস_-|টিশ-বিরোধী শক্তিনিচয়ের পীঠভূমি _গাদ্ধগীর 
ভূমিকা আসন্ন ঝটিকার পূর্ব! ভান । 


কএওাজতযলি নতি 
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সিপাহী অভ্যুথথান 


১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন। পরদিন পলাশীর আত্রকুঙ্জে বাঙলার 
স্বাধীনতারবি অন্তমিত হয়। “বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল 
রাজদগুরূপে | 

প্রথমদিকে এদেশে ইংরেজ বণিকের প্রতিষ্ঠাও ছিল না, তাহার স্বার্থও 
এখানে নিরাপদ ছিল না। ফরাসী ক্ষাত্রশক্তি তখনো নুতনভাবে ভাবতে 
শিকড় গাড়িতে সচেষ্ট। কিন্তু ইংরেজ কুটবুদ্ধি ও সমরকৌশলের নিকট 
তাহাকে হার মানিতে হয়। এইভাবে ভারতের পূর্বপীমান্তে ইংরেজ 
ওপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়; তাহাই আবার পরবর্তীকালে 
সমগ্র ভারতে দগুবিধাতারূপে মস্থরগতিতে আত্মপ্রকাশ করে। 

কিন্ত 'খগ্ুছিন্ন বিক্ষিণ্ত ভারত” বৈদেশিক শাসনের সর্বক্ষযী নিগ্রহকে 
একদিনেই স্বীকার করিয়] নেয় নাই; একদিনের জন্তও গ্রানিকর পরাধীন 
জীবনযাত্রা তাহার পক্ষে সন্তোষের কারণ হয় নাই। বন্ধন-মোচনের নিমিত 
প্রায় দুই শতাব্দী ধরির। জাতিবর্ণনিবিশেষে ভারতবাসী পূর্বপুরুষদের কৃত 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। 

ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় চিরচিরিত বাকা পথ ধরিয়! 
চলিয়াছে। ক্লাইভের শাসনকালে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভে 
বুটশ-শাসনের যে'অস্কুরোদ্গম হয়, হেস্টিংস তাহাই দৃঢ়মূল পাঁদপে পরিণত 
করিবার জন্য মারাঠা, হায়দরাবাদ, মহীশূর প্রভৃতির শক্তি সক্কোচ, যুদ্ধবিগ্রহ 
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২ ভান্গতের মুজি্দংপ্রাম 


চালাইব!রু কগ্য.অসঙ্কোচে রোহিলাদের উচ্ছেদ, কাশীর রাজ] চৈৎপিংহ এবং 
অলহাঁয়। অযোধ্যার বেগমদিগের উপর চূড়ান্ত জুরুমবাজি করে। শাসন 
প্রতিষার প্রথম পৰে ইংরেজ বণিক অত্যাচার, প্রতিশ্রতিভঙ্গ, বিশ্বাসহানি ও 
জুলুম দ্বার প্রীধান্ত লাভ করে। তখন হইতেই আরম্ভ হয় ভারতবামীর 
সর্বাঙ্গীন পরধীনতার সচনা--এক দিকে চলে জবরদন্ড শাসন, অন্যদিকে চলে 
অবাধ শোষণ এবং দেশের ব্যবসায়বাণিজোর ক্ষেত্রে একচেটিয়া! ইংরেজ 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্বম। ইহার ফলে ভাঁরতবাসীর মনে ইংরেজ-দৃবুদ্ধি 
সম্পর্কে ঘোরতর ভীতি, সন্দে ও অবিশ্ব( গভীরভাবে অঙ্কিত হইয় 
যায়। 

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণ ওয়ালিশের আমলে 
যে-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহার ইংরেজ শাসনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়! 
এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের রাঁজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে 
্ঠায়িত্ব এবং পরোক্ষে কৃষিকুল ও জমির উন্নতিবিধান। অবশ্ত ইংরেজ 
শাসনকে নুপ্রতিঠিত কর! প্রাথমিক লক্ষ্য হইলেও ইহার সুদূরপ্রসারী 
উদ্দেশ্য ছিল অন্তবিধ। ইংরেজ শাসনের অন্ুচর হিসাবে এক নূতন অভিজাত 
শ্রেণী স্থ্টি করাই ছিল ইহার আসল লক্ষ্য । বংশগত জমিদার ও প্রভাবশালী 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এইভাবেই হয়। বাঁধিক বাঁজশ্য আদায়ের পরিমাণ 
নিধারিত হওয়ায় যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে কোম্পানীর বিস্তর 
সুবিধা হয়। কিন্তু ইহা দেশের পক্ষে আদৌ কল্যাণপ্রহ্থ হয় নাই। 
পরবর্তাকালে এই ব্যবস্থার ক্ষয়িষু ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ দেশের সকল স্তরে 
মর্সান্তিকরূপে প্রকট হইয়া উঠে। 

অবশ্য ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠা এত সহজে হয় নাই, তাহাঁও নিঃসন্দেহ। 
তবে একথাও হ্বীকার্ধ, ক্লাইভের পরবর্তী ইংরেজ শাসকর! অনুকূল অবস্থার 
চুড়ান্ত সদ্ধযবহার করিয়। লইতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করে নাই। এই হেতু তাহারা 


লিপাস্থী জড্যুখান ৩ 


তৎকালীন প্ররতৃত্বপ্রয়াণী মারাঠা এবং দাক্ষিণাত্যে মহীশূরেক উচ্ছেদ ও 
বিচ্ছিন্নকরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। 

লর্ড ওয়েলেস্লি তাহার পূর্ববর্তী বড়লাট স্তর জন শোরের নিপিপ্ত থাকার 
নীতি পরিহার করেন। অন্তান্ সামন্ত শক্তির ক্ষমত। খর্ব করিবার উদ্দেগ্রে 
তিনি অধীনতামুলক মিত্রতা নীতি এবং রাজ্যাধিকার ব্যবস্থ! অনুসরণ করিয়া 
চলেন। বশ্যতা-মুলক মৈত্রী চুক্তি অনুযায়ী আশ্রিত রাজার কোম্পানীর 
নিকট হইতে রাজ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি পাইলেন, কিন্তু বিদেশী শক্তির সহিত 
সন্ধি-বিগ্রহের দ্বধীনত। তাহাদের রহিল না। মারাঠাশক্তির ভয়ে ত্রত্ত 
হায়দর।বাদ সর্বপ্রথম ইংরেজ-আশ্রিত নৃপতিরূপে পরিগণিত হয়। এদিকে 
পিটের ভারতশাসন আইনের নির্দেশ অমাচ্ঠ করিয়া ওয়েলেস্লি বু ভারতীয় 
সামন্ত রাজ্য নান! অছিলায় কুক্ষিগত করিয়া ফেলেন। তিনি 
মারাঠাশক্তির ধবংদ করিতে না পারিলে ও উহাকে নির্জীব করিয়া ফে্রিয়! 
ভারতে বুটিশ শক্তিকে সর্বশ্রেঠ বাষ্টরশক্তিতে রূপান্তরিত করেন। এদিকে 
লর্ড মিন্টোর আমলে পাঞ্জাবে শিখশক্তির অভ্যুর্থান ঘটিলে শিখরাজ রণজিৎ 
সিংহের সহিত সখ্যতা স্থাপনপূর্বক কোম্পানী নিজেদের পক্ষে সুবিধ৷ করিয়। 
নেয়। লর্ড হেস্টিংসের শাঁসনকালে দিন্ধু, পাঞ্জাব, নেপাল ও আসাম 
ছাড়া ভারতের সর্বত্র বৃটিশ-প্রাধান্ স্থাপিত হয় | শুধু তাহাই নহে, 
একদিকে তিনি যেমন শিখদের সখ্যতীলাভ করেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি 
গুর্থদের পরাজিত করিয়। সগৌলে সম্পাদিত সন্ধিস্ত্রে কয়েকটি অঞ্চলের 
অধিকার লাভ করেন। নেপাল অভিযানকালে অযোধ্যা ইংরেজদের প্রধান 
সামরিক ঘাটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সিপাহী অভ্যুত্থানকালে 
ইহাই হইয়াছিল গুর্থাদের অযৌধ্য। লুষ্ঠন ও অভিযানের কাঁরণ। এদিকে তৃতীন় 
মারাঠ। যুদ্ধে মারাঠ। শক্তিকে (পেশবা, ভে 1স্লে ও হোলকার ) ছিন্নভিন্ন 
করিয়! এবং রাঁজপুতদ্দিগকে অধীনতামুলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করিয়। 


$ ভারতের মুক্জিদংপ্রাম 


(রাজপুত সামন্তগণ মারাঠাদের ভয়ে সগ্ম্ত হইয়া পড়ে ) তিনি ভারতে ঈস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীকে সার্বভৌম প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এই 
ব্যাপারে যে-কুট ও ভেদননীতি স্পষ্ট হইয়। উঠে তাহাতে ভারতীয় জনসাধারণ 
ঘেমন শঙ্কিত হইয়া! পড়ে, তেমনি সম্পদ ও মর্ধাদাত্রষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
অসন্তোষ দান] বাঁধিতে থাকে। 

বড়লাট লঙ আশমহাস্ট আসাম এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ, 
লর্ড এলেনবরো দিদ্ধু এবং লর্ড ডালহোৌপী শিখদের মধ্যে গোলযোগ ও বড়য্ত্রে 
স্থবোগ লইয়] দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে পাঞ্জাব বৃটিশ রাজ্যের অন্তভূর্স্ত করিয়া নেন। 
তাহাছাড়। শ্বতুলোপ নীতি (0০০৮108 ০? 1509৩) প্রবতন করিয়া 
তিনি সাঁতার, বাসী, 'নাগপুব প্রভৃতি সামন্ত নরপতিগণ অপুত্রক অবস্থায় 
লোৌকান্তরিত হইলে এসব বাঁজ্য কোম্পানীর শাসনাধীন করেন। পেশব! দ্বিতীয় 
বাজীব্বাওএর মৃত্যু হইলে তাহার পোষ্যপুত্র নান|সাচ্েবকে তাঁহার প্রাপ্য 
হুন্তি হইতে বঞ্চিত কব! হয়। এদিকে কুশাসনের অজুহ|তে অযোধ্যা রাজ্য 
কোম্পানীর অধিকারতুক্ত হয়। রাজ্যবিস্তার ও দেশ-শাসনে তিনি বৃটিশ 
বার্থরক্ষার পক্ষে ন্তন্তম্ববপ বিবেচিত হইলেও ভারতবাসীর সংস্কার ও 
চিরাচরিত রীতিনীতি পদদলিত করিয়। তিনি যে দত্তকোচ্ছেদ নীতি অন্তুসরণ 
কবেন, তাহাই সাপারণ ভারতবাঁসীর মনে নানারপে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার 
করে। ভারতবাসী বৃটিশ শাসনের ঘোব শ্বৈব ব্যবস্থায় বিদ্বিষ্ট হইয়| পড়ে ; 
ইংরেজশীসনেব আপাতমোহ ও জাক্জমক এবং আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের 
চীঁকচিক্য নব্য ভারতীয়দের প্রলুব্ধ করিলেও সাধারণের মনে একটা বিজাতীয় 
ক্রোধের উদ্রেক করিতেছিল। প্রাচীন রীতিনীতি, ধর্ম, স্বত্ব ও সংস্কারের 
ক্রমিক লোপ দেখিয়া তাহাদের মনে আশঙ্কা নানাভাবে দানা! বাঁধিয়। 
উঠিতেছিল ; তাহাই পরবর্তীকালে বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে 
এবং উহ দেশব্যাপী বিপ্লবে পরিণত হয়। 


অক্ভ্যত্থান্নের ০হতু 


অভ্যুত্থানের একাধিক কারণ বান ছিল ঃ বৈষ্রিক, রাঞ্জনীতিক, 
সামাজিক, ধর্মীয় ও সাঁমরিক কারণ মিল্লিয়। এমন এক জটিল অবস্থার স্য্টি হয় 
যাহার ফলে অভ্যুর্থান অনিবার্ধ হইয়]৷ পড়ে। আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক 
ঘাতপ্রতিবাতে সমুদয় অবস্থা সমস্তাসন্কুন ও সঙ্কটজনক হয় । ১৮১৩ সালে 
ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্রবের পর ভারতে সামাজিক ও বৈষয়িক বিগ্রুব স্থচিত তইতে 
থাকে। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের অর্থ ও শিল্পনীতি ভারতের প্রাচীন স্বঘম্পূর্ণ গ্রাম্য 
ব্যবস্থ। পিষিয়! মারিবার আয়োজন করে। ইহার প্রথম চোঁট ভারণীয় কৃষি 
কুলের উপর পড়ে; বিলাতী কারখানা-জাত মাল পাইকারীভাবে ভারতের 
বাজাবে আমদীনী হইবার সঙ্গে প্রাচীন গ্রাম্য অর্থনীতিক ব্যবস্থা ধবপিয়। 
পড়িতে থাকে। এদিকে নূতন ব্যবস্থাঁধীনে খাজন1 আদায়কারীরা দেশের 
জমিদার শ্রেণীতে রূপান্তরিত হইতে থাকে | জমির উপর অতিরিক্ত পরিমাণ 
কর ধার্য কং1 হয়।“কিন্ত ইহার ফলে কৃষকের দ্বারিদ্র্য বাঁড়িয়াই চলে ; এই হেতু 
জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহার! মোটেই কোন চেষ্টা করেনা ; আর 
তাহাদের এব্যাপারে কোনরূপ মাথাব্যথাও ছিল না। শতাবীব্যাগী 
অরাজকতার জন্য দেশের সে5 ব্যবস্থাও অবহেলিত হয়; কাঁজেই ছুতিক্ষ ও 
অম্নাভাব প্রান়শ ঘটিতে থাকে । এদিকে কৃষক ভূমিদাসে পরিণত হয়। নূন 
অর্থবানরাই জমির মালিক ও চাষী হয়। অর্থই হইয়| উঠে সর্বস্ব : ফসল 
দ্বারা আর জমির খাজনা শোঁধ করার উপায় ছিল ন1। টাকার জন্ত চাষীকে 
বাঁজারে ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে হইত ; কিন্তু ইাতে দালাল ও মহাজনের 
হইল সুবিধা । কৃষিকুল বিপর্ধস্ত হইল্ল। কারুকরদেরও নুবিধ। হইল ন1; বুটিশ 
শিল্প ভারতীয় শিল্পজীবীদের মুখের গ্রাস কাঁড়িয়া নিল। কলকারথানাজাত 


৬ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


মালের প্রতিযোগিতায় কুটারশিল্প ধ্বংসমুখীন হইতে চলিল ; তীতির। মাকু ও 
চরক| ছাঁড়ির চাষবাঁদ ধরিল। ঢাক) প্রভৃতি স্থানের বন্ধ উৎপাদনকারীদের 
দুর্ঘশার অন্ত রহিল না; কিছুট। প্রতিযোগিতায়, কিছুটা উৎসাহের অভাব 
ও বেশীরভাগ প্রতুশক্তির বিরূপতায় তাহারাও কষিতে মনোনিবেশ করিতে 
থাকে? কিন্তু ইহার ফলে জমির উপর চাপ বুদ্ধি পায়। আবার:জমির মালিকান' 
সম্পর্কেও নিশ্চয়তা ছিল ন1। যেকোন মুহুঠে তাহ। হস্তান্তরিত হইবার সম্তাবন। 
ছিল। অধিকন্তু, বোঝাঁর উপর শাকের আটির মত কোম্পানীর কর্মচারীদের 
অত্যাচার ও দুরীতি, ছুতিক্ষের গ্রাস, সশন্্জ ডাকাত দলের উৎপাত, 
বুটিশ বিচরপদ্ধতিতে সমদ্শিতার অভাব এবং জীবন ও ধনসম্পও নাশের তত 
ত সারাক্ষণ লাগিয়াই ছিল। ইহা ছাড়া, বিক্ষিপ্তভাবে ছোটখাট বিদ্রোহও 
থে না হইত এমন নহে। পক্ষান্তরে কোম্পানীর মুদ্রনীতিও দেশবাসীর 
নিকট বিভ্রান্তকর বলিয়া গণা হয়। দেশে প্রচলিত মুদ্রার অপ্রাচুধহেতু 
১৮২৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ত্রব্যমুল্য নিম্নাভিমুখই থাকিয়। যায়। 
এদিকে ১৮৩৫ সালের আইনে ভারতে রৌপ্যমান প্রচলিত হওয়ায় সাধারণের 
উপার্জন ক্ষমতা কমি) ঘায়-। মূলত ইংরেজী বৈষয়িক্ষ স্বার্থ ভারতীর 
আর্থক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে : কোম্পানীর শাসন জাতীয় অধ্পতন 
দ্রভতর করিরা তোলে। এইহেতু দ্রেশবাসীও ইংধেজ বণিককে সকল 
দৌষের আঁকর বলিয়া স্থির করে। 

সিপাহী অভ্যথানের প্রত্যক্ষ কারণ, এনফিল্ড রাইফেল নামক নৃতন 
বন্দুক ব্যবহারের প্রবর্তন। উহাতে পশু-ধি দ্বারা নিমিত টে।ট। 
ব্যবহার করিতে আদেশ দেওয়ার বহুদিনের ধুমায়িত অগন্তোববহ্ছিতে 
দ্বতাহুতি পড়ে। বাঁরাকপুরের সিপাহীদের মধ্যেই প্রথমে বিদ্রোহানপ 
গ্রজ্জলিত হইয়া উঠে এবং পরে তাহাই সমগ্র উত্তর ভারতে রাষ্ট্ী- 
বিপ্লবের রূপ নেয়। অন্তান্ত পরোক্ষ কারণের মধ্যে ভারতে প্রভুশক্তি 


দিপান্তী অভ্যুান ৭ 


বলির পরিগণিত শক্তিসমূহের উচ্ছেদসাঁধন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দেয়। ডালহৌনীর সামন্ত রাজ্য গ্রাসের নীতি আপাঁমর ভারতবাসীর 
মনে ভীতির সঞ্চার করিয়। তোলে। অবশ্ত সাধারণ ভারতীয়ের সহিত সামন্ত 
নুপতির সমস্বার্থলম্পন্ন ছিল ন| বটে, তথাপি প্রাচীন সংস্কারবশে ভারতবাঁসী 
কি হিন্দু, কি মুসলমান, _সমুদয় রাজবংশের গ্রাতিই তাঁহাদের অত্যাচার 
সত্বেও অন্ধ মমতা পোষণ করিয়া! আনিতেছিল। স্থানবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম 
যেনা ছিল, এমন নহে। তথাপি কোন রাজবংশের উচ্ছেদকে জনসাধারণ 
কতকট। নিজেদের অধিকার লোপ বলিয়া মনে করিত। ইহারই সুযোগ লইয় 
রাজ্যহারা অনেক রাজবংশের দাবীদার চারিদিকে ইংরেজ অধিকার বিস্তার 
ও শাসননীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিস্তার করিতে থাঁকে | নবাব ওয়াজেদ 
আলীকে বাঁজাচ্যুত করাযজ অযোধ্যাবাঁ সীর! ঘোর অসন্তষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে 
কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আগ্রা ও অযোধ্যা 
অঞ্চলের অধিবসী। দ্বিতীয়ত, কোম্পানীর শাদকগণ রাঁজ্যশাসনের 
অপরিহার্ধ ব্যবস্থা হিসাবে ক্রমশ সামাজিকর্বধানের পরিবতন ও রদ্মূলক 
অনেক বিধি প্রবর্তনে উদ্ধত হয়। রাজ্যগ্রাস ও স্বত্বলৌোপ নীতি অনুসরণের 
ফলে সাধারণের মনে যে-ভীতির উদ্রেক হয়, তাহাই পাশ্চাত্য শিক্ষ 
প্রবর্তনের সু্রপাতে, সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টায় (১৮২৯ সাল), সমাঁজ সংস্কার 
মূলক বিধি সৃষ্টিতে এবং ডালহৌনীর আমলে আভ্যন্তরীন শাসন সংস্কার 
অবলম্বনে ত্বরান্বিত হইয়। উঠে। ১৮১৩ সালের সনন্দ অনুসারে লর্ড হেস্টিংসের 
সময় জনসাধারণর শিক্ষার জন্ত সরকারী তহবিল হইতে বাধিক একলক্ষ টাকা 
ব্রিত হইতে থাকে। কেরী ও মাশম্যান নামক বিখ্যাত পাত্রী 
শ্ীরামণ্ুর কলেঞ্জ স্থাপন করেন। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায় গ্রমুখ 
ব্যক্তির চেষ্টার ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় | বাউলার শিক্ষাবিস্তারে 
ও পাশ্চাত্য ভাঁবধার! প্রচারের ইহাই ছিল কেন্দরস্থল। এদিকে ১৮৩৫ স]লে 


৮ ভাবতেন প্রা 


কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। পৃবিভাগ সৃট্ি, রেলপথ 
নির্মাণ, টেলিগ্রাফ প্রবর্তন ও অল্প মাশুলে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থ। তাহার শাসন- 
কালে সর্বপ্রথম হওয়ার গৌরব তিনি করিতে পারিলেও পণ্ডিত ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় হিন্দু বিধবার পুনর্ধিবাহ ব্যবস্থ। বিধিবদ্ধ হওয়ায় এবং 
ধর্মীন্তর গ্রহণের জন্য কাহাকেও পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা৷ হইবে ন| 
বলিয়া! আইন প্রণীত হওয়ার জনসাধারণ তৎকালীন পারিপান্িকে শ্বাভাবিক 
ভাঁবেই ছুশি্তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। একদিকে স্থারী হ্বত্বলোপের 
শঙ্কা, অন্ত্দিকে জাতি ও ধর্মনাশেব ভর তাহাদের পাইয়। বসে। অবশ্যই 
বুটিশ শাসকদের আঁচরিত নীতি সাধারণ স্বার্থের বিশেন প্রতিকূল হইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহাঁও নিঃসন্দেহ। শিক্ষা-বিষ্তরর। সমাভ-সংস্কার প্রভৃতির 
সঙ্গে যুগপৎ তাহারা খৃষটন় ধর্ম প্রচারেও উৎসাহ দিবার নীতি প্রবতন করে 
এবং ভারতে মিশনারী-প্রবতিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য ভাবধারাই শুধু 
নহে, ইংরেজনকলনবীশ স্থতিরও মুলকেন্দ্রে পবিণত হয় এদিকে ১৮৫৪ 
সালে এদেশে বিশ্ববিগ্ভালয়, এল, কলেজ প্রভৃতি স্থাপনের পরিকল্পনামুনক 
শিক্ষাবিষয়ক আজ্ঞাপত্র রচিত হয় এবং ডাঁলহৌদীও স্বোগের সধ্যবহার 
কল্পে অবিলম্বে শিক্ষাবিভাগ গঠন করিনা প্রাচীন ভারতীম্ন সংস্কৃতি ও 
শিক্ষার পরিঠে নৃতন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের উদ্চোগ করেন। 
কিন্ত বিনি রাজ্যগ্রাস ও ন্বত্বলোপনীতির জনক, ভারতীয় মাঁনদিকত। ও 
স্কতির বেগ্নবিক পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা এবং শীসন-সস্কার প্রবর্তন 
তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইলেও উহ ভারতীয়দের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই; 
পক্ষান্তরে ইহাতে বুটিশ শাসনের প্রতি সাধারণের বিতৃষ্ ও বিদ্বেষ 
বাড়িয়াই চলে। মিপাহী অন্াথানের ইহাই হইল সাধারণ সামাজিক পটভূমিক|। 

অবশ্য ইংরেজশাঁসনের প্রথমদিকেও যে ইতস্তত বিদ্রোহ না ঘটয়াছে, 
এমন নহে। কিন্ত তাহার মধ্যে কোন সঙ্ববন্ধ প্রচেষ্টা ছিল না বলিয়। উহা 


নিপাহী অভ্যু'খান ৯ 


অস্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৮০৬ সাঁলে ভেলোরের সিপাহীরা ধর্মীয় ও জাতিগত 
সংস্কারের প্রতি উপেক্ষা প্রদশিত হওয়ায় বিদ্রোহী হইয়া বহুসংখ্যক ইংরেজের 
প্রাণনাশ করে) তবে সরকারী সতর্কতাব দরুণ তাহার বিস্তার ঘটে 
নাই। লর্ড মিন্টোর (১৮০১--৯) আমলে ত্রিবাস্কুরে এবং ১৮৯ সালে 
মাদ্রীজে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহা সহজেই দমন কর হয়। ১৮২৪--২৬ 
সালে প্রথম ব্রন্ধহদ্ধের সময় ভারতীয় পিপাহীদের ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার 
প্রস্তাব হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে তাহাদের সংস্কার ছিল এই যে, সেখানে 
গেলে জাতি ও ধর্সনাশ হুইবে। তাহা ছাড়া বহির্ভাবতে যাওয়ার 
কথ। তাহাদের ছিল ন1। এই কারণে কলিকাতার শিকটবর্তী বারাঁকপুবের 
সিপাহীর| বিদ্রোহী হইয়া উঠে। লর্ড আমহাস্ট্ ইহী কঠোর ভাবে দমন 
করেন বটে; কিন্তু সিপাহীদের মনে অসন্তোষের ভাব রহিহাই যায়। 
পরবতীকালে বারাকপুর হইতেই সিপাহী ভ্যানের সথচন। হয়। 

সিপাহীদের অসন্তোষের অন্থান্ত কারণও ছিল। তাহাদের ভাত! 
দেওয়া হইত না, চাঁকরিতে উন্নতির আশ। ছিল নী, ভ্রমণের ও পত্র লিখিবার 
স্থবিধ! দেওয়। হইত না? অবস্ত খুষ্টান হইলে তাঁহদের হাবিলদার শ্রেণীতে 
উন্নীত করার প্রতিশ্রতি দেওয়। হইয়াছিল। 

কিন্ত সিপাহী অভ্যুর্খানের ব্যাপারে পটভূনি ছিল উহ্াব চেয়েও 
ব্যাপকতর ও বৃহত্তর । আন্তর্জাতিক গুরুত্বও ইহার কান অনুঘায়ী কম ছিল 
না। তৎকালে যুরোপে রাশিয়ার সহিত বুটেনের যুদ্ধ চলিতেছিল। 
এই হেতু ভারতে বেণী ইংরেজ সৈন্ভ রাখা সম্ভব ছিল না চীনদেশেও বুটিশ 
আধিপত্যস্থাপনের প্রয়াম চলিতেছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজ-বিরোধী 
রুশদের সাঁফল্যে সিপাহীদিগের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। তাহারা 
মনে করে যে, সংখ্যালঘু ইংরেজ টৈগ্থকে একটি মাত্র প্রচণ্ড আঘাতে 
নিশ্চিহ করিয়া! শাসন ব্যবস্থা হস্তগত করা যাইবে । তখন ভাতে ৪০ হাজার 


১০ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


ইংরেজ ও ২ লক্ষ ১৫ হাজার ভারতীয় সেন! ছিল। কাজেই"আন্তর্জাতিক- 
ক্ষেত্রে বুটিশের মর্ধাদা-প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও বেমন জড়িত ছিল, তেমনি ভারতে 
সিপাহী অভ্যু্থানে তাহাদের অন্তিত্ব-সঙ্কটও ঘটিয়াছিল। ইহা সাফলামগ্ডিত 
হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরতরে লোপ পাঁইত ; প্রথম শ্রেণীর 
রাষট্রশক্তি হিসাবে উহার মর্ধারদাও কোনকালে প্রতিঠিত হইত না। বস্তুত 
ভারতের অভ্যুত্থান শ্বতই ইংল্যাণ্ডের জীবন-মরণের প্রশ্ন হইয়া ঈাড়ায়। 

মোগলমাম্রাজ্যের পতন, মারাঠারাষ্ট্স্থাপনে অসাফল্ায এবং শিখরাঁজ 
প্রতিষ্ঠায় আশাভঙ্গ জনসাধারণের মনে হতাশা! ও শাঁসনবাণপারে বিশৃঙ্খলা 
আনিয়াছিল। ইংরেজ-শাসন স্ুুণাসনের প্রতিশ্রুতি লইয়! নিজের প্রভাব 
বিস্তারে উদ্ভোগী হইলেও তাহ! কয়েকজন ইংরেজ শাসকের অহেতুক জবরদস্তি 
মূলক ব্যবস্থার ফলে ভারতীয়দের সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। 

ডালহৌমীর পরবর্তী বড়লাট লর্ভ ক্যানিং সুশাসনে উদ্যোগী হইয়া 
১৮৫৬ 'সালে ভারতে আগমন করেন: কিন্তু পুর্বগানীদের অনাচার 
মুছিয়। ফেলিবাঁর মত কোন ব্যবস্থা করিবার আগেই ভারতীয়দের 
মধ্যে অভ্যুর্থানের লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠে। ভারতের বাজপ্রতিনিধি 
মনোনীত হইবার পর তিনি করত পক্ষকে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন; কিন্ত 
শাসকের ওদ্ধত্যবশে বিজিত জাতির মনোভাবকে তৎকালে কোম্পানীর 
ডিরেক্টর বোর্ড উপেক্ষা করাই শ্রেয় বোধ করে। ইংরেজ ওপনিবেশিক 
শ|সনের গোড়ার ভিত্তি হুইল শাঁসিতদের মনৌভাবের প্রতি এই নিদারুণ 
উপেক্ষা । 

বৃটিশ শাসনব্যবস্থা শাসিতদের ধর্দ ও আচারবিচারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ 
হত্তক্ষেপ করিবার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। “শান্তিপূর্ণ বিপ্লব 
ঘটা নই হইল তাঁহাদের নীতি। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় এই যে এক্ষেত্রে প্রথমেই 
সৈনিকশ্রেণীর মধ্যে বুটিশ-কুটনীতির খেলা প্রকট হইয়া উঠে। এই সম্পর্কে 


নিপাহা অভ্যু্খান ১১ 


মিঃ নোলান .লিখিয়াছেন--গগবর্ণমেন্ট নিকদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাঁত 
করিতে থাঁকে। বিদ্রোহ ন। ঘটাইয়াও এইসব সংস্কারে হস্তক্ষেপ করার 
দৃষ্টান্ত শ্ুতিগোঁচর হইতে থাকে । (১) ১৮৫৭ সালের ২২শে জানুয়ারী দমদমের 
১*ম ভারতীয় সিপাহীদলের ক্যাপ্টেন রাইট বলেন যে, “কাতুঁজে চবি- 
ব্যবহার সম্পর্কে ডিপোয় অবস্থিত পিপাহীদের মধ্যে অন্বস্তিকর মনোভাব 
দেখা দের। কোন কোন দুষ্টগ্রকৃতির লোক এই মর্মে গুজব রটাইতে 
থাকে যে, টোটাঁয় যে-চধি ব্যবহার কর! হইবে তাহ! শুকর ও গরুর” 

১৮৫৮ সালের ৭ই জুন পার্লামেন্টের জনৈক সন্ত ভারত সম্পর্কে 
আলোচনায় বলেন_-“ভারতীয়দের প্রতি আমাদের তরুণ অফিসারদের আচরণ 
নির্দয় ও নিপীড়নমূল্রক বলিয়া মিঃ রীস তীহার “ন্যারেটিত-এ' বর্ণন| করিয়াছেন; 
তীহার মতে শ্বেতাঙ্র] সাধারণত ভারতবাসীর আচার ও সংস্কার সম্পর্কে 
অল্পই খবর র|খে অথব! তাহারা আদৌ কোন খোঁজ রাখে না। ৯ * * 
মিঃ ফ্রেজার বলেন যে, জনসাধারণ সাধারণতই অসন্ষ্ট এবং তাঁহার কারণও 
আছে। তার মতে এক ডঙ্গন বিগ্লব ঘটার মত ভারতে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত 
হইয়। আছে। সিভিল সাভিসেব উপকারের জন্ু ভারতকে শোষণ করার 
যে-নীতি চালু আছে তাহাই সকল দোষের আকর।” (২) “ইম্পাঁত কাঠামে! 
সিভিল সাভিস (5:6615:210 ) যে তখনও নিন্দনীয় ছিল, তাহা এই 
প্রসঙ্গে সত্যই লক্ষ্যের। 

সিপাহী অভ্যুথনের পূর্ববর্তী বুটিশ শানন ভারতীয়দের নিকট সর্ববিষয়ে 
ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষয়িক দিক হইতে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য ত 
লোপ পায়ই, আভ্যন্তরীণ বাণিঙ্্যও বুটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং তাহা। বৃটিশ 
মালের প্রতিযোগিতায় মৃতপ্রায় হই! পড়ে । সামাজিক দিক হইতেও ভারতীয় 


শর এস পপ সপ সস, সপ 


(১) ১৮৫৮ সালের ৭ই জুন মিঃ ডামণ্ড এর গুদত্ত বতৃতা। 
(২) 17130050605 001091) 2100106 ৮০1 11 00 706. 








.১২ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


স্কার ও আচারপদ্ধতির প্রতি উপেক্ষা ও অবহেল! প্রদশিত হইতে থাকে ; 
ধর্মের দিক হইতে খুষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা পাইতে 
থাঁকে। ইংরেজ শাসনের প্রথম তিক্ত স্বাদ যাঁহাঁর| পায় তাহারা ঘোর 
বৃটিশবিরোধী হইয়া! পড়ে । কাজেই পূর্ব হইতেই বিপ্লবের উপযোগী 
মাল-মশল! প্রস্তুত হইয়াছিল। চধিযুক্ত টোট ব্যবহারের প্রচেষ্টা একট। 
উপলক্ষ মাত্র । 

চিন্তানায়ক ও দাঁশনিক হার্বার্ট স্পেন্না এই সম্পর্কে নিম়োক্ত মত 
ব্যক্ত করেন_-ওয়ারেন হেস্টিংস বলেন, “আমাদের আগমনের সংবাঁদ 
পাঁইবামাত্র অধিকাংশ ক্ষুদ্র সহর ও সরাইএর লোকজন পলাইয়। 
যাইত। বিশ্বীপ্ঘাতকতাই ছিল কতৃপক্ষের আচরিত নীতি। সামন্ত 
নরপতিদিগকে একের বিরুদ্ধে অন্তকে লাগান হইত। দুইয়ের মধ্যে 
বিজয়ী সামস্তকে আবার তথাকথিত অসদাচরণের জন্য সিংহাসনচ্যুত 
কর| হইত। * * * আশ্রিত নরপতিদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর 
আদায় করিয়া তাহাদের কপর্দকশূন্য কর! হইত এবং কর দিতে অপারগ 
হইলে তাহাদের পদচ্যুত কর! হইত | * * এখন পর্যস্ত লবণের একচেটিয়। 
অধিকার এবং নির্মম করআাঁর ব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে । এখন পর্যস্ত 
স্থানীয় সৈন্ত দ্বার ভারতের পরাধীনতা কায়েম রাঁথ। হইতেছে। * *ঞ কিছু 
কাল আগেও একদল সিপাহী উপযুক্ত পরিচ্ছদবিহীন অবস্থায় মার্চ করিতে 
গররাজি হইলে তাহাদের হত্যা কর! হয়। এখনও পুলিশ কর্তৃপক্ষ ধনীদের 
সহিত যোগমাজমে গরীবদের নিকট হইতে ব্লপূর্বক অর্থ আদায় করিয়! 
থাকে।” (৩) 


[ ১৯২ (১১ পৃঃ) ও ৩21৪৩ ০606 01৮150206০৩ 10 10015-05 0491. 
চ, 10, 98৪৮ হইতে সংকলিত । 
(৩) 5০০191 568009, 





প্রথম সুচন। বারাকপুঢের 


১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাস। বিপ্লবের কোন প্রকার পূর্বহচন নাই; 
সিপাহীর। শান্ত ও অনুরক্ত ; তাহ!দের বাঁজানুগত্য সন্দেহাতীত। শীতকালের 
প্রথমদিক এইভাবে অতিক্রান্ত হইল। 

সহস! প্রশান্ত দিগন্তে কালমেঘ দেখা! দিল। সরকার-বিরোধী বিশেষত 
সম্পদহারা ও মর্ধাদাত্রষ্ট ব্যক্তিরা প্রচার করিতে থাকে যে, খুষ্টধর্মী 
গ্রভূশক্তি সিপাহীদের জাতি ও ধর্মনাশে প্রবৃত্ত । প্রচার একেবারে অমুলক 
ছিল না; এই হেতু তাহ! বিশেষ কার্ধকবও হয়। 

এতদিন দিপাহীব। ব্যবহার করিত "ব্রাউন বেস' নামক বন্দুক। এইবার 
উহার পবিবর্ে প্রবত্িত হইল উহার চেয়ে বেণী দৃবপাল্লার বন্দুক “এনফিল্ড 
গান” ৷ কিন্ত চর্বিযুক্ত টোট] ছাড়। উহার ব্যবহীর চলিত ন1! এবং উহ দতে 
কাঁটিযা বন্দুকে ভরিতে হইত । সিপাহী] শুনিল, এই টোট। মুসলমানদের 
অস্পৃশ্য শুকর এবং হিন্দুদের অস্পৃশ্ঠ গরুর চবিতে প্রস্তত। 

এই সময় বারাঁকপুর (কলিকাঁতার ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত) নুতন 
বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষার অন্যতম ঘাঁটি নির্বাচিত হয়। এ স্থানের 
সেনাবারিকে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নবর্ণের এক লঙ্কর জনৈক ব্রাহ্মণ 
সিপাহীর নিকট জলপানের লোট। চায়। কিন্তু বর্ণাভিমান দেখাইয়। লোঁট! 
দিতে অস্বীকার করা হইলে উক্ত লক্কর বিদ্রপ করিয়া বলে,_-সব এক হইয়া 
যাইবে । গরু ও শৃকরের চরিতে নিত টোটা ব্যবহার করিতে হইবে! 
কোম্পানীর রাজত্বে জাতিবিচার থাকিবে ন1। 

কথ] দ্রুত ছড়াইয়! পড়িল। ধর্মনাশা! সরকারের বিরুদ্ধে সকলে 
উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভেলোরে গোঁলটুগী পরিধানের বিরুদ্ধে হিন্ 


১৬ ভারতের মুক্তিনসংপ্রাম 


হারায়। মোগল পাড়েই সিপাহীদের মধ্যে প্রথম বিদ্রোহী'। . কিন্ত তৎকাণে 
তাহার দলের অন্তান্তের বিচার হয় নাই। পরে ৪ঠা মে উহীদের নিরন্তর ও 
বিতাড়িত কর! হয়। নিরস্ত্র সেনাদের মধ্যে ৫ শত অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্ণ ও. 
রাজপুত উত্তেজিত অবস্থায় নিজেদের বাসভূমির দিকে প্রস্থান করে। ইহাদের 
গদচ্যুতি ও আগমনে গুজব পল্পবিত হইয়! উঠে এবং অধোধায়ই প্রথমে 
দিপাহীদের মধ্যে উত্তেজন। দেখ! দেয় । 

এই সময় নানাসাহেৰ লক্ষৌতে ছিলেন। ইহাতে লক্ষৌয় একদল 
সিপাহীর উপর কতৃপক্ষের সন্দেহ হয়। কিন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় 
তাহাদের স্থানান্তর কর! হয় নাই। ইহা সত্বেও ১৫ দিন পূর্বেও যেসব 
দিপাহীদলে কোনরূপ বিকার ছিল না, তাহাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য ঘটে। 
সেনাদের নিজেদের মধ্যে গোপনে পত্র গালাচালি হইতে থাকে। ইহাতে 
অযোধ্যার শাননকর্ত। স্তর হেন্বী লরেন্স অস্থির হইয়। উঠেন এবং সিপাহীদের 
নিরস্ত্র করিতে উদ্ভত হন। এই হেতু ৫০ জন মাঁথাওয়াল। সিপাহীকে কারারুদ্ধ 
কর] হইল। গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিটিও গঠিত হইল; 
অথচ কারণ জানা গেল না! । 

বাহিক প্রশান্তি দেখিক্না অভ্যু্থানের কোন চিন্তই বুঝ গেল না । কিন্ত 
৭ই মে ৪৮নং সিপাহী দলের সেনাবারিক অগ্নিদগ্ধ হয়। ৯ইমে স্তর হেন্রী 
সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ জানিয়া লর্ড ক্যানিংকে চিঠি দেন। দিনই 
আবার তিনি সীগান্ত প্রদেশের প্নেঃ-গবর্ণর কলবিনকে ভারতের দুগদমূহের 
উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন। 

মীরাটের ৫ম অশ্বারোহী মেনাদের কঠোর দণ্ড লাভে অন্তান্য সিপাহীদের" 
স্ব স্ব ভবিষ্যৎ ভাগ্য মনশ্চক্ষে ভালিয়। উঠে। অধিকন অস্থিমিশ্রিত ময়দার 
কাহিনী, অপবিত্র টোট! ব্যবহারের ও নিরন্ত্রীকরণের জনরবে তাহার! দ্রুত. 
বিদ্রোহী হইয়। উঠে। 





সিপাহী অভ্যু্খান ১৫ 


পলাশীর পরবতী একশত বছর ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানী প্রায় নিির্দেই 
শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। কিন্তু সিপাহী অভ্যুতথানেই তাহাদের প্রথম 
অস্তিত্ব-সংশয় হয়। প্রথমে মীরাঁট হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে সমগ্র 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাগ্রাবে বিদ্রোহাগ্নি ব্যাপ্ত হইয়। পড়ে। কিন্ত 
রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং একদিকে বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্তে নান। স্থান 
হইতে সেনা সংগ্রহ করিতে থাকেন এবং অন্যদিকে জনসাধারণের মন 
হইতে জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্ঠে 
বচিত এক ঘোষণাপত্র সেনাবারিকসমুহ ও সাধারণ্যে প্রচারিত হয। 
অধিকন্ত, প্রতৃভক্তদের পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। এত 
করিয়াও কিন্তু বাঞ্িত ফল লাভ হয় নাই। 

১০ই মে প্রাতে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকট ভয়। দিন ভূত্যের| শ্বেতাঙ্গ 
প্রভুদের পব্চর্ধায় বিরত থাকে । হাটে-মাঠে-বাটে সকলের মধ্যে 
উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে । পার্বতী অঞ্চল হইতে জনতা 
আসিয়। উত্তেজিত সিপাহীদ্দের দলপুষ্টি করিতে থাকে; সায়া ৫টার কিছু 
আগে ঘোড়সওয়াড় দল মীরাটের ৮৫ জন কারারুঞ্ধ সঙ্গীকে উদ্ধার করে; 
কিন্তু তাহারা অপরাঁপর কয়েদীকে মুক্তি দেয় নাই বা অন্যকিছু ক্ষতিও করে 
নাই। 

ওনং ঘোড়সওয়াড় দলের সহিত মীরাঁটের পদাতিক সেনার1ও রণোন্ত 
হইয়। উঠে। এদিন ঘুরোগীয় সেনাবারিকে আগুন ধবাইয়। দেওয়া হয় 
এবং তাহা শ্বেতাঙ্গ বাসগৃহে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সিপাহীদের মধ 
শঙ্খল] ব। নেতৃত্বের অভাব লক্ষিত হয়। অভ্যুত্থানের সঙ্গে একটি মাত্র লক্ষ্য 
“দিল্লীর দিকে তাহার বিক্ষিগুভাবে রওনা দেয়। অন্ান্য শ্বেতাঙ্গ সেন 
বা সমরপক্তি নিমু্লের দিকে তাহাদের লক্ষ্য আদৌ ছিল বলিয়া মনে 


হয় না । 


১৮ ভারতেন্স মুক্তি সংগ্রাম 


একদ| দিল্লী হিন্দু ও মুসলমান প্রতৃ্ক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। ইংরেজ" 
প্রাধান্তে ইহা হৃতগৌরব ও মর্ধাদাহীন হইলেও সিপাহীদের নিকট তখনও 
উহা এক পতাকা, এক নেত|, এক সাধারণ স্বার্থ ও বাজশক্তির প্রতীক ছিল । 
কাজেই দিল্লী-দখলের সংগ্রামকে উহার রাজশক্তি ও ক্ষমতা 
অধিকারের প্রয়াস বলিয়। ধরিয়। লইয়াঁছিল। এমনকি অবস্থীস্তর ঘটিলেও বৃদ্ধ 
মোঁগল সম্রাট মগ্ততিপর বাহাদুর শাহ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
তাহাকে দিংহাঁপনে পুন্ঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে প্রভুশক্তির হস্তান্তর ঘটিবে বলি 
মিপাহী বাহিনী ধরিয়া লইয়াছিল। তাহা ছাড়া, সামরিক দিক হইতেও 
ইহ! গুরুত্বপূর্ণ .ছিল। দিল্লী-দখলের অর্থ ছিল ৯ লক্ষ কাতু'জ, ২টি ট্রেন, 
বহু কামান, আটদশ হাজার মান্কেটে ও ১০ হাজার ব্যারেল বারুদ 
অধিকারে আস]। 


পদিল্লী চল? 


১৮৫৭ সালের কয়েকমাস অতীত হওয়ার পর দিলী ক্রমশ তরঙ্গায়িত 
হইয়! উঠে। মোঁগলসমাটের শেষ অধিকাঁর লোপ হওয়ায় মুসলমান সংশ্রদায় 
উত্তেজিত হয় | কিন্তু বাহাদুর শাহ তাহাদের উৎসাহিত করেন নাই, 
এমনকি বিদ্রোহের সময়ও নহে । 

উপস্থিত উত্তেজনার কথা যথারীতি করৃতপক্ষের গোচর হয়। মার্চ 
মাসের মধ্যভাগে দিল্লীর জুম্মা মস্জিদে জনদাধারণের পক্ষে উত্তেজনাকর এক 
ঘোষণাপত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়৷ হয়। পারন্তের শাহের নামে উহ! প্রচারিত 
হয়। এইরূপে দিল্লীর সিপাহীদের মধ্যে অশান্তির ঢেউ লাগে। এদেশীয় 
কোন কোন সংবাদপত্রেও এবিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহ! 


মিপাহ্রী অভ্যুত্থান ১৯ 


বর্থক ভাষায় বা রূপকে প্রচারিত হইতে থাকে যথ1--ম্যাজিষ্্রেটের নিকট 
খবর আসিয়াছে যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীর গ্রহণ করা৷ হইবে। 
এখানে কাশ্মীর অর্থে দিল্লীর অন্যতম তোরণ “কাশ্মীর গেট' বুঝায়। 

মুদলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বেই প্রচার হইয়া পড়ে, ইংরেজরা! ভারতে 
শতবর্ষ রাজত্ব করিবে ; অতঃপর ভারতের রাজবংশ অর্থাৎ মুমলমান বংশের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে ।  সিপাহীদের দিল্লী পৌছিবার পূর্বে ইহাই ছিল 
দিল্প।র সাধারণ অবস্থা। | 

১১ই মে মীবাটের দিপাহীদের আগমনে দিল্লীতে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব 
হয়। দিলীর মুসলমান বাসিন্দা, তথাকাব সাড়ে তিন হাজার দিপাহী এবং 
চতুষ্পার্খসথ গুঙ্জর নামক পঞুচাপী বেদে সম্প্রদায় নবাগত সিপাহীদের দলপুটি 
করে। বিদ্রোহের স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে খ্রস্থানের ইংরেজ কমিশনার 
ও অন্তান্ত শ্বেতাঙ্গ নিহত হয়; খুষ্টান নাত্রকেই অবাধে হত্যা কর! হয়। 
ইংরেজের অসঙ্গত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এমনি ভয়ুঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে। মোগলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম ও জাঁতিরক্ষাই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য 
বলিয়। সহরে ঘোষিত হয়। অথচ বাহাদুর শাহের ইহাতে হাত বা সম্মতি 
ছিল না, তিনি শুধু অভ্যরথানকারীদের নির্দেশিত কাজ করেন। বিপ্লবীর! 
তাহার নামে সমুদয় কা চালাইতে থাঁকে। তাহাকে সমগ্র হিনদুস্থানের 
সম্রাট বলিয়। ঘোষণী করা হয়। দিল্লীর ইংরেজ সেন। যুদ্ধে সিপাহীদের 
নিকট পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ১৬ই মের পর নগরে আর 
কোন ইংরেজ অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু ভারতবাসীর সহায়ূতায়ই বহু ইংরেজ 
নরনারী ও শিশু অন্তত্র পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। 

এই সময় মীরা, পিরোজপুর, ঝি, হিসার ও মথুরা, ফিলোর, জলম্ধর, 
রোটক ও নাসিরাবাদের সিপাহীরা ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়| 
তথাকার সিপাহীদ্বের বল বুদ্ধি করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের অন্যুখানকারী, 


২৩ ভারতের মুক্তিদংপ্রাম 


সিপাহীদের লক্ষ্য হয়--দিলী চল”; ইংরেজ শাসকশক্তিও তাই দিল্লী 
জয়ে রুতসঙ্কল্ন হয়। 

দিল্লী গ্রাচীরবেষ্টিত ॥ উহার চতুদিকে ২৪ ফুট উচু ৭ মাইল পরিধিযুক্ত 
প্রাচীর। এখানে সিপাহীদের খাছ, সমরাস্ত্র ও গোলাগুলি ছিল প্রচুর? 
বিদ্রোহীদের সেনানায়ক পদে বুত হইয়াহিলেন ছয় ফুট দীর্ঘ ৬০ বছর বয়স্ক 
ব্রিগেডিয়ার বখত খী।। আর প্রথম দিকে ইংরেজ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন 
বার্ধার্ড। তাহার তাবে গুথ।, শিখ ও শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধায় মিলিয়। ৮৯ হাজার 
সৈশ্ভ হিল। কিন্তু উহাদের পক্ষে দিল্লী অধিকার কর আদৌ সহজ হইল ন|। 
অথচ ভারতের ইংরেজদের প্রথমে বিশ্বাস ছিল, দিল্লী পৌছ। মাত্র তাহ! 
অধিকৃত হইবে । | 

নানা কারণে ইংরেজদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দীড়ায়। গ্রীষ্মে 
তাহাদের বহু সেনা বিস্চিকায় প্রাণ হারায়। এদিকে ১৯শে জুন 
সিপাহীরা ইংরেজ শিবিরের পার্শবতাগে আক্রমণ চালায়। অবস্থ! 
াড়ায়_ইংরেজর| দিল্লী অবরোধ করিয়াও অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে; আর 
আক্রমণোগ্ভম সমন্তই থাকে দিপাহীদের হাতে। পূর্বেই বল! হইরাছে, 
শতবর্ষ পরে ইংরেজ শাঁদন লোপ হইবে বলিয়। দিপাহীদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাদ 
জন্মিয়াছিন! ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর শতবাধিকী। কাজেই এদিন 
সিপাহীর৷ প্রচগ্ডবেগে ইংরেজদের উপর ঝাপাইয়। পড়ে। ১১ ঘন্টা তুমুল 
যুদ্ধ হয়। তৎকালে ভারতের ইংরেজ মেনাধ্যক্ষ রীড ইহার বর্ণনায় বলেন-_ 
"একসময় আমাদের পরাজয় ঘটবে বলিয়। মনে হয়।” এদিকে সঙ্কট বুঝির। 
স্তর জন লরেন্স দ্রুত পাঞ্জাব হইতে সেনা ও সমরোপকরণ পাঠাইতে 
থাকেন। কর্ণালের রাজপথে অবস্থিত আলিপুরের নিকট ইংরেজদের 
প্রেরিত অর্থ আটকের চেষ্টা করিয়াও পিপাহীর] ব্যর্থকাম হয়। ইতিমধ্যে 
৬ সণ্ডাহে ২০ বার উভয় পক্ষে স্ঘর্ষ ঘটে। 


নপাহী অভ্ভ্যু্থান ২১ 


জুলাই মাস ইংরেজদের পক্ষে নিতান্তই ছুর্দিন। কানপুর অবরুদ্ধ ; 
লক্ষ আক্রমণে বিশৃঙ্খল এবং মধ্যভারত ও নীমান্ত প্রদেশ বিপ্লবের 
কেন্দ্ুসথল। সিপাহীরা ইংরেজদের যোগাযোগ ও সংবাদ আদানগ্রদানের 
ব্যবস্থা বিপর্বন্ত করিতে বন্ধপরিকর। ইহার মধ্যে আবার বর্ষণ স্থুকু হয়। 

এমনিতর অবস্থারও ইংরেজ স্থিরগ্রতিজ্ঞ ;--দিলী পুনরুদ্ধার করিতেই 
হইবে। সঙ্কল্ে ৩'হাঁরা অটল; কিন্তু সিপাহীদের তুলনায় বলহীন? চারিদিক 
হইতে প্রাপ্ত দারুণ ছুঃসংবাদে তাহারা মানপিক শক্তিহীন ; কিন্তু সাআাজ্য 
প্রতিষ্ঠ। ও রক্ষকল্পে সুশৃঙ্খল প্রণালীবদ্ধ। এদিকে দিপাহীরা পরম্পরবিচ্ছিন্ন, 
বিভিন্ন মত ও দলানুবর্তী এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবতী। ধিদ্রোহীদের 
নেতা বখত খী”র নেতৃত্বও অনেকে মানিয়। নিতে পারে নাই। ওুঁষধ ও 
পথ্যের, থাগ্য ও পানীয়ের অভাব ন। থাকিলেও বিশৃঙ্খলার দরুণ প্রয়োজনের 
সময় তাহা পাওর] যার নাই। সর্বোপরি কেন্দ্রীভূত ও প্রণালীবদ্ধ তৎপরতার 
অভাব লক্ষিত হর়। 

১৪ই জুন :সসৈম্ত ইংরেজ মেনাপতি নিকলপন দিল্লী পৌছেন। বিপদ 
বুঝির1 এদিন পিপাহীরা আবার দিল্লী ও পাঞ্রীবের পথ অবন্রদ্ধ করিতে ব্যর্থ 
চেষ্টা কবে। ফিরোজপুর হইতে দিল্লী অভিমুখে কামান আমদানী করা 
হইতেছে শুনিয়া! বেরিলী ও নিমচের সিপাহীরা ১৮টি কামানসহ ইংরেজপক্ষের 
কামান অধিকারের জন্য যাত্রা করে। লুফৎগড়ে প্রবল বৃষ্টি ও কার্মের মধ্যে 
উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। কিন্তু বিপুল বারত্ব প্রদর্শন সত্বেও সিপাহীর! 
পরাজিত হয়। দিল্ীরক্ষার উদ্দেশ্তে পাঞ্জাব ও দিল্লীর মধ্যে যোগাযোগ 
পথ বিচ্ছিন্ন করার সর্বশেষ চেষ্টাও এইভাবে তাহাদের ব্যর্থ হই] 
যায়। 

গ্রায় তিন মাস রণনিপুণ ইংরেজসৈন্যের (শিখ ও গুর্খাসহ ) সমর- 
কৌশল বার্থ করিয়া দিয়া পিপাহীর! প্রবল পরাক্রমে দিল্লী নিজেদের অধীন 


ৰং ভাল্পতেল মুক্জ্রিনংপ্রা 


রাখে। দিল্লী সিপাহীদের অধিকারে থাকায় উত্তেজিত জনসাধারণের 
ধারণা হয়, ভারতে ইংরেজশক্তির অবসান আসন্নপ্রায়। 

এদিকে ৪21 সেপ্টেম্বর ইংরেজদের নগর-অবরোধের উপযোগী কামানদমূহ 
পাঞ্জাব হইতে দিল্লী পৌছে। ইহা সত্বেও আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত 
ইংরেজ সৈন্ঠ দিল্লী পুনরুন্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। কাশ্মীররাজ গোলাপ 
সিংহের প্রেরিত পৈম্ক এবং পাঞ্জাব হইতে আমদানী সেনা ও সমরোপকরণ 
সহ সেনাপতি উইলসন সেপ্টেম্বরের প্রথমদ্দিকে দিল্লী অবরোধ করেন। 
সাঁড়ে ছয় হাজার ইংরেজ পক্ষীয় সৈন্ত (তন্মধ্যে ১২শত ইংরেজ ) ৩০ হাজার 
সিপাহীর বিরুদ্ধে সজ্জিত হয়। নগরের কাশ্মীর ও মুবী তোরণ লক্ষ্য করিয়। 
ইংরেজদের কামান হইতে প্রবলবেগে গোলা বধিত হইতে থাকে এবং ইহার 
ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাচীরের ছুইস্থানে ভাঙ্গন দেখা যায়। পরদিন 
উহারই মধ্য দিয়! ইংরেজ সেনা নগরে প্রবেশ করে। লিপাহীরা .অসামান্ত 
পরাক্রম ও বিস্ময়কর রণকৌশল দেখাইয়াও তাহাদের নিরম্ত করিতে পারে 
নাই। অন্ত ছুইতিন স্থানে ইংরেজ ঠন্য পরাজিত যে হয় নাই.এমন 
নহে। 

যুদ্ধের গতি ইংরেজদের অনুকূল হইবার লক্ষণ যেই দেখ] যাঁর, অমনি 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবাব বাঁসনাও তাহাদের উগ্র হইয়া উঠিতে থাকে। 

নগরীর কিয়দংশ অধিকৃত হইবার সঙ্গে দিল্লীর দৌকানপাট লুণ্ঠিত হইতে 
থাকে এবং মাতাল ইংরেজ ও শিখ সৈশ্ত উন্মন্ততাঁর পরিচয় দেয়। উহাদের 
সংযত করিবার জন্যই নাকি দিলীর বাঁবতীয় সুর! বিনষ্ট করা! হর; রাস্তাধাঁট 
করমাক্ত ও সুরাময় হইয়| যায়। কিন্ত ইংরেজপক্ষের এই বিশৃঙ্খলার 
সুযোগও সিপাহীর। নিতে পারে নাই ; নহিলে যুদ্ধের গতি ঘুরিয়। যাইত। 
এদিকে অতি হ্ুকৌশলে আক্রমণমূলক রণপদ্ধতি অনুদরণ করিয়! ইংরেজরা 
২*শে সেগ্টে্বর লাহোর তোরণ, জুম্মা! মসজিদ ও আজমীর তোরণ দশ 


দিপাহী অভ্যুখান ২৩ 


করিয়া নেয়। এদিন মোগল সমাটের রাজা প্রাসাদেও তাহাদের পতাক। 
উড্ভীন হয়। ইছাতে মিপাহীরা ভগ্নে তাহ হইয়া পড়ে। 

যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে মোট ৩,৮৩৭ জন সেন] হতাহত ও নিরুদ্দেশ এবং 
৬১ লক্ষ টাকা! ব্যয় হয়। 

এইবার ইংরেজদের প্রতিহিংসা সাধনের পালা । ইংরেজ ও শিখ সৈন্ত 
যথাক্রমে হত্যা ও লুঠনে মত্ত হইয়া উঠে। দিল্লী নরমেধ যক্দের অনুষ্ঠান 
স্থলে পরিণত হয়; ইংরেজদের বিরুদ্ধে অত্যু্থানের ও স্বাধীনতালিগ্সার 
প্রায়শ্চিততম্বরূপ নগরবাসীর ছুইদ্দিন ধরিম্বা নিধিচারে আত্মহুতি দেয়। 
ইতিহাসের গতিপথে ভারতে প্রভুশক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লী পুনরায় নর- 
শোৌণিতে কলঙ্কিত হয়। বাহাদুর শাহের পুত্রপৌত্রা্দি নিহত হয়। 
দিল্লীর বর্তমান লাল কেল্লায় ইংরেজ সামরিক আদালতে ৪* দিন ধরিয়া 
মোগল বাহাদুর শাহের বিচাঁর-গ্রহদন চলে। বিচারে তিনি রেুনে নির্বাসিত 
হন। শুধু তাহাই নহে ; দিল্লীতে যাহার! জীবিত ছিল, লোকদেখান বিচারে 
অবাধে তাহাদের অনেককে ফীসিকাষ্টে ঝুলান হয়। 


ইংতেজ সাআজারক্ষী পাঞ্জাৰ 


বাউল! ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অত্যু্থান ঘটিবাঁর সংবাদে পাঞ্জাবও 
ঢুলিয়। উঠে। মাত্র আট বছর পূর্বে এই স্থবিস্তৃত ভূখণ্ড শিখরে কবল 
'হইতে ইংরেজের কুক্ষিগত হয়। এই হেতু তৎকালে পাঞ্জাবের নানা স্থানে বহু 
নিরম্্রীকৃত সেনা ছিল। তাহ! ছাঁড়। শিখ, পাঠান, গুর্থা, পাহাড়িয়, 
রাজপুত ও হিন্দুস্থানী মিলিয়া ২৬ হাজার সেন! সেনাবারিকে ছিল। ইহাদের 
সহিত উত্তেজিত দিপাহীরা মিলিত হইলে এবং ইংরেজ-বিদ্বেষী আফগানর। 


২$ ভারতেল্প মুক্তিংপ্রাম 


আবার রাষ্ত্ষ্ট শিখদের সহিত যোগ দিলে বুটিশ সাআজ্যের সমূহ বিপদ 
ছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থ ও সম্গ্রদায়ের বাসস্থান বলিয়া! পাঞ্জাব বুটেনের পক্ষে 
পরিণামে অন্নুবিধার কাঁরণ হয় নাই ; বরং পাঞ্জাবের সহারতায়ই ভারতসাভ্রাজ্য 
পুনরুদ্ধারে ইংরেজদের সুবিধা হয়। এই সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন 
স্তর জন লরেন্স। তীহার অবলম্থিত কূটনীতি ও তৎপরতার ফলেই পাঞ্জাব 
তথ] ভারতবর্ষের সিপাহী অভ্যুত্থান সাফল্যম্ডিত হয় নাই। 

১০৫৭ সালের ১২ই ও ১৩ই মে মীরাট ও দিল্লীর ভয়াবহ দুঃসংবাদ 
লাহোর পৌছে; কিন্তু সঙ্গে দঙ্গে সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হয়। লাহোরের সিপাহীদের নিরস্ত্র এবং অমুতসর ও মীয়ামীর প্রভৃতি স্থানে 
আত্রক্ষামূলক ব্যবস্থা কর] হয়। এদিকে ফিরোজপুরে সিপাহীদের ও 
উত্তেজিত জনতার অস্যু্থান ও আমুবঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। তবে উনার 
অব্যবহিত পর সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ দিল্লীর দিকে ধাওয়া করে। 
বিলম ও শিয়ালকোটেও বিপ্লব ঘটে। ঝিলমে সিপাহীদের নিরম্ 
করাব চেষ্টা করা হইলে উভরন পক্ষে ঘোর সংগ্রাম আরন্ত হয়, তাহাতে 
ইংরেজ সৈন্টের পরাজয় ঘটে । এদিকে শিয়ালকোট, মীয়ামীর প্রভৃতি স্থা:নর 
সৈন্টার বিদ্রোহ করিয়া করেক দল দিল্লীর দিকে রওন। দে এবং অনেক 
নিহত হর ও ধৃত হইয়।, ফাসিতে প্রাণ দের। ফিলোর ও অলন্ধরের 
বিদ্রোহী সৈন্যের কিয়ংশ দিল্লীর পথে লুধিয়ান। পৌছার পর ইংরেজদের 
সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সিপাহীদের প্রচণ্ড দাপটে ইংরেজর] রণে ভঙ্গ দিয় 
পলায়ন করে। ৯ই জুন পিপাহীরা লুধিয়ান৷ পৌছে। দেখানে কাবুলী ও 
কাশ্মীরীরাও অন্যুর্থানে যোগ দিয়া চারিদিক বিশৃঙ্খগ!পূর্ণ ও ভয়াবহ 
করিয়া তোলে। লুধিয়ানায় ইংরেজ শাসন কিছুদিনের জন্ত লোপ পায়। 

কথিত আছে, বহু দূরবর্তী স্থান হইতে মুমলমাঁন মৌলবীরা ধর্সরক্ষার নামে 
পাঞ্জাবের সিপাহীদের নিকট পত্র লেখালেখি করিতে থাকে । এঁপব চিঠি ধর 


সিপাহী অভ্যুত্থান ২. 


পরিবার পর কর্তৃপক্ষের চৈতগ্থ হয় এবং তাহারা অবিলদ্ে সতর্কতামুরক 
ব্যবস্থা করে। এই উদ্দেশ্তে একদিকে পিপাহীদের নিরন্তর করা হইতে থাকে, 
অগ্থদিকে বিদ্রোহের বিস্তৃতি নিরোধ এবং সিপাহীদের দিল্লীগমনের পথরোধ 
কর! হয়। এই ব্যাপারে দেশীয় সামন্তবর্গ অশেষরূপে ইংরেজের সহায়ত 
করে। বহু অভ্যুানকারী গুলি, ফাঁসি ও কামানের গোলাঁতে নিঃশেষ 
হইয়। বায়। জিপাহীদের আত্মত্যাগ, ম্বাধীনতাগ্ীতি ও বীরত্ব ইংরেজের 
শ্রেষ্ঠতর সংগঠনশক্তি ও উৎকষ্টতর অস্ত্র ব্যবহারের নিকট নতি স্বীকার করে। 
পাগ্রাবে অবস্থী নিয়ন্ত্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ কতৃপক্ষ নৃশংস 
গ্রতিহিংস। প্রবৃত্তি টরিতার্থ করিতে থাকে । নির্দে|বীদেরও ফাসি হয়; 
তনেকে কামানের মুখে আত্মবিসর্জন করে; মাত্র একজনের দৌষেও সমগ্র 
পল্লী বিনষ্ট কর) হয়। মীয়ামীরে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী ৪৫ জন সিপাহী 
শ্বাসরুদ্ধ হইয়। প্রাণত্যাগ করে। এইভাবে নুসংশ প্রতিশোধ লওয়] হয়। 


কুমার সিংহের বিহার 


অযোধ্য1, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব যখন বিপ্রবশিখায় পরিব্যাপ্ত 
হইয়] যার, তখন পূর্ব-প্রান্তীয় বিহীরও অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠে। বহু বেহারী 
সিপাহীশ্রেণীভূক্ত ছিল। তাহার! উত্তেজিত হইলে অঘটন ঘট সম্ভবপর ছিল। 
এদিকে পাটনার ওয়াহাবী সম্প্র্ায়ের মুপলমানর] বহুদিন সুযোগ প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। দাঁনাপুরের সিপাহীদের সহিত তাহাদের সম্মেলন ঘটিবারও 
সম্ভাবনা ছিল। বিহারে সিপাহী অভ্যুর্থানের আশংক) নীলকর ও অহিফেন' 
বিভাগীয় শ্বেতা এবং কোম্পানীর রাজত্বের পক্ষে বিভীষিকাময় হইয়। 
পড়ে। কাজেই দানাপুরের সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণের কথ! উঠে। 


২৬ ভাতের মুল্তিঅংপ্রাম 


জুনমাসের শেষভাগে ত্রিছছতে সংবাদ রটে, ওয়ারিশ আলী নামক 
জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি পাটনার মুসলমানদের উত্তেজিত করার চেষ্ট। 
করিতেছেন। উক্ত ব্যক্তি আলী করিম নাঁমক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন বলিয়ও প্রকাশ পাঁয়। ওয়ারিশ আলির প্রাণদণ্ড 
হয়; আলী করিমের মাথার জন্ঃ ৫ হাজার টাকার হুলিয়া বাহির হয়; 
কিন্তু কোন ফল হয় ন1। 

ইতিমধ্যে পাটনায় নানা গোঁলবোগের স্ুব্রপাত হয়। কমিশনারের 
যথেচ্ছাচারে সকলে প্রাণভয়ে শঙ্কিত হইয়া! উঠে; কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র 
বধাভূমিতে পরিণত হয়; ৫নশ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়; অধিকন্তু সন্্রান্ত 
মুসলমানগণ অযথা নিপীড়িত ও অপমানিত হইতে থাকেন। কাজেই ৩র! 
জুলাই অন্যুর্থানের প্রয়াস হয়; কিন্ত শিখসৈস্তের উপস্থিতিতে সকলে 
আত্মগোপন করে। এই সম্পর্কে পীর আলী নামক জনৈক তেজন্বী মুসলমান 
বন্দী হন। কোম্পানীর বিরুদ্ধে লক্ষৌর মুসলমানদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপু 
হওয়ার অপরাধে তীহার প্রাণদও্ড হয়। শৃঙ্খসাবদ্ধ গীর আলীকে ম্যাজিস্টে টের 
সম্মুথে উপস্থিত করা হইলে ম্যাঞ্িট্রেটে তাহাকে গোপন খবর বলিতে 
প্ররোচিত করেন। কিন্তু পীর আলী গন্তীরভাবে উত্তর দেন,_এমন 
কতকগুলি কাঁজ আছে, যাহার জন্ত জীবনরক্ষার প্রয়োজন ; আর কতকগুলোর 
জন্য জীবন-রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে ফানি দিতে পারেন 
আমার ন্যায় অন্তান্ত লোক প্রতিদিন ফ।সিতে প্রাণ উৎদর্গ করিতে পারে। 
কিন্ত আমীর পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে। আপনার উদ্দেশ্য 
কখনও সফগ হইবে না 1, 

ইহার পর পার্টনার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল; কিন্ত তাহাও 
বেশিদিনের জন্ঠ নছে। দিল্লী সিপাহীদের অধিকারে, কানপুরে শ্বেতাঙগগণ 
নিহত, লক্ষৌ বিধ্বস্ত-প্রায় এবং আগ্রা ও সীমান্ত প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক 


মিপাহ্ী জভ্ভুযু'খান ২৭ 


স্থান সিপাহীদের রণক্ষেত্রে পরিণত! এই খবরে বেহারীগ স্থির থাকিতে 
পারে নাই; দানাপুরও শান্ত থাকে নাই। 

২৫শে জুলাই স্থানের "ম ও ৮ম মিপাহীর্দল অস্ভযুখান করিয়াই ৪* তম 
দলের সহিত অন্ত্রাদি সহ আরা অভিমুখে ধাবিত হয়। 

ঘটনাচক্রে কুমার সিংহ নামক জনৈক অশীতিপর তেজস্বী রাজপুত ভূম্যধি- 
কারী বিদ্রোহীদের প্রধান উৎসাহদাতা ও নেত। হইয়।৷ উঠেন; আরার 
নিকটবর্তী জগদীশপুর ছিল তাহার আবাস ভূমি । বিহারে তাঁহার খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। এমনকি কৌম্পানণীও তাহাকে মানিত। প্রকাশ, 
দানাপুরের সিপাহীরা টোট। ব্যবহারে অসম্মত হইলে কুমার সিংহকে 
পিপাহীদের রাজি করাইতে অনুরোধ করা হর। কিন্তু তিনি যে-কোন 
কারণেই হউক, সালিশী করিতে রাজি হন না। যাহা হউক, অবশেষে 
সিপাহীদের বিদ্রোহাত্বক মনোভাবের হেতু জানিতে গিয়া! তিনি দিপাহীদের 
অধিনায়ক পৰে বৃত হন। এদিকে ২৭শে জুলাই দানাঁপুরে বিপ্লবের আনুষঙ্গিক 
কাজ যথা_ধনাগার লু্ঠন ও কর়েদীদের মুক্তিদান করা হয়। কিন্তু শিখ 
সৈন্টের সহায়তায় ইংরেজর| তাহাদের আশ্রয়তূর্গ রক্ষা! করিতে থাকে? 
অন্তন্থান হইতে তাহাদের সাহাধ্যার্থ সৈন্ত আদিলে পর সিপাহীরা। হিয়া ষায়। 

কুমার পিংহের এমনি প্রতিপত্তি ছিল যে সমগ্র আর তাহার নামে পদানত 
হইয়। পড়ে। তিনি নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার বন্ধ করেন। এমনকি 
কয়েকজন কোম্পানীর চাকুরিয়া বাঙালী তাহার সম্মুখে নীত হইলে তিনি 
তাহাদের লক্ষ্য কাঁরয়া বলেন__'আমার আদেশে কেহ তোমাদের উপর 
অত্যাচার করিবে না|, তিনি তাহাদের হাতীতে পাঁটনায় পাঠাইবার 
নির্দেশ দ্বেন। 

কুমার গিংহের বিক্রমে কোম্পানী অতিষ্ঠ হইয়। উঠে। কয়েক স্থানে 
ইংরেজ মেনার সহিত তীহার প্রচণ্ড যু্ধ হয়? বহু চেষ্টার পর ইংরেজ 


২৮ ভারতের মুক্তিংপ্রাম 


সৈন্ত রা আগস্ট আরায় প্রবেশ করে। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি আকার, 
জগদীশপুরের দিকে রওন! হন। তাহার গতিরোধের জন্য ছলুর নামক স্থানে 
শেষ চেষ্টা কর! হয়; কিন্তু তাঁহাও ব্যর্থ হইয়া যাঁয়। ইংরেজর। দেবমন্দিরসহ 
কুমার সিংহের সমুদয় সঞ্চিত খাঞ্ধ ও ঘরবাড়ী বারুদ দিয়। উড়াইয়। দেয়। 

এদিকে দরানাপুরের ১০ম শ্বেতাঙ্গ পদাতিক দল আব উদ্ধারে যাইবার 
কালে ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় দেঁয়। ইহাদের কার্ধকলাপ সম্পর্কে জনৈক 
শ্বেতাঙ্গ পত্রপ্রেরক বিলাতে ব এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রে লেখেন-_-'ইহারা৷ আহত 
দিপাহীদের পর্যন্ত পথিপাশ্রের বৃক্ষশাথায় ফীসি দেয়। যুদ্ধে নিহত সেনাদের 
শব বৃন্ষশীথায় ঝুলান হয়। কুনার সিংহের প্রাসাদরক্ষী ৫ জন সিপাহী 
গুলিতে প্রাণত্যাগ কৰিলে তাহাদের শবও অনুরূপভাবে বুক্ষশ।খায় 
ঝুলাইয়! রাখা হয় এবং জগদীশপুরের পার্খবর্তী গল্লীসমুহ অগ্নিদগ্ধ ও 
পল্লীবাসীর। নিহত হয়।” ইহাতেও গ্রতিহিংসাপরায়ণ শ্বেতাঙ্গ সেনার, 
তৃপ্তি হয় নাই; তাহার! নিজেদের অনুগত একশত সিপাহীর উপর আক্রমণ 
চালাই অনেককে হতাহত করে। 

জগদীশপুর বিধ্বম্ত ও সিপাহীরা পরাজিত হইলেও কুমার পিংহ 
একদিনের জন্যও ইংরেজদের নিকট আত্মনমর্পণের কথা চিন্ত। করেন নাই। 
উপারনান্তর না দেখিয়| তিনি সাঁসারামের পথে প্রস্থান করেন। কুমার সিংহ 
কিন্ত বহু সুযোগ থাকা সত্বেও ইংরেজদের মত নিবাশ্রয়: শ্বেতাঙ্গিণী ও 
বালকবালিকাঁর শোণিতে নিজের হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। 

এদিকে তাহার নামে রাজধানীর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে দারুণ ব্রাদের সঞ্চার 
হয়। তীহার মন্তকের মুল্য বাবদ ২৫ হাজার টাঁকার হুলিয়৷ বাহির হয়। 
ইংলগ্ডের টাইম্‌স পত্রিকায় পর্যস্ত লিখ! হয় যে, “সমগ্র পৈম্যের এক পঞ্চমাংশ 
সিপাহীদের অধীন হইয়াছে। তাহারা যদি দক্সিণাঁতিগুখী হইয়া রাঁণীগঞ্জ 
আক্রমণ 'ও রেলপথ অধিকার করে, তাহ! হইনে কী হইবে ?” 


সিপাহী অভ্ভুাান ২৯ 


মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের সর্বত্র সিপাহীর! কুমার সিংহের নামে চঞ্চর 
হই] উঠে। দুরবর্তী আসামের জনৈক রাজ] প্স্ত কুমার সিংহের সমর্থক 
সনোহে অবরুদ্ধ হন। বেরার ও উহার পার্শ্ববর্তী গ্রদেশে তাহার অপ্রতিহত 
গ্রভাব ছিল। জব্বনপুর প্রভৃতি স্থানে সিপাহীরা৷ কুমার সিংহের নেতৃত 
শ্বীকার করিয়া নেয়। এই সময় তিনি উত্তর ভারতের সিপাহীদের 
সহিত সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি যখন মধ্য ও উত্তর ভারতে 
পদার্পণ করেন তখন বহু সিপাহী তাহার নেতৃত্ব মানিয়। নেয়। এইভাবে 
পুনরায় নব বল ও অস্ত্রে স্জিত হইয়া তিনি ১৮৫৮ সালের ১৮ই মাচ" 
আজিমগড় আক্রমণের উদ্যোগ করেন। তাহার প্রবল পরাক্রমে ইংরেজ 
সৈন্য পর্যন্ত হয়। এদিকে হতাবশিষ্ট সৈন্থ সহ ইংরেজ সেনাপতি শঙ্কিতচিত্ে 
সাহায্যের প্রত্যাশায় কাশী, এলাহাবাদ ও লক্ষৌ সংবাদ পাঠায়। কাশীও 
গাজীপুর হইতে আগত ইংরেজ সৈন্/ কুমার সিংহকে স্থানচ্যুত করিতে 
গিয়া নিজেরাই বিপন্ন হয়। আজিমগড়ের পরাজয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ 
নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া! পড়ে। তাহাদের আশঙ্ক1 হয় যে, কলিকাতা, 
এলাহাবাদ এবং এলাহাবাঁদ-লক্ৌর মধ্যে গমনাগমন পথ হয়ত অবরুদ্ধ 
হইয়া যাইবে। 

এদিকে নবাগত ও উৎকৃষ্টতর সমরোপকরণে সজ্জিত ইংরেজ ঠদস্তের 
সহিত আজিমগড়ের ৮ মাইল দৃরবর্তী সর্সনা নামক স্থানে উভয় পক্ষের 
মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। ইহার ফলে ১৩ই এপ্রিল কুমার পিংহ আজিম্গড় 
হুইতে পম্চাদপসরণ করেন বটে; কিন্তু আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় তিনি 
অসাধারণ রণকৌশল দেখান। অতঃপর ইংরেজ সৈগন্ঠের সহিত তীহার 
ক্রমাগত থণ্ড যুদ্ধ হইতে থাকে। গাজীপুর অঞ্চলে পৌছিত্। তিনি স্থানীয় 
লোকের সহযোগিতায় গঙ্গ। পার হইয়া যান। কিন্ত হস্তিপৃষ্ঠে যাইবার সময় 
তাহার মস্তকে রাঞঁচিহ্ৃহ্চক ছত্র ধারণ কর! হয়। ইহাতে তাহাকে চিনিতে 


২৩০ ভারতের মুক্তিংপ্রাম 


পারিয়। ইংরেজর। তাহার মঘ্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে থাঁকে। তিনি, 
গুরুতর আহত হন; এই অবস্থায় তাহাকে তাহার আবাদভবন' 
জগদীশপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ইতিমধ্যে একদল ইংরেজ সৈগ্ঘ ২৩শে 
এপ্রিল জগদ্ীশপুরে আক্রমণ চাঁলাইতে আসিয়া পরাজিত হয় ও কোন ক্রমে 
প্রাণ লইয়া পলাইয় যায়। 

উহাদের পরাজয়ে শাহাঁবাদে আবার গোলযোগের সুত্রপাত হয়। কিন্তু 
এই ঘটনাঁর তিনদিন পর সিপাহী বিপ্লবের অন্ঠতম নাঁয়ক কুমার সিংহ 
দেহত্যাগ করেন। 

দীর্ঘ নয় মাস কাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেনাঁচালন। করিবার সময় 
নীনারপ বিপদগ্রস্ত হইলেও তিনি কদাঁপি আত্মসমর্পনের কথা চিন্তা 
বান দেন নাই। ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে তিনি সাময়িক সাফল্য লাভ 
বহুবার করেন ; রণকৌশল ও সেনাসংস্থাপনে অভূতপূর্ব দক্ষতারও পরিচয় 
দেন। কিন্তু বিশৃ্খল। ও সর্দারদের হ্প্রধীন মনেতোঁবহেতু তীহার 
সাফল্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহা সত্বেও কুমার সিহের পরাজয় 
ও বিহারে তীহার প্রতিপত্তিনাশ অসম্ভব বলিয়া! একসময় ইংরেজদের মনে 
হইয়াছিল। অগ্ঠাপি কুমার সিংহের বীরত্বগাঁথা, মহত্ব ও শৌর্ষের কথ! উত্তর. 
বিহারের বহুস্থানে গ্রাম্য ছড়1 ও সঙ্গীতে কীতিত হুইয়। থাকে। 

কুমার সিংহের মৃত্যুর পর তীহার ভ্রাতা অমর সিংহ পিপাহীদের 
অধিনা়করূপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইয়া যান। তাহার, 
অনুম্থত গেরিলাধুদ্ধে শাহাবাদের ইংরেজদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার 
হয় ও তাহাদের আধিপত্যও লোপ পায়। জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর 
মাস পর্যন্ত সিপাহীরা। শাহাবাদের নানাস্থানে, গঙ্গার দক্ষিণ ও সোনের 
পশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের প্রভূত্ব অব্যাহত রাখে । কিন্তু অবশেষে অমর 
সিংহের সাড়ে চার হাজার সৈন্য একযোগে নানাস্থানে আক্রান্ত হইয়া 


সিপাহী অভ্ভ্যু্খান ৩১ 


শাহাবাদের দক্ষিণপশ্চিমস্থ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে তিনি 
নাত মাস কাল আত্মরক্ষা করেন ও ইংরেজদের নানাভাবে বিব্রত 
রাখেন। 

বিহারের দীর্ঘকালব্যাগী খণ্ডযুদ্ধেব ন্যায় ইংরেজদের আর কোথাও 
[এরূপ অবসন্ন ও হীনপ্রভ হইতে ভয় নাই। বহুবার তাহাদের পরাজয় স্বীকার 
করিতে হইয়াছে ; তাহাদের দুর্দশাগ্রস্তও কম হইতে হয় নাই। কিন্তু তাহার! 
হাল ছাড়ে নাই ; সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য কোন ক্ষতিই তাহাদের নিকট অত্যধিক 
বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অবণেষে ১৮৫৮ সালের শেষভাগে শাহাবাদ 
নিরুপদ্রুর বলির। বিবেচিত হয়। চাঁনয়িকভাবে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত 
বিহার পুনরায় ইংরেজ শাননের অধীন হয়। 


বাঙলায় চাঞ্চল7 


১৮৫৭ সালের জুন মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ বিনাগোলযোগে 
অতিবাহিত হয়। এ মাপের প্রথম দিকে বারাকপুরের সিপাহীর1 কোম্পানীর 
নিকট “এনফিল্ড রাইফেল” পাঁইবার জন্য দরথাম্ত করে এবং দিল্লীর বিরুদ্ধ 
যুদ্ধ যাত্রার জন্ত সুযোগ প্রার্থনা করে। সেনাপতি হিয়ার্সে ৮ই জুন 
কতৃপক্ষের নিকট নূতন বন্দুক ব্যবহারের অনুমতিদা'ন সম্পর্কে সিপাহীদের 
আবেদনপত্র কণিকাতায় পাঠান ; কিন্ত তিনিই আবার ১৩ই জুন গবর্ণর 
জেনারেলের নিকট খবর দেন ধে, বাঁরাকপুরে সেনাদল সেই রাঁত্রেই 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থানের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মুতরাং তাহাদের 
নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। 

গবর্ণর জেনারেল ইহাতে সম্মতি দেন। তদনুসারে পূর্বোক্ত রাত্রেই 
কলিকাতা ও চূড়া হইতে দুই দল শ্বেতাঙ্গ সেন! বারাকপুর অভিমুখে যাত্রা 


৩২ ভাল্পতের মুজ্িসংপ্রাম 


করে। উহার পরদিন প্রাতে কামানের মুখে দিপাহীদের অস্ত্রত্যাগ করিতে 
বাধ্য করা হয়। অতঃপর কলিকাতার ছুর্গে এবং দমদন ও বারাকপুরে 
মোতায়েন সৈম্তদিগকেও বিনাবাধায় নিরন্তর কর] হয়। 

এদিকে ১৪ই জুন কলিকাতায় এক অপূর্ব দৃপ্ত দেখা যায়। এদিন 
খুষ্টানর৷ অলীক আশংকায় দলেদলে আঁত্মগোঁপনের চেষ্টা! করে। গুজব রুটে, 
বারাকপুরের সিপাহীর। পূর্ব রাত্রে বিদ্রোহ করিয়াছে এবং অধোধ্যার 
নির্বাসিত নবাবের অনুচববুন্দ খৃষ্টান নাশের উদ্দেশ্যে সিপাহীদের সহিত 
সম্মিলিত হইবার উদ্ভোগ করিতেছে । মন্ত্রিপভাঁর প্রধান সদস্ত ও রাজ- 
কর্মচারীর নিজ নিজ আবাসম্থল সুরক্ষিত করিতে থাকে এবং নিম্নশ্রেণীর 
কর্মচারীরা গড়ের মাঠে ফোর্ট উইলিয়মএ আশ্রয়ের জন্ট দুর্গাধাক্ষের নিকট 
সকাতর অনুমতি গ্রার্থনা। করে। নগরে ত্রান ও বিশৃঙ্খল! দেখ। দ্ধেয়; 
গড়ের মাঠ ও ভাগীরথী তট লোকে লোকারণ্য হইয়! যাঁয়। পলায়নকাঁরিগণ 
হূর্গে বা জাহাজে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প করে। ইন্টালী ও সাকুলার রোডের 
ফিরিঙ্গীরাও বাড়ী ছাড়িয়। পলায়ন .করে। চৌরঙ্গী ও থিদিরপুরের 
পার্খববরতী অঞ্চল ইংরেজ-শূন্বা হইয়। পড়ে? ছূর্গ ও ভাগীরথীর জাহাজসমূহ 
পলাতক দলে পূর্ণ হইয়া। উঠে । 

১৫ই জুন সংবাদ রটে যে, গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অযোধ্যার 
নির্বাসিত নবাবের অনুচরগণ কলিকাত। হুর্গের মুসলমান সিপাহীদের উত্তেজিত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব হইতেই নির্বাসিত নবাবের মুচিথোলা 
প্রবাসের সহচরদিগকে বিপ্রবের নহিত সংশিষ্ট বলিয়। সন্দেহে করা হইতে 
থাকে ; দুর্গরক্ষী তাহার মুসলমান বন্ধুদের নিকট হইতে খবর পাঁন যে, 
ছর্গদ্বারের শান্ত্রী্দের সহিত নবাবের লোকজনের সর্বদ। দেখাশুন। হইতেছে 
এবং অযোধ্যার প্রধান তালুকদার রাজ! মাঁনসিংহ কলিকাতার নবাব ওয়াজিদ 
'আলী ও তাহার মন্্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এই সব খবরের 


সিপাভী অভ্যুতান ৩৩ 


মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্তে গভর্ণর জেনারেল প্রতীকারে উদ্ঘত হন। ১৫ই 
জুন সকালে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ তিনজন পাঁরষদের সহিত 
ফোর্ট উইলিয়মে আটক হন। কিন্তু নবাব কোনরূপ বড়ঘান্্র লিপু ছিলেন 
বলিয়া কেন প্রমাণ পাঁওয়! যাঁর নাই। বাঠাতুর শ!হের মত তাঁচার নাম এবং 
.প্রভাবপ্রতিপত্তিও বিপ্লব-প্রসারে সহায়ক হয় মাত্র। 

এদিকে পলাশীধুদ্ধের শতবাধিকী উপলক্ষে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 
'ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়া” নামক সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ বাহির হয়। গভর্ণমেণ্ট 
সম্পাদককে সাবধান করিয়। দ্েয়। কিন্ত দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি অশান্ত 
ভাব প্রকাণ কবেন। এই হেতু গভর্ণমেন্ট ভড়কাইয়) যায় এবং মুদ্রাবন্ত্রের 
স্বাধীনতা সক্কোচ আইন প্রয়োগ করিতে উদ্ভত হঘ্। কিন্তু সম্পাদককে 
অপসারণ কর! হইলে কাগঞ্জ রেহাই পার। ওদিকে নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত 
হুঃসংবাদ ও গুজবে যুরোগীয় সম্প্রদাপ্ন আবার অধীর হইত উঠে। 
সীমান্ত হইতে কলিঝাতাঁয় আগম্থক খেতা্গগণ ভীতিবিহ্বল অবস্থা 
অধিকতর জাসজনক করিয়া তোলে। : 

জুলাই মাসের শেষভাগে বাঙল। ও সীমান্তের সরকারী কর্মচারীদের প্রতি 
এই মর্মে এক আঁদেশলিপি প্রচারিত হর যে, আদালতের বিচারে কেহ দোষী 
সাব্যস্ত না হওয়। পর্ধস্ত যেন কাহাকেও দণ্ডপান না৷ করা হয়। প্রকৃত 
প্রস্তাবে তখন ভারতবামীর বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়! উঠে 
এবং সামান্তমাত্র বিরোধিতার আভাসে9 তাহারা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করিতে থাকে। এই সম্পর্কে সামরিক আইন 
জারীবৰ দাবী করা হর । কিন্তু তাহা তাহা ন1 হইলেও অন্্রসংক্রান্ত আইন 
জাঁরী হয়। 

এদিকে বাঙউল'র মফণ্ম্বল সহর ক্রমশ অশান্ত হইয়া উঠিতে থাকে । প্রথনে 
জলপাইগুড়ির ৭৩ নং সিপাহীদলে উত্তেজনা দেখ যায় ॥ ১৮৫৭ সালের 

ও 


৬৩৬ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


বন্দোবন্তে ইজারাদার সম্প্রদার বা তৎকালীন জমিদীর শ্রেণী হইতে বে-নূতন 
ইলবন্গ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, সংগ্কৃতি ও সভ্যতার দিক হইতে তাহারা ইংরেজ 
নকলনবিশ বনিয়া যাওয়ার এবং ভূম্যধিকারীরা আত্মতৃপ্ত থাকায় ইংরেগ-পক্ষ 
সমর্থনই অধিকতর লাভজনক বলিয়। মনে করে। ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায় ইংরেজের 
গোমস্তা বা চাকুরিয়া। হিসাবে আরামপ্রিয়তা ও উচ্ছঙ্ঘলতাকে প্রশস্ত বলিয়! 
মনে করে এবং জমিদার সম্প্রদায় বিড়ালের বিবাঠ, মোরগের লড়াই ও নান। 
বিলাসব্যদনে কালাতিপাত করাকে শ্রেয়তর বলিয়া] গণ্য কবণে। এইভাবে 
বাঙলার ইংরেজশা্ন কায়েমের পক্ষে ভূমি-বন্দোবন্ত যে ফরপ্রস্থ হইয়াছিল, 
তাহ! নিঃদল্দেহ। অন্য প্রদ্েশবাপী পিপাহীরা এবং কিরদংশ তাঠাদের 
হ্বগ্রদেশবালীরা বথন ইংরেজ-বিতাঁড়নে নিধুক্, তথন উচ্চ ৪ মধাবিত্ত শ্রেণীর 
বাঙ্গ।দী আরামবিলাসে মন্ত। এই হেতু অভ্যুথনে বাঙ্গালীর সাড়। পাওয়। 
যায় নাই; নৃতন জীবনবিলাস তাহাদের এমনই উদ্‌ত্রান্ত করিয়া ফেলে; 
ইংরেজী শিক্ষী ও সংস্কৃতি এবং কদাচার তাহাদের নীতিভ্রষ্ট ব। মনুষ্যত্ব হীন 
করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। জীবিকান্েষণ ও নব্য জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশলনে 
তাহাব] পুরাদস্তর ইংরেজান্ুসারী হইয়া উঠে। ইহাতে আম্চঘ বোধ কারণার 
কিছু নাই। পক্ষান্তরে জনসাধারণও দারিদ্র্য ও [নপ্পেবণে বোধশাক্ত 
হারাই৭। ফেলে । তৎকালীন পরিবেশে ইহাই শ্বাভাবিক হল মাত্র। এ'দকে 
শ্বেতাঙ্গ বাহিনী কতৃক দিল্লী পুনরধিকৃত হইলে নব্য বাও।লাংদর একশ্রেনী 
প্রকাশ্ত সভায় উ্নাল প্রকাশ করে। বাঙলার বিশিষ্ট সংবাদপত্র যথা হ্ন্দু 
পেটিমট,__হরিশ্চন্্র মুখোপাধার সম্পাদত) বিদ্রাহে সরকার পক্ষ মধ্থন 
করে। তবে উঠাতে সরকারী প্রতিহিংসাপরার়ণত।র নিন্দাও করা হয়। 
অন্তান্ প্রদেশ ও বাঙলার মধ্যে এদিক হইতে বিণুল পার্থক্য বিগ্বাঘান। অবস্থা 
হ্বীকার করিতে হইবে, নব্য বাঙলার কেহ কেহবে বাঙালীর এই শোচনীয় 
অধচঃপবনে ব্যথত ন! হইয়াছিলেন এমন নচে। কিন তাহা ধঠব্য নহে। 


তোল ভীল সাওভাতলর দেশ 


বিহারের পূর্বাংশে গোলবোঁগ দূর হইলেও উহার দঙ্গিণ দিকবর্তী 
পার্বত্যগ্র্দেশে অর্থাৎ ছোট নাগপুরে শ্বতোৎসারিত অভ্যথাঁন 
ঘটে। রাচী ও উহীর নিকটবর্ভী সহর দিপাহীদের হস্তগত হনব । 
অন্থান্ঠ স্থানের মত রাচীতেণ আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড চলে। এদিকে 
হাজারীবাঁগ, পুরুলিয়া, চাইবাসা, পাঁলামৌ, সম্বলপুর ও সিংহভূমে বিদ্রোহাগ্সি 
জ্বলিয়! উঠে এবং সহজেই তাহ নির্বাপিত হয় নাই। আদিবাদী কোলরাও 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ধনুর্বাণ ধারণ করে। যেসব বাজার অধীনে তাহার। 
পূর্বে ক্ষতি গ্রন্ত হইয়াছিল, তাহাদের গিচুত করিবার জন্য তাঁহার! দলবন্ধ হয়। 
উহার ফলে সমগ্র অঞ্চল অরাজক হইয়া! উঠে । অবশেষে ১৮৫৮ সালের প্রারস্তে 
বহু চেষ্টায় ছোটনাগপুরে কিছুট। শান্তির লক্ষণ দেখ দিলে বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিহিংসা গ্রহণ করা হয়। ইংরেজ শান্কগণ যথেচ্ছাচার 
করিয়। বহু গ্রাম জালাইয়! দেয় ও নিরপরাধ অনেকের প্রাণদণ্ডের বিধ|ন 
করে। কিন্ত অত সহজেই বিদ্রোহীরা মাথা নোয়ায় নাই। সমগ্র ছোট 
নাগপুরে শান্তি স্থাপিত হইতে ১৮৫৮ সাল শেষ হইয়] যায়। 


অভ্যুণ্থানের কেন্দ্রভমি আগ্রা-অচযাধ্যা 


১৮৫৭ সালের ১২ই ও ১৩ই মে মীরাঁট ও দিল্লীর খবর আগ্রা পৌছিলে 
উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের গবর্ণর কলভিন সাহেব ভরতপুর ও গোয়ালিয়রের 
মহারাজা সিদ্ধি্মার নিকট সাঁহাধ্য প্রার্থন। করেন; তাহার অন্থুরৌধ মঞ্জু 
হয়। এদিকে আলীগড়ে ২*শে নে পিপাহীরা অভ্যুত্থান করে। উহার 


৩৮" ভাবতেন মুকিিদংপ্রাম 


ফলে আলীগড় এবং সঙ্গে সঙ্গে এটোয়ায় বৃটিশ শাসন বিনুপ্ত হইয়। যায়। 
৩১শে মে আবার মথুরাঁর সিপাহী! বিদ্রোহী হইয়া! উঠে; উহাদের বিরুদ্ধে 
ভরতপুরের সিপাহীদের নিয়োগ কর! হইলে কামানচালক পৃরবীয়৷ পিপাহীরা 
কর্ব্যে ওদীসীন্ত প্রকাশ করে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধেই কামান সন্গিবেশ 
করে। এঁদিনই আশঙ্কাহেতু আগ্রার সেনাদের নিরস্ত্র কর| হইলে উহাদের মধ্যে 
কেহ বেহ নিজ বাড়ীর দিকে এবং "অধিকাংশই দিল্লীর দিকে রওনা হয়| 
ঘে মাস শেষ হইবার আগেই গবর্ণর জেনারেলকে জানান হইল-_“সমগ্র 
অঞ্চল বিশঙ্খল ;$ লোকের বিশ্বাস, আমাদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইবে না1+ 

দেখিতে দেখিতে অযৌধ্যার 'সর্বত্র বিপ্লবশিখ! পরিব্যাণ্ড হইয়। যায়; 
মুজঃফরনগর, শাহনগাহানপুর, সাহারাণপুর, রোহিপখন্দ, মোরাদাবাদ, বেরিলী 
প্রভৃতি স্থানে কমবেশি একই দৃশ্তের অবতারণা হয়। খে বাহাদুর থ। নামক 
অধোধ্যার নবাব বংশীর জনৈক প্রভাবশালী বাক্তি বেরিলীর স্থুবাদারপদে 
আসীন হইয়া! প্রকাশে ইংরেজদের ফালী দিতে আরম্ভ করেন। বদাসুনের 
মুসলমানদের অভ্যু্থানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । আগ্রা বিভাগের 
এলেকধধীন ফড়ককাবাদে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিতে থাকে । ফতেগড়ের সিপাহীর। 
দুর্গে আব্দ্ধ শ্বেতাঙ্গদের উপর জুন মাসে আক্রমণ চালাইতে সুরু করা তাহার। 
পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। শ্রী অঞ্চলের বিপ্লবে গঙ্গ। ও যমুনার মধ্যবর্তী 
বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজ প্রাধান্য লুগ্ত হয়। 

আগ্রা ছুর্গে ইংরেজদের সহিত পাশা, বাঙানী প্রমুখ বিভিন্ন দেশীর 
নরনারী আশ্রয় নিয়াছিল। নীমচ, ওনসিরাবাদ, কোট। ও ভরতপুরের 
উত্তেজিত সিপাহীরা আগ্রার পথে অগ্রগমন করিলে বাঁধাদানকারী ইংরেজ 
সৈম্ত বিপধন্ত ও হতমান হই আগ্রারর্গে আশ্রয় নেয়। এদিকে সাশিয়ার 
যুদ্ধে বিজয়ী সিপাহীসৈন্ত দিলীর পথে ধাবিত হয়। দিল্লীর দিপাহীর৷ তোপ 


নিপাহ্ৰী অভ্যুত্থান ৩৯ 


বাঁগিরা তাঁহাদের জয়ে উল্ল/স প্রকাশ করে। নানারূপ বিপর্ধয়ে উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশের গবর্ণর কলভিন সাহেন ১৭ই সেপ্টেম্বর আগ্রাছর্গে প্রাণত্যাগ 
করেন। বিগ্রবকালে ভারত সাত্রাজ্যরক্ষার পক্ষে এই ইংরেজ ভর্রেলোঁক 
অন্ততম প্রধান স্তপ্তশ্বরূপ ছিলেন। 

সিপাহী অভ্যুথান অযোধ্যাতেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়] উঠে; ১৮৫৭ 
সালের মে মাসের প্রারস্তে নানাস্থানে অশান্তির লক্ষণ প্রকট হয়। এদিকে 
৩০শে মে লক্ষৌয় সিপাহী অভ্যুথ|ন ঘটে। রাজধানীর পরিপাহীদের অভ্যুর্থানে 
সীতাপুর, মৃললাওন। মোহমদী, ফে্জাবাদ, স্ুলতানপুর, সলোনী, বরুই5, 
গোগ্ডা, মোল্লাপুর, ফরিদাবাদ প্রভৃতি স্থান বিপ্লবের লীলাস্থলে পরিণত হয়। 

৩০শে জুন বিনহ।ট নামক স্থ!নে লক্ষৌরক্ষী শ্বেতাঙ্গ সেনার সহিত 
পিপাহীদের প্রচণ্ড সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গর। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং জুলাই মাঁসের 
প্রারন্তেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে আক্রমণ চালান হইতে থাকে। 
সিপাহীরা লক্ষৌ অবরোধ করাঁর পর অবোধ্যার শাসনক্। ও ইংরেজদের 
অন্যতম ভরসাস্থল স্তর হেন্পী লরেন্স নিহত হন। তিনমাস অবরুদ্ধ থাকার 
পর কানপুর উদ্ধীরকারী সেনাপতি হাঁভলক ও আউটরাম লক্ষৌর ইংরেজ 
রেসিডেম্ির নিকট হাজির হন। এদিকে ৩০ হাজার সেনাসহ ( তন্মধ্যে 
নেপালী এবং শিখও ছিল ) ভারতের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি স্তর কলিন 
ক্যান্বেল লক্ষষৌয় উপস্থিত হন। প্রচণ্ড হানাহানির পর ২১শে জানুয়ারী 
(১৮৫৮ সাল ) সিপাহীর। লক্ষৌ পরিত্যাগ করিয়। যাঁয়। দিল্লীর মত 
এখানেও শিখ, গুর্থা এবং ইংরেজ সেনা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও লুগনে 
উন্মত্ত হইয়া! উঠে। এই সম্পর্কে সার্জেণ্ট মিচেল বলেন-“ফান্সের অধিপতি ৯ম 
চাঁলল মৃত শত্রুর শবদেহের ভ্রাণ লইতে ভালবাঁসিতেন, এ্রতিহানিকরা ইহ! 
বলিয়। থাকেন। কিন তিনি যদি ১৮৫৮ সালের মার্চে লক্ষৌএ একবার 
পদার্পণ করিতেন তাঁহা হইলে তাহারও মত পরিবর্তন হইত |, 


৪০ ভারতের মুক্তিসংগ্রাস 


লক্ষৌ অবরোধ ও বক্ষার সংগ্রামে মৌলবী আহম্মদ উন্দৌল| ও অযোধ্যার 
বেগম হজরৎ মহলের বুদ্ধি ও রণকৌশল সিপাহীদের মধ্যে সজ্ঘশক্তি ও উদ্দীপনা. 
স্থজনে কম পহারত। করে নাই। এদিকে স্থানান্তরে গিয়। হজরত বেগম পুনরায় 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতে থাকেন। পক্ষান্তরে মৌলবী ও নানাসাহেবের 
সৈশ্ত এবং স্থানবিশেষে কুমার সিংহের সেনার! প্রধলবিক্রমে যুদ্ধ চালাইতে 
থাকে। এমনকি লক্ষৌ .উদ্ধার করার বহু পরও শ্বেতাঙ্গগণ প্রদেশের 
বিভিন্ন স্থানে নিরাপদে চলাচল করিতে অসমর্থ হয়। 

১৮৫৮ সালের ২রা হইতে ২১শে মার্চের মধ্যে পরাজিত দিপাহীর। লক্ষে 
চিরতরে ত্যাগ করে। এদিকে মৌলবী আহম্মদ উদ্দৌল। নানাস্থানে সিপাহীদের 
স্ঘবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্ট। করিতে থাঁকেন ; কিন্তু শেষে পোয়াইনের রাজার 
বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ হারান। তাহার সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ এঁতিহাসিক 
বলেন,_-“কেহ অন্তায় উপায়ে স্বাধীনত| হরণ করিলে, সেই লুপ্ত স্বাধীনত, 
পুনরুদ্ধারকারী যদি দেশহিতৈষী বলিয়! কীতিত হয়, তাহা হইলে মৌলভী 
নিঃননেহে ব্বদেশপ্রাণ।--*০*, বে-বিদেশার তাহার দেশ দখল করিয়াছিল, 
তনি তাহাদের বিরুদ্ধে পুরুযোচিত পরাক্রমের পরিচয় দেন 1 তিনি 
যুক্ষেত্রে দুই দুইবার ইংরেজ পক্ষের গ্রধান সেনাপতি স্তর কলিন ক্যান্থেলের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিরা দেন। 

লক্ষী পরাজিত ব্হু সিপাহী রৌহিলথনে খ। বাহাদুর খার নেতৃত্বে 
সজ্ববদ্ধ ছইতে থাকে । তিনি ছিলেন অপাধারণ কৌশলী ও সংগ্ঠনদক্ষ ; 
কিন্ত উৎকৃষ্ট রণপরিকল্পন। ও গেরিল। যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিয়াও তিনি 
বেরিলী নিজ অধিকারে রাঁখিতে পারেন নাই। এদিকে ১৮৫৮ সালের জুন 
মাসের মধ্যে অত্যুথানকারী সিপাহীরা উত্তরপশ্চিন গ্রদেশের অন্থান্ত স্থানেও 
দলভঙ্গ হইঘ়। বায়; ইহাদের অনেকে নেপালের গহন অরণ্যে আশ্রয় নেয়, 
অনেকে আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে সগর, নর্মদ। প্রদেশ ও বোগ্াই 


নিপাহী অভুাখখান $১, 


গ্রদেশেও উত্তেজন। ও শৃঙ্খলা হাঁস পার। কিস মধ্য ভারতে নানীলাহেব, 
ঝাঁপির রাণী লক্ষমীবাঈ, তীতিয়া।তোগী প্রভৃতির তৎপরতায় ইংরেজ শাসনের 
ভিত্বিমূল শ্রথ হইব] যায়। নিপাহী অভ্ার্থান প্রধানত ইহাদের মন্ত্রী ও 
পরিচালনাধীন ছিল । 


প্রধান নেতা নানাসাঢহেব 


শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাঁজীরাওএর দত্তক পুত্র নাঁনীসাহেব সিপাহী 
অভ্যু্থানের সমর কাঁনপুরের নিকটবর্তী বিঠুরে বাঁদ করিতেছিলেন। 
ডালহৌমীর স্বত্বলে।প নীতি অন্ুদারে তাহাকে রাজাত্রষ্ট ও পেন হইতে 
বঞ্চিত করা হয় ; এই হেতু তিনি সাধাুণ অবস্থায় কাঁলাতিপাত করিতে বাধ্য 
হন। তিনি ছিলেন অশেষ বুদ্ধিমান, কৃটকৌশলী, সুদক্ষ যোদ্ধ! ও দ্ধ্ষ 
নেতা । এই কারণেঃ ইংবেজের বলাধিকাহেতু তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে 
কোন সংঘর্ষে লিপু হন নাই ; রং ইংরেজ রাজাশসন নীতির বার্থতা ও 
তাহাদের অধুব্দশিত] তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি সাময়িকভাবে 
চুপ করিয়া অবস্থা অন্ধাবন করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নহেঃ তিনি 
গোপনে দেশের অসন্তোষে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন এবং তলে তলে 
সিপাহীদের নজ্ঘবদ্ধ ও যুদ্ধার্থ প্রস্তত করিয়া! তোলেন। এই উদ্দেশ্তে 
বিদ্রোহের পূর্বাহে তিনি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্র পরিক্রমৎ 
করিয়া ফিরেন। বলিতে গেলে বিদ্রোহের মুল পরিকল্পনার তিনিই ছিলেন 
প্রধান সত্রধার; প্রধানত আগ্রা, অযোধ্যা ও মধ্যভারতে তাহার নেতৃত্বে 
ও নির্দেশে বিপ্রবীর| পরিচালিত হন। 

নানা সাহেবকে আবামপ্রির ও আমুদে সামাজিক লোক বলিনা 


ঞ২ ভারতের মুক্তিনং প্রা 


ইংরেজর| মনে করিত। তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই তাহার অনুচর 
দলবল একট সাড়া তুলিত। এনরিকে ১৮৫৭ সাল ঘতই নিকটবতী হইতে 
থাঁকে, তাহার দানধ্যানও ততই বাড়িতে থাঁকে। বাহির হইতে তাহাকে 
অস্থির প্রকৃতির বলিয়া মনে হইলেও বস্তত তিনি ছিলেন ঘোর কুটকৌশলী, 
অসীম ধৈশীল ও দু প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। বিভিন্ন গ্রাদদেশে ভ্রমণের বায়সফুলানের 
জন্য তিনি তাহার কোম্পানীর কাগঞ্জ ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিমা দেন। 
কিন্তু এই ব্যাপারে হার গৃঢ় উদ্দেশ্তের বিষ? গবর্ণমেন্ট পূর্বাহে তিলমান্র 
জানিতে পার নাই। বরং তিনি কোম্পানীর শাসকদের নিকট বিশ্বস্ত ও 
ইংরেজ-সহযোগী বলির প্রতীয়মান হন । এই হেতু অন্ুরথানের পুবে জনৈক 
ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে কানপুরে সরকারী কোষাগার রক্ষার ভার দিতে 
চাহেন।' ইহাঁতেই তাহার ঘোর কুটবুদ্ধি ও সংগঠনকৌশলের পরিচয় 
পাওয়। যায়। 

নীরাট ও দিল্লীতে বিদ্রেহের ধ্বজ। উত্তোপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
কানপুরের দিপাহীরাও বিপ্লবে ঝাঁপাইর পড়ে এবং নানাদাহেবকে তাহাদের 
নেতা বলিয়। স্বীকার করিয়া নেন। নানাসাহেবও নিজেকে পেশবা বলিয়! 
ঘোষণা করি দিপাহীদের গোরা সেনাবারিক আক্রমণের নিদেশ দেন। 
দুর্গরক্ষী বৃটিশ সেনারা ১৯ দিন আত্মরক্ষা করে; কিন্তু তাহার] নিরাপদে 
এলাহাবাদ পৌছিতে পারিবে এই ভরসায় অবশেষে আত্মদমর্পণ করে। 
তবে নৌকাঁযোগে নদী পার হইবারকালে উহাদের উপর গোলাবর্ষণ 
করা হয়; ইহার ফলে অধিকাংশ ইংরেজ পুরুষ নিহত এবং স্ত্রীলোক ও 
শিশু বন্দী হয়। এই সংবাদ প|ইবামাত্র বুটশ পেনানায়ক হাভলক ও 
নীল লক্ষষৌ হইতে কানপুরের দিকে ধাবিত হন এবং বিদ্রোহীদের পরাজিত 
করিয়। নিদারুণ প্রতিহিংস| গ্রহণ করেন; অসংখ্য নির্দোষ লোক ইংরেজ 
সৈন্তের ক্রোধে আত্মাহুতি দেয় । কিন্তু সৈন্য হাঁভলক ও নীল যখন 


মিপাহ্রী অভ্যু্খান ৪৩ 


কানপুর পৌছেন, তাহার পূর্বেই বন্দীদিগকে হত্যা] করিয়! কৃপে নিক্ষেপ 
কর! হয়। কিন্তু অনেকের অভিমত, নানা ইহার জন্য দারী নন। * 

কানপুরের ব্যর্থতার পর নানীসাহেৰ মধ্য ভারত অঞ্চলের দিকে প্রস্থান 
করেন এবং সেখানে বিশেষ করিয়া বাসীর বাণী লক্ষীবাঈ ও স্বীয় সহকারী 
তাঁতিয়া তোপীর সহায়তায় নূতন করিয়। দেনা সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। 
তাহার অদ্ভুত সংগঠনকৌশল ও সেনাপরিচালনায় ইংরেজপক্ষ বিশ্মিত 
হইয়া যাঁয় ; তাহার বিক্রমে ইংরেজদের বহুবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। 
অবশেষে বয়েকন্থনে শ্রেষ্ঠতর সামরিক কৌশল ও শক্তির নিকট তীহ্াকে 
পরাজয় হ্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নান। সাহেব শেন মুহত পর্যন্ত 
বিদ্রোহাগ্রি গ্রজ্জলিত রাখিতে চেষ্টা করেন; ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি 
যে-ব্যক্তিগত ঘ্বণা ও বিদ্বেষ পোষণ কৰিতেন, তাহ তিনি দেশব্যাগী 
করিয়া তোলেন। যখন আর কোন আশা নাই তখন তিনি নেপালের 
জঙ্গলে আত্মগোপন করেন-_একদিনের জন্যও আত্মসন্ত্রম বিকাইবার কথ। 
তিনি মনে স্থান দেন নাই। সংগ্রাম পরিচালনায় তিনি বুদ্ধিই যোগান নাই, 
বিপদে তিনি সর্বাগ্রে মাথাও বাড়াই দেন। প্রকৃত বিপ্লবী নেতার 
সকল গুণ তাহাতে ব্মান ছিল । 


* অভযাথানের প্রথম দিকে সিগাহার অ-সামরিক ইংরেজ নঃনারীর উপর কোনরূপ 
বলপ্রয়োগ করে নাই; কিন্তু গোর! সেনার নৃপংস অত্যাচার ও ব্যাপকভাবে অপাঙ্গ্নক 
ভারতীয়দের হত্যায় তাহাদের মধে।ও প্রতিহিংস। গ্রহণেক প্রবৃত্তি জাগিয়। উঠে। কানপুরের 
ঘটন। উহার প্রমাণ । বিস্তু নানানাহবকে উহার জন্ত দায়ী করা যায় কিনা সন্দেহ। 
ইহা থেতাজদের অন।চারের প্রতিক্রিন্। মাত্র। ফাসির পূর্বে আজিম উল্ল! খ। যে বিবৃতি দেন, 
তাহাতে তিনি নান। মাছেবকে এই কলঙ্কের দায় হইতে অব্যাহতি দি! গিয়াছেন। 


নল সি শপ ৮০ ০৮ শিপ পপি আপা 


আজিম ভল্লা খা 


নানাসাহেব থেমন ছিলেন কাঁ্ধত বিপ্লবের নারক, আজিম উল্লা খ। ছিলেন 
তেমনি তাহার বোগ্য' সহঠর। নানাসাঁহেবের সমুদয় দুঃসাহসিক 
কার্ধকলাপের পশ্চাতে তিনি বুদ্ধি ও পরিকল্পনা যোগাইয়াছেন। 

তাহার জীবনধার1। ছিল রোমাঞ্চমর | প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজদের 
অধীনে খানসংমার কাজ করিতেন £ কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে ইংরেজী 
ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে আরন্ব করেন। ঘটনাচক্রে তিনি নান1 সাহেবের 
স্পর্শে আসেন এবং অত্যভূত বুদ্ধিমত্তার তাহার প্রধান উপদেষ্টা হইর] 
উঠেন। তাহার এমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল বে, অতি সামান্য ব্যাপারকেও তিনি 
নিজের সুবিধামত কাঁজে লাগাইতে পারিতেন। 

ইংল্যাণ্ডে ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের নিকট তাহার দাবী 
উত্থাপনের জন্থ নান। স।হেব তীহাকে বিলাত পাঠান । বিলাতে অবস্থানকালে 
তিনি সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্টভাঁবে মেলামেশ। করেন এবং 
ইংল্যাণ্ডের সামরিক সংগঠন, উহার শক্তি ও ছুর্বলতার পরিমাপ করেন। 
শুধু তাহাই নহে) তিনি ক্রিমিরার ইজ-রুশ রণার্দনে গিয়া ইংরেজের সামরিক 
কৌশল স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেন। ইহার কিছুকাল পর ভারতে ফিরিবাঁর 
পথে আসন্স বিদ্রোহে যাহাতে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের সমর্থন পাও ঘায়, 
তিনি তাহার চেষ্টা করেন। 

আজিম উল্লা খা শুধু কূটনীতিক বলিরাই খ্যাত ছিলেন নী, তিনি 
সামরিক তৎপরতারও ধযোগ্যত। দেখান। অগ্যর্থানের তরঙ্গ যখন, 
দুকুলপ্লাী, তখনও তিনি নিজে ইংরেজদের সামরিক ব্লাবল নির্ণয়ে ব্যস্ত 
ছিলেন। বস্তৃত মামরিক গেয়েন্দাগিবিতে তিনি অদ্ভুতকর্ম! পুরুষ ছিলেন। 


সিপাহী অভ্যুথান ৪ 


উহার আকৃতি এবং শিক্ষদীক্ষাও তাহার কারধকলাঁপের অনুকূল ছিল; প্রথম 
দর্শনে ত1হাকে ইংরেজ বলিয়া! ভ্রম হইত। অভ্যুত্থানের শেষ পর্যায়ে তিনি 
যখন লক্ষৌর ছুর্গে ফলবিক্রেতা। বেশে ঘোরাফেরা করিতে থাকেন, তখন তিনি 
ধর! পড়িয়া! ইংরেজদের হাতে প্রাণ হারাণ। কিন্তু তাহার দৌম্য মৃতি, 
বুদ্ধিমত্ত। ও আন্তরিকতায় ছুর্গাধ্ক্ষ পর্যন্ত বিমোহিত হইয়া বান। মৃত্যুর পূব 
মুহ্ঠ পযন্ত তিনি দেশহিতে আত্মদীনের গৌরব ও শ্লাঘ! অগুভব করেন। 


ভাতি রর! তত গী 


সিপাহী অভযথানের পময় নান। সাহেবের ছুঃলাহপিক ব্রতের বোগ্য 
সহকমী হন কুশলী ও রণনিপুণ মাঁরাঠী ব্রাহ্মণ তীহার পাশ্বর তীাতির। 
তোগী। পরাক্রান্ত ও অপরাছেয় গোর।লিরর দৈশ্ৃদলের তিনি অধাক্ষ হন এবং 
ইন্যসহ ১৮৫৭ সালের ৯ই নভেম্বর কানপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম 
অবস্থিত কাল্লীতে বান। হার কিছু সৈন্য কাঁনপুবের ৭ মাইলের মধ্যেও 
গপৌছে। উঠাদের হটাইয়া। দিতে গিয়। কানপুব-রক্ষী ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ 
খয়াইগুহাম ২৭শে নভেম্বর শোচশীয়ভাবে পরাজিত হন । 

ইংরেজদের যোগাযোগ পথের উপরও তাতিয়ার খরদৃষ্টি থাকে ; তিনি 
তাঁহাদের লক্ষৌ ও কানপুরের মধো যোগাথোগ পথ অবরুদ্ধ এবং রসদ সরবরাহ 
বন্ধ করিয়া দেন। বন স্থান বিনা বাধার তাহার দখলে আসে। কিন্তু ইংরেজ 
পক্ষের প্রবীন সেনাপতি হাঁভলক ও নীল অভাবনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়। ৩০শে 
নভেম্বর অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনার সাহাঁধ্যার্থ কানপুর পৌছেন । উভয় পক্ষই সেন৷ 
সন্নিবেশ করিতে থাঁকে। বিদ্রোহী সিপাহীদের অধ্ক্ষ হন তাতিয়া তোপী। 
নাঁনাসাহেব দ্বয়ং সেনাদপ্পের বাম পার্বরক্ষী বাহিনী চালন! করেন। কিন্ত 


$৬ ভারতের মুক্ত্িংপ্রাম 


দঙ্িণ পারব তেমন স্রক্ষিত ন থাকায় তাহাদের পরাজয়ের সূত্রপাত হয়। ৬ই 
ডিসেম্বর উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলিতে থাকে । কিন্তু ইংরেজপক্ষ অধিকতর 
কৌশলে কামান দাগিতে থাকায় তাঁতিয়ার বিপুল বাহিনী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়। 
যায়। অতঃপর ৯ই ডিসম্বরও পুনরায় সিপাহীরা। পরাজিত হয়; কিন্তু ইহ! 
সত্বেও গোয়ালিয়র বাহিনীকে তীতিয়া! কাল্লীতে সজ্ববদ্দ করেন; তবে 
তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হয় না| ইতিমধো নাঁনাসাহেব [ঠরে চলিয়া 
বান; কিন্ত ইংরেজদের আগমনসংবাদে তিনি গতি পরি+তন করিরা আবোধ্ার 
দিকে প্রস্থান করেন। 


এদিকে তীঁতির1 ১৮৫৮ সালের ২২শে জুন গৌয়ালিয়রে পরাজিত হইব 
উত্তর-পশ্চিম দিকে হটিতে থাকেন । তাহাকে ধরিবার জন্য ইংবেজপক্ষ নানারূপ 
ফাদ পাতে। কিন্তু কৌশলী সেনাপতি ইহার পরও নরমাদ কাল তাহাদের 
সমুদয় চেষ্ট1 ব্যর্থ করিয়া সেনাসমাবেশ করিতে থাকেন। ২২শে জুনের 
পর ৭৯ আগস্ট ভলবার1 :1ঁমক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। কিস্তৃতিনি অক্ষত 
শরীরে কামান ও সেনাস5 রগস্থল ত্যাগ করেন। ইহাতে তাহার অসাধারণ 
বুদ্ধি প্রকাশ পার। তাতিয়। পাঁচছয় দিন ঝালরপতনে অবস্থান করিয়। 
ইন্দোর অভিমুখে ₹ওন| হন। এদিকে ইন্দোরের নানাম্থানে ইংরেজদের 
সহিত তাতিয়। রণকৌশলের পরিচয় দিলেও তেমন সুবিধা করিতে পারেন না। 
আবার ইংরেজরা বহস্থানে তীহার বৃথাই পশ্চাঁদন্দরণ করে। অবশেষে জনৈক 
বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার এক গীব অরণ্যে নিত্রিতাবস্থায় তাতির। ধৃত হন। 
উংরেন্ব আদ|লতের বিচার ১৮৫৭ সালের জুন হইতে ১৮৫৮ সালেব নভেম্বর 
পর্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালণাঁর দায়ে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং 
১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিন প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্ধে পরিণত হয়? 

সিপাহী বিপ্লবের অন্ততম নায়কের শোচনীয়ভাবে জীবন বিসর্ঘন বড়ই 
মর্মান্তিক 5 কিন্তু ইহ। গর্বেরও। বৈদেশিক শাঁদনের বিরুদ্ধ অন্যুখান 


লিপাহী অভুযুখান $৭ 


বিধাতানিরিষ্ট কর্তব্য বলিয়। তিনি হষ্টচিত্তে দণ্ গ্রহণ করেন। এদিকে, 
তাহার পতনের সহিত মধ্য ভারতের সিপাহীধুদ্ধের অবসাঁন ঘটে। 


ঝঁসীর রানী লঙ্ষ্লীবাঈ 


রাণী লক্ষমীবাঈ রূপময়ী, বুদ্ধিমতী ও শৌরশালিনী নারী। বাঁল্যে তিনি' 
নানারূপ পুরুষোচিত ক্রীড়ায় পারদখিতা লাঁভ করেন। এসময় নানাসাহেব 
ও রাও সাহেবের তিনি খেলাসঙ্গিনী ছিলেন। তরুণ বয়সে বিধবা হইলেও 
তিনি সন্তানবতী ছিলেন। তাঁহার একথাত্র পুত্র জন্মের ৩ মাস পর মার যাঁর । 
কিন্তু দত্তক গ্রহণ কর। সত্বেও ইংরেজ কতৃপক্ষ স্বত্বলোপ নীতি অনুযায়ী ঝণসী 
হস্তগত করে। “মেরি ঝাসী নেহীদেঙ্গী' বলিয়। দাবী জানাইলে তাহা 
অগ্রাহ্‌ই হয়। শুধু তাহাই নহে; তাহার প্রতি বু অন্তায় আচরণও করা 
হইতে থাকে। তিনি স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন ; সিপাহী 
অভ্যুত্থানের মধ্যে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের এক মাহেন্দক্ষণ 
দেখিতে পান। 

১৮৫৭ সালের ওরা জুন ঝাঁসীতে বিপ্লবের স্চন। প্রকাশ পায় এবং 
€ই জুন সমগ্র সিপাহীদল অভ্যুর্থান করিয়! শ্বেতাঙগদের নিমূল করে। কিন্ত 
তখন পর্যস্ত এ ব্যাপারে তাঁহার কোন হাত ছিল না। 

বাসী ইংরেজদের অধিকারচ্যুত হইবার পর রাণী লক্ষমীবাঈ নয়দশ মাস 
কাল স্ুনিয়মে রাজ্যশাসন করেন। কি সেনাচালনী, কি বিচারকার্ষ, কি 
শান্তিস্থাপন__প্রত্যেক বিষয়েই তাহার অসামান্ত কার্দক্ষতার ক্ফুরণ হয়। 
রাজ রক্ষ। ও বহিঃশক্রর আক্রমণ নিরোধের বিষয়েও তাহার প্রথর দৃষ্টি থাকে। 

এদিকে ১৮৫৮ সাঁলের মার্চ মাঁসে ইংরেজ সেনাপতি স্তর হিউ রোজ 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র] করেন। রাণী লক্ষমীবাঈও বিপুল যুদ্ধসজ্জায় ব্যাপৃতা 
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হন।| তিনি কাঁলবিলম্ব না করিরা পেনাদন সংস্কার করেন এনং স্বয়ং 
সৈন্তগালনার ভার নেন। এই ব্যাপাবে ঝানীর বীর নারীরাও তাহাকে 
নহাঘ়তা করিতে থাকেন। এদিকে নানাপাহেবের নিকট তীঁন সাহায্য 
প্রাথিণী হন। অন্ন সময়ে অসাধারণ সংগঠন্শক্তির পরিচয়ে ইংবেজরাও 
স্তস্তিত হইয়। যায়। ইতিমধ্যে ২১শে মার্চ ইংরেজসৈন্ত ঝাসীতে উ-স্থিত 
হয়। ঝাসী প্রাচীর-বেছিত ; উহার পরিধি সাড়ে চার মাইল। রাত্রে 
ইংরেজসৈম্য দুর্গ আক্রমণ করে। কিন্তু ২৩শে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আর্ত হয়। 
গ্রথম আক্রমণে ঝাসীর গোলন্ীজদের পধাক্রমে আক্রমণকাঁরীদের উদ্যম ব্যর্থ 
হইয়] যায়। সমন্ত রাত রণবাঞ্ের ভৈরবরবে চারিদিক মুখরিত হইয়া পড়ে 
এবং প্রভাত হইবামাত্র ঝাসীর গোলন্দাজর! অ।বার দুর্গ প্রাকার হইতে কামান 
দাঁগিতে থাকে । ঘনগর্জ নামক কামান হইতে গোল'বৃটি আরন্ত করায় ইংরেজ 
পৈন্ধ অতিষ্ঠ হইয়ী পড়ে । কিন্তু ২৪শে তারিখে ইংরেজর। নগরের দক্ষিণ 
দিকে গোলাবর্ষণ করিয়া প্রাচীরের কিরদংশ ভগ্ন করিয়। ফেলে। যুদ্ধের তৃতীয় 
দ্রিবসে ইংরেজদের নিক্ষিপ্ত গোলার নগরবাসীদের বিষম ক্ষতি হইতে 
থাঁকে। কিন্তু যেখানেই বলক্ষর় সেখানেই রাণীর উপস্থিতি। তিনি 
নিরলদভাবে সকলকে সমভাবে উৎসাহিত করিতে থাকেন। একদিকে 
অসীম দৃঢ় তা, অন্দ্দিকে কোমলতার সংমিশ্রণ তিনি মহিমময়ীরপে প্রতিভাত 
হইতে থ|কেন। 

২৫শে তাঁরিখে রাণীর গোলন্দাজ গোশ খা দক্ষিণ দিকের বুরুশ হইতে 
এরপ তীব্রভাবে গোলাবর্ষণ করিতে থাঁকে যে, উহাতে আক্রমণকারীদের 
তোপ বন্ধ হইব যাঁয়। এইভাবে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিনি আক্রমণ ও আত্ম- 
রক্ষার অভূতপূর্ব পরাক্রম প্রকাশ করেন। ম্ুশিক্ষিত সৈহ্য ব। উৎকৃষ্ট 
সমরোপকরণ না থক! সত্বেও তিনি ঘে অভুত রণকৌশলের পরিচয় দেন, 
তাহাতে ইংরেজ ঠনানায়কের বিল্ময়ের অবধি থাকে না। ইংরেজদের 
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যাবতীয় উদ্ভম ব্যর্থ হইয়। যাঁয়। লক্ষ্মীবাঈ-এর ক্ষমত। দর্শনে ও উতৎসাহবাক্যে 
স্ত্রীলোক ও বালকবালিক। পর্যন্ত যুদ্ধে দ্ব স্ব সাধ্যমত নানাভাবে সহায়তা 
করিতে থাকে। ঝাঁসীর দৃঢসঞ্কল্ল সেনাদের গোলাগুলি নিঃশেষ হইলেও 
এবং ছূর্গমধ্যে বহু নরনারী হতাহত হইলেও ৩১শে মার্চ পন্ত তাহার! 
দুর্গে ইংরেজদের প্রবেশ করিতে দেয় নাই। 

এদিকে নানাসাহেবের নির্দেশে ২০ হাজার সৈন্য লইয়। তাতিয়। তোগী 
অবরুদ্ধ লক্ষ্মী বাঈকে উদ্ধারের জন্য উত্তর দিক হইতে আক্রমণ করেন। 
ইহাতে ইংরেজ সেনাপতি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়ে । কিন্তু গ্রথম দিকে 
তাতিয়। পরাঞ্জিত হন। ইহাঁতেও রাণীর পরাক্রম হাঁস পাইল না। অবশেষে 
ওর! এপ্রিল ইংরেজ সেন। নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। উপায়ান্তর না 
দেখিয়া! রাণী ৪ঠ1 এপ্রিল রাজ্য ত্যাগ করেন। ১৩ দিন ঘোর ঘুদ্ধের পর 
ঝাসী পরাজয় স্বীকার করে। 

রাণীর প্রস্থানের পর ঝাঁপীতে ভয়াবহ “বিজন” ( হত্যাকাণ্ড) আরম্ত হয়। 
পাঁচ হাজার অধিবানীকে হত্য। কর! হয় বলিয়৷ প্রকাশ। ৯বহু মহিল। সন্্রম 
রক্ষার জন্য কৃপে বাপ দিয়! মৃত্যু বরণ করে। ঝালীর দুর্গ ও নগর লুষ্ঠিত 
হয়। 

বিপর্ধয়েও রাণী হতোছ্ম হইলেন না; কান্লীতে উপনীত হইয়া তিনি 
নানাসাহেবের নিকট সেন! সাহাধ্য চান। তাতিয়৷ তে।পীর নেতৃত্বে সেনাদল 
কুঁচ নামক স্থানে এবারেও পরাজিত হয়। রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন 
বটে, কিন্ত তীহ'র পরামর্শ গৃহীত হয় নাই । পরাজিত হইলেও তিনি সেনাদল 
সহ অপূর্ব কৌশল ও শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাদ্পমরণ করেন। 

কুঁচে পরাজয়ের পর কালী র ছয় মাইল দূরবর্তী গলাবলীতে আবার যুদ্ধ হয়। 
রাণী মাত্র আড়াই শত অশ্বারোহী সৈন্ত চালনার ভার পান। ছূর্তাগ্যবশত; 
এখানেও তাহার। পরাজিত হন। এদিকে কালীতে যে মুদ্ধ হয় তাহাতে তাহার 
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পরাক্রমে ইংরেজ সৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে । তীহার সমরকুশলতায় 
প্রতিপক্ষগণ প্রায় পরাজিত হয়। সেবার নৃতন সেনা আসিয়। না পড়িলে 
ইংরেজদের পরাঁজর অবধারিত ছিল। 

কিন্তু পরাঁজয়েও তিনি দমেন নাই। তিনি নবোগ্মে নতন কৌণল উদ্ভাবন 
করেন। অপূর্ব রণচাতুর্ধ ও মেনাচালন। 'করিয়৷ তিনি বিপুল গোয়ালিয়র 
বাহিনীকে পরাঙ্জিত করেন ও নানাসাহেবকে মহারাষ্ট্রের পেশবা ও রাও 
সাহেবকে গোয়ালিররের শাসনকর্ত। বলির ঘোষণা কর] হয়। কিন্তু রাও 
সাহেবের অব্যবস্থায় রাণী বিরক্ত হইয়| উঠেন। এদিকে ১৬ই জুন মোরার 
ইংরেজদের অধিকারে বার। এই হেতু গোয়ালিরের পূর্বভাগ রক্ষার ভার 
তাহার উপর অগিত হয়। টৈন্যগজ্জ। ও শৃঙ্খনারক্ষায় তিনি ঘকলকে অতিক্রম 
করেন। 

১৮ই জুন ফুনাগের রাজপ্রাসাদের নিকটবতী পার্বত্য ভূখণ্ডে উভয় 
পক্ষে মারাদিন যুদ্ধ হয়। পুরুষবেশে রাণী অশ্থপৃঠে সেনাদের উৎসাহিত 
করিতে থাঁকেন। কিন্ত এত করিরাও জয়লাঁত হইল না| রাণী অপর একটি 
অশ্বে রণসথল ত্যাগ করেন। কিন্তু তাহার পক্ষে উহাই হয় কাল। পশ্চাদ্ধাবিত 
ইংরেজ সৈন্তের সহিত অসিধুদ্ধে রাণীর মন্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হয়। 
কিন্ত তিনি আক্রমণকারীদের অনেককে নিহত করেন। তীঁহীর বুকে সঙ্গীনের 
আঘাত লাগে। .আহতাবন্থায়ও রাণী আক্রমণকারীদের প্রাণনাশ করেন। 
অতঃপর নিকটবর্তী পর্ণশালায় দত্তকপুত্র গঙ্গাধর রাঁওয়ের মুখের দিকে 
চাঁহিতে চাহিতে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে বীরাঙ্গন। অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়| পড়েন। ইংরেজ সেনাপতি স্তর হিউরোজ বলেন যে, ষদিও তিনি 
নারী তথাপি বিপক্ষ দলের মধ্যে তাহার সর্বাধিক রণদক্ষত। ছিল | ম্যালেসন 
সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি তাহার দেশের জন্ত প্রাণধারণ করেন, দেশের 
জন্তই গ্রীণত্যাগ করেন। 
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সিপাহী অন্্যুতখ।নের সময় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সামন্ত নুপতিবগ্বে 
ভবিষাৎ সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে ইংরেজ শাসকরা নিরতিশয় চিন্তিত হয়া 
পড়ে। অবশ্য অন্যান্ত প্রদেশ বিশেষত পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মধাগ্রদেশ, 
রাজপুতন। প্রভৃতি স্থানের নামস্ত নুশতিদের সম্পর্কেও তাহাদের ভাবনা 
এমন কিছু কম ছিল না। যাহাদের একদ। নানাছলে ও কৌশলে: 
অধিকারচ্যুত ও ইংরেজ-আশ্রিত রাঁজ্যে পরিণত করা৷ ভইয়াছিল, তাহারাই 
যে বিপ্রবের সংঘাতে নিজেদের স্বাতন্থ্য গ্রতিষ্ঠায় উদ্মোগা হইবে, তাহ) ইংরেজ 
শীসকবর্গের অজানা) থাকিবার কথা নয়। তাহারা জানিত, সিপাঙী 
অভ্যু্থানের সহিত সামন্তদের সম্মিলিত শক্তির যোগাযোগ ঘটিলে ইংরেগ 
শক্তিব বিলোপ অনিবাঁধ। এই হেতু তাঁহার রাঁজন্যদের ল্রীয় পন্ষভুক্ত 
রাখিবার জন্ যত্ববীন হয়। এই ব্যাপারে তাহাদের উদ্দেশ্য সফলও হয়। 
পাণ্তাবের পাঁতিয়াঁলা, নাঁভ। (নাভাঁরাঁজ সম্প্রতি নির্বাসিত), ঝিন্দ প্রতাতি 
সামন্ত রাঁজ এবং কাশ্মীর-রাজ শেষ পর্যস্ত ইংরাঁজের পক্ষে থাকিয়া নষ্টগৌরব 
ও সাম্রাজ্য-ত্রষ্ট ইংরেজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। স্বদেশের দ।সত্ব কাঁয়েমে 
অগ্ঠাবধি সামন্ত রাঁজ্যগুলি ভারতে ইংরেজ শালনের অগ্ঠতম মুলস্তস্ত | 

ব্যতিক্রম সর্বত্রই আছে, এক্ষেত্রেও ছিল। কিন্তু তাহা'ও ক্ষমতাচ্যুত ও 
রাজ্যত্রষ্ট সামন্তদের মধ্যে। এদিকে গোয়ালিয়রের তরুণ বয়স্ক মহারাজ জয়াজী 
শিন্ধে ইংরেজ পক্ষে থাকিলেও তীহার অধীন ইংরেজচালিত সৈম্তর। ১৮৫৭ 
সালের ১৪ই জুন অভ্ুর্থান করে এবং ইন্দোরের তুকাজী রাও. হোলকার 
চতুর্দিকে বিশ্লবরশি জলিয়! উঠিতে দেখিয়। চিন্তিত হইয়। পড়ে । ১ল জুলাই 
হৌলফারের দুই দল. পদাতিক কোম্পানীরাজের বিরুদ্ধে অভ্যথীন করিলে 


২ ভারতের যুক্তিন্সংপ্রাম 


নকলে হতবাক হইয়া যাঁয়। রেসিডেন্ট সহ সমুদয় ইংরেজ অন্ধত্র পলায়ন 
করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। পিপাহীদের সঙ্গে জনদাধারণও উত্তেজিত হইয়। 
উঠে। ইন্দোরে শাঁসন-ৃঙ্খল। নষ্ট হইয়। বাঁয়। 

রাঁজপুতন। সম্পর্কেও ইংরেজদের বিশেষ চিন্তার উদ্রেক হয়। মেবার, 
জয়পুর, মারবাড় প্রভৃতি ১৮টি রাজ্য লইয়া রাঁজপুতনা। গঠিত। কিন্ত 
উহার প্রত্যেকে স্বপ্রধান ছিল। তাঁহাদের পূর্ববতিগণ গিগারী ও 
নারাঠাদের নিপীড়ন হইতে পত্রাণের আঁশায় ইংরেজের অধীনতামূলক 
মিত্রতী স্বীকার করিয়া নেয়। এই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত 
ভূখণ্ডের সাহসী ও দুধর্ষ জনগণ বিপ্লবে যোগ দিলে ইংরেজের শাসনভিত্তি 
টলিয়। উঠিবার সম্তাবন। ছিল। কিন্তু রাঁজপুত নরপতির সকলেই সিপাহী 
অভ্যুত্থানকালে ইংরেজ পক্ষের সহায়ত] করে। একমাত্র এই কারণের জন্যই 
দেশীয় রাজাদের ডালহাউদীর অনুস্থত স্বত্বলোপ ব্যবস্থার আমলে ন। আনিয়! 
তাহাদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাঁর নীতি বহাল রাখা হয়। ১৭৯৩ 
নালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ১৮৫৮ সালে দেশীয় রাজাদের সহিত ব্যবস্থায় 
'ভারতে ইংরেজ শাসনের দ্বিতীয় আত্মরক্ষার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 


বুটিশ পচক্ষ শিখ ও ০নপালী 


ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর ৪টি শক্তিন্তত্ত ছিল £ যথা (১) হায়দরাবাদের 
স্যর সালার জঙ্গ (২) গোয়ালিয়রের স্তর, দিনকর রাও (৩) নেপালের স্তর 
জঙ্গ বাহাদুর এবং (৪) পাঞ্জাবের শিখ। 

অভ্যুথ|নের মাত্র আট নয় বৎসর পূর্বে বিচ্ছিন্ন ও আত্মকলহপরায়ণ শিখ 
শাত্র শক্তি কোম্পানীর নিকট অপমানিত ও হতমান হয়। তাহার যে 
কেন ইংরেজদের সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিল তাহা অনেক সময় দুর্বোধ্য মনে 


িপাহ্রী অভ্যুখান ০৩ 


হয়; বরং তাহাদের পক্ষে লুপ্তগীরব ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করাই ছিল্‌ 
স্বাভীবিক। 

কিন্তু ভেদবুদ্ধি ও ক্ষমতালিগ্ঞা! ব্যক্তিবিশেষের মত জাতিকেও নিম্নাভিমুখী 
করে। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর তাহাদেরও সেই দশ ঘটে। প্রথমত শিখ 
রাঁজ্য স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য আর তাহাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা যোগায় 
ন1; দ্বিতীয়ত অর্থ, ক্ষমত। ও আরামপ্রিয়তা তাহাদের চারিত্রিক দৌর্বল) 
ঘটায়) জাতীর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নৈতিক মনোঁবলও তাঁহাদের হ্রাস পায়। 
অধিকন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ও নিজেদের জাতীয় ভবিব্যৎ সম্পর্কে অজ্তাও 
তাহাদিগকে ব্যবপায়ী ও বিত্তশানী কোম্পানীর অনুগত করিয়া তোলে। 
ইংরেজর] শিখদের এই জাতীয় চরিত্রের অবনতির সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করে। 

লর্ড জন লরেন্স ছিলেন এই সময় পাঞ্জাবের শাসনক1 ; যেমনি ছিলেন 
তিনি দুধর্ষ, তেমনি কুটবুদ্ধিদম্পন্ন। তিনি বিদ্রেহের পূর্বাভাদ পাইয়া" 
ছিলেন ; এই হেতু পূর্ব হইতে তিনি প্রস্তত হইবার চেষ্টা করেন। তিনি 
বুঝিয়াঁছিলেন, বিচ্ছিন্ন অথচ বীর্ষবান পাজাবী বিশেষত শিখদের যেকোন 
উপায়ে হাত করিতে পাবিলে আনন মামরিক পতন হইতে আত্মরক্ষ। কর! 
যাইতে পারে। তিনি প্রথমেই পাঞ্জাবকে আধিক দিক হইতে নিব 
করিবার ব্যবস্থী করেন। মিঃ বসওয়ার্থ ম্মিথ লরেন্নের জীবনীতে লিখিয়াছেন-_ 
“বিদ্রোহের প্রাক্কালে ব। প্রথমীবস্থায় পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেল! হইতে বলপুর্বক 
সরকারী খণ আদার কর! হয়, অথচ অর্থগৃধ, শিখর! এক “সন্দেহজনক 
ব্যাপারে, খণদানের পক্ষপাতী ছিল ন|। ইহা সত্বেও তাহাদের নিকট 
হইতৈ অর্থ আদায় কর] হয়। * * যখন অর্থের প্রয়ো্ন সর্বাধিক তখন এই 
টাক। আমাদের অশেষ কাঁজে লাগে। ইহার ফলে পাঞ্জাবী বণিক ও 
জমিদার শ্রেণী কোম্পানীকে সহায়তা করিতে বাধ্য হয়?” 

তাহা ছাড়া এই ক্ষেত্রে বুটিশ কুটনীতিরও জর হয়। মৌগল শাসনের 


৩$ ভারতের মুক্তিদংপ্রা 


শ্ষে দিকে কয়েকজন শিখণুরুকে নির্মমভাবে হত্যা! কর হইয়াছিল। এই 
চেতু গুরু গোবিন্দ ও বান্দার শিষ্য-প্রশিষ্যদের দিল্লীর বিরুদ্ধে জাতক্রোধ 
ছিল; প্রতিশোধলিগ্য, হইলেও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষত তাহাদের ছিল ন। 
কিন্তু সিপাহী অত্যুত্থানকালে এই স্থযোগ উপস্থিত হয়; স্তর জন ( পরে লর্ড ) 
ইার চুড়ান্ত সদ্যবহার করেন। তিনি শিখদের দিষ্নী লুনের আশা দিয়া দেনা- 
দলে গ্রহণ করেন । ১৮৫৮ সালে স্তর ফ্রেডারিক কুপীর নিকট লিখিত পত্রে 
তিনি শ্বীকার বরেন-_“ঈষ্বরের অনুগ্রহে পাঞ্জাবের জনসাধারণের 
আনুগত্যে ভারত রক্ষা পাইয়াছে। পাঞ্জাব আমাদের পিছনে ন। থাকিলে 
আমর! ধ্বংস হইয়। যাঁইতাঁম।” 

তারপর গুর্ধাদের ব্যাপারেও অনুরূপ সুযোগ গৃহীত হয়। নেপাল যুদ্ধের 
সময় অযোধ্যা ইংরেজদের প্রধান ঘাটি ছিল এবং তৎকালে উহার নবাঁৰ 
ৃদ্ধচালনায় তাহাদের অর্থসাহায্যের গ্রতিশ্রাতি দেন। যুদ্ধে গুর্থার হরির 
গিয়। ইংরেজদের সহিত গিত্রতী স্থাপন করে, কিন্তু অযোধ্যার শক্রতামুলক 
আচরণের কথা বিশ্বৃত হয় না। এই হেতু সিপাহী অভ্যুর্থানের সময় ওয়াজিদ 
আলীর পুত্র বিদ্রোহীদের সহিত সহযোগিভার জন্য নেপাল আধিপতির নিকট 
মাবেদন জানাইলেও তাহ] ব্যর্থ হর। বরং ইংরেজের বখন বিদ্রোহদমনে 
তাহাদের নিকট সাহাব্যপ্রারথী হয় তখন তাহারা হ্বষ্টচিত্তে অযোধ্যাকে 
নায়েন্ত। করিবার স্থবোগ নেয়। নেপালীদের আক্রে'শ এতই প্রচণ্ড ছিল 
দে, লিক্ষৌর পথে অভিযানকালে স্তর জদ্দ বাহাদুর “পাঁচ ছয় হাজার 
অযৌধ্যা-ব।সীকে হত্যা করার” গৌরব অনুভব করেন। এইভাবে ভারতবাপীর 
বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে লেলাইয়। দিয়া, একের আক্রোশ ও বীতম্পৃহাকে 
অন্তের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইর1, এক স্বার্থের বিরুদ্ধে অপর স্বার্থকে খাড়া 
করিয়। ইংরেজ পাকেচক্রান্তে সিগাহী বিদ্রোহ দমনে মমর্থ হয়। ভারত শাসন 
দ্যাপারে ভেদনীনির সার্থক গ্রয়োগ ইহাই প্রথম। 


বিপ্লীঢিবর আঅশন্ভাতি 


সিপাহী অভ্যাান ব্যর্থ হইয়া! যায় বটে; কিন্তু এখানেই ইহার 
শেষ হয় না। ইংরেজদের সমুদয় পুর্তীভূত আক্রোশ ও রোঁষ নির্মম- 
প্রতিশোধের আকারে তৃপ্তি খুঁজিতে থাকে; ভারতবাঁসীদের পাইকানী 
হত্যা, জরিমানা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন রেওয়াজ হইয়া উঠে$ দোষীনির্দেষ 
ভেদাভেদজ্ঞান লোপ পায়; পশুপক্ষীর মত নিধিচারে তাহাদের প্রাণসংহার 
করা হইতে থাকে । কোম্পানীর কু-শাসন হইতে মুক্তি চাহিবার অপরাধে 
ছুই লক্ষ ভারতবাসী আত্মাহুতি দেয়। এই মূল্য বড় সীমান্ত নহে। 

পক্ষান্তরে, অত্যুতথানকালে ভারতবামী খে ইংরেজদের প্রতি নৃশংস আচরণ 
না করিয়াছে এমন নহে; কিন্ত তাহা। বুটিশ-অনুষ্ঠিত নির্ধাতনের তুলনা 
নিতান্তই সুস্ভ্য ও ন্শ্রিভ বলিয়। মনে হয়। ছুই এক ক্ষেত্র ছাড়া, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজ নাপী ও শিশুদের নিষ্কৃতি দেওয়। হয় : ভারত- 
বাঁগীরাই তাহাদের হয় নিরাপদে রাখে, নয় নিরাপা, স্থানে পৌছাইবার 
ব্যবস্থা করে। 

বিচারপতি ম্যাককাথী লিখিয়াছেন বে,"ইংরেজ নারীদের উপ্ত্র 
বাধ্যতামূলক ধান্ভান। ছাড়। অপর কোন প্রকার অসম্মানজক ব্যবহার 
ব নারীদের উপর কোনরূপ নির্যাতন বা তাহাদের কাহাকেও নগ্ন অথৰ! 
ইচ্ছা পূর্বক তাহাদের হত্যা করা হয় নাই।” 

'পাঁইওনিয়ারএ বলা হয়-__একথা সত্য, লক্ষৌ ও কানপুরের 
মত সহর অধিকৃত হইবার পর অপভাধী ভারতীয়দের খবরের উপর নির্ভর 
করিয়াও বহু নির্দে1ষ হিন্দুকে সরাসরি ফাসি দেওয়া হয়।” 

শুধু তাহাই নহে, ইচ্ছাপূর্ববকও এইরূপ বর্বর আচরণের আশ্রয় লওয়া হয়। 


৬৩ ভারতের মুক্তিম্নংপ্রাম 


“সামরিক আইন জারী হয়। বিচারে ও বিনাবিচারে সামরিক ও অপামরিক 
নিবিশেষে বছ নরনীরীকে ফীসিতে লটকান হয় । গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক 
পার্লামেপ্টে প্রেরিত কাগজপত্রে জান! যাঁ় যে বিদ্রোহীদের “সহিত বৃদ্ধ! নারী 
ও শিশুদেরও বলি দেওয়| হয়।* যাহাদের ইচ্ছাপূর্বক ফাদী দেওয়া হয় নাই, 
তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে পোঁড়াইয়। মার! হয় ; ইহাদের কতকাঁংশকে গুলি 
করিয়। হত্যা করা হয়। ** * উর্ধতন কতৃপক্ষ বর্তৃক সমধিত 
এক পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, ণতিনমান কাল প্রতিদিন মুতদেহ-ভ্ি 
'আটটি গাড়ী সুধোদয় হইতে হৃর্ধান্ত পর্যন্ত শব আনয়নের জন যাতায়াত 
করিত। এ সব শব চৌমাঁথ| ও বাজারে ঝুলান ছিল। এইভাবে ছয়হাজার 
লোককে সরাসরি মৃত্যুর কবলে পাঠান হয়।” তাহা ছাড় দেশীয় ভাঁষায় 
অনভিজ্ঞতাহেতুও কম বিপত্তি ঘটে নাই । ১৮৫৮ সালে জনৈক যুবক 
অফিপার হিন্দুস্থানী শিখার পর বলিঘ্বা উঠে, “৪2, গত বছর বহু স্থানীয় 
'অধিবাসীকে বহুকাল গ্রামে না৷ থাকার অপরাধে ফাঁসি দিয়াছি। আমার 
মনে হয়, তাহার! বহুকাল গ্রামে বাঁস করিতেছে, এই কথাই তাহারা বুঝাইতে 
চাহিয়াছিল।” একথা স্থির নিশ্চয়, দেশীয় ভাঁধার অজ্ঞতাহেতু বিদ্রোহ 
দ্মনকাঁলে অভিযুক্তদের সাক্ষ্য প্রমাণের বা আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাষ। অবোধ্য 
থাকায় ফাসি হইয়। যায়|” (1981169 0:626 13176510-) 

সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাসে ইংরাঁজের ভয়াবহ নিষ্টুরতা ও প্রতিহিংসার 
আরও অনংখ্য কাহিনী শ্লিপিব্ধ আছে। ইহীরা। দিল্লীর ঘটনার পর 
“পথিমধ্যে সাতজন লম্বরদারের (ইজারাদার) ফাপি দেয় ও চারটি গ্রাম 
জালাইয়া দেয়। ইংরেজ মহিলাদের হত্য। করা হইয়াছে, এই সন্দেহে 
তাহাদের উপর ভরাঁবহ নির্যাতন কর! হয়।” (9911, [10190 1906115, 
০]. 0. 166). আর একজন সেনানী (সেনাপতি নীল ) এলাহাবাদ 
হইতে যাত্রাকালে এত লোক বধ করে যে, শেষে জনৈক অফিসার আর 
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লোক মিলিবে না বলিয়। তাহাকে সব্ধধ্বংস হইতে নিরস্ত হইতে অস্তুরোধ 
করে। (55611, 10191 ০1. 19. 992), খুষ্টান সৈনিকপুরুষরা 
নিরন্ত্রদের গুলি করিয়া! হত্যা করিয়াছে, হিন্দুর দেনমন্দির নষ্ট করিয়াছে, 
এমন কি শরণাগত নিরপরাধ বালকেরও প্রাণনাশ করিয়ীছে। (09956]], 
₹০]. [09. 219, 220, 348) 


ফলাফল 


অত্যুর্থান দমনের পরিণাম পরাজিত ভারতীয়দের পক্ষে মোটেই শুভ 
হয় নাই; হইতে পারেও না। তাহারা শাসক সম্প্রদীয় হইতে ত বটেই, 
নিজেদের মধ্যেও পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয় যাঁয়। ইংরেজ শাসনের সংস্পর্শে 
আদিয়া যদিও বা কিছু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্তের ম্ৃবিধা হইয়াছিল, 
তাহাঁও ইহার ফলে ভাট পড়ে। অধিকন্তু ভাঁরতবাসীদের প্রতি ইংরেজদের 
রুণা ও ক্রোধের মাত্রা বাঁড়িয়া যাঁয়। শুধু ইহা হইলেও বীচোয়া ছিল; 
বিজেত| ইংরেজ বিদ্রোহী মুলমাঁনদিগকে বিদ্রোহী হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। অবশ্ত একথাও সত্য, মুনলমানগণ সাধারণভাবে 
অভ্যু্থীনে অধিক পরিমাণে সমর্থন ও সহানুভূতি যোগায়; আর উভয় 
সম্প্রদার একই সময় বিদ্রোহী হইয়। উঠিলেও মুসলমানরাই যে এঁতিহাসিক 
ও আদর্শগত কারণে হিন্দুদের চেয়ে বেশী বুটিশবিদ্বেধী হয়, ইহাঁও 
নিঃসন্দেহ। সামাজ্য পুন:প্রতিষ্ঠার স্বপ্র ছাড়াও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধতা 
করা মুসলমানের! ধর্মীয় অনুশাসন বলিয়া! বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়। 
পড়ে। এই হেতু ইংরেজদের সকল আক্রোশ মুসলমানদের উপর 
পড়ে * দৌধীনির্দৌষ নিধিচারে তাহাদের উপর দণ্ডাদেশ হইতে থাকে ; 
তাহাদের সমুদয় সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়; ইহার ফলে মুসলমানদের 
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মধ্যে রামের সঞ্চার হয়। কিন্তু ইহ! সত্বেও তাহার1 মাঁথ| নোয়ার' নাই 
দীর্ঘকাল তাহারা সব প্রকারে ইংরেজ শাসন ও সংস্কৃতিতে উপেক্ষা করার 
মনোভাঁব দেখাইতে থাকে ; ইংরেজদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ বা তাহাদের 
সভ্যতার অন্ুকরণব্তাহাদের প্রকৃতিবিরোধী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ার। বরং 
তাহারা প্রাচীন রীতিশীতি, সংস্কার ও গৌঁড়ামীর পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। 
ইহাতে আর যাহাই হউক, প্রগতিশীন আন্দোলনে তাহার! পশ্চাদগামী হয়; 
এই হেতু প্রগতিশীল হিন্দুকে তাহার! নিজেদের পম্চাদ্গা মিতাঁর কারণ 
অনুমান করিয়! অনেকট। প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া জাতীয় বনে নিজেদের 
ব্যর্থতা টাকিবার চেষ্টা করে। 

সাম্প্রদারিক জীবনে এইভাবে বিভেদ স্গ্টির অবসর ঘটে। কিন্তু 
ইংরেজ সরকার আরও উপলব্ধি করে যে, শাসন-ব্যবস্থা-টিকাইর রাখিতে হইলে 
সেনাবিভাগকে ঢালির়। সাজিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে দেশীয় সৈন্যদের 
সংখ্যা অর্ধেক এবং ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্য। বুদ্ধি, আর গৌলন্াজ বাহিনী 
পুরাপুরি ইংরেজ সৈম্তে ভি কর! হয় । নবগঠিত দেশীয় সৈন্যের মধ্য 
হইতে উচ্চবর্ণের জাতিদিগকে বাঁদ দিয়| নিষনবর্ণের হিন্দ, গুর্থা, শিখ, 
উপজাতীয় লোক ও পাঠানের মধ্যে রংকট সীমাবদ্ধ করা হয়। প্রধানত মধ্য-ঃ 
প্রদেশ, অযোধ্যা ও বিহ|রবাসীদের লই়। গঠিত “বেঙ্গল আফ্িঃ রাতারাতি 
পাঁজাবী আমিতে” রূপান্তরিত হইয়্! বার । জনসাধারণের বাহিনীতে পরিণত 
হইবার মত সামান্ মাত্র সম্ভাবনাও ন| থাকে এমনি করিয়া আটথাট বাধিয়। 
নৃতন সৈশ্ঠবাহিনীকে ভাড়াটিয়া দৈস্তে পরিণত করা৷ হদ। মস্তিষ্ক চালনায় 
সমর্থ কোন শ্রেণীর ইহাতে স্থান হয় না । ভারতীয় বাহিনীতে সামরিক ও. 
অ-সামরিক শ্রেণী-স্ট্টির ইহাই আদি পৰ+| 

ইহাও যথেষ্ট নহে বিবেচন। করিয়! বৃটিশ সরকার ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল 
ঘাঁটিসমূহ দৃঢ়তর করিবার ভন্য সামন্ত নরপতি ও জমিদারদের সর্বোপাদে 
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পোধকতা করিতে সঙ্কল্প করে। অযোধ্যার দ্রই তৃতীয়াংশ তালুকদীরকে 
অভ্যুতথান্দমনে সহারতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৫৬ সালের চেয়েও অধিকতর 
স্বিধাজনক লতে” জমিদারীতে প্রতিঠিত কর। হয়। মধ্যপ্রদেশে মালগুজারী 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এনং পাঞ্জাবের একাংশে ৪৬ হাজার চাঁধীর ছুই 
তৃতীয়াংশকে এক কলমের খোঁচায় ভূমিম্বত্বহীন চাষীতে পরিণত কর! হয়। 
বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে-সাঁদন্ত শ্রেণী বিদ্রোহ করে তাহাকেই আবার 
কায়েম করার ব্যবস্থা হয় । ইহাই ম্ববিরোধিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। 

তাহার পর সামজিক অগ্রগতির পথেও বাধ স্থাপন কর হইতে থাকে । 
নারীশিক্ষা ও বহু বিবাহ-নিরোধ ব্যবস্থ। 'গ্রভৃতি সমাজ সংস্কারজনক ব্যবস্থাকে 
সরকার পক্ষ হইতে কোনরূপ উৎসাহিত কর হয় না| পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র 
বিগ্ভাসগরের বহুবিবাহ-নিরোধ বিধান আইনসভায় গৃহীত হয় নাই। 
দেশীয় আচার ব্যবহার ও সংস্কারের প্রতি এমনই অহেতুক শ্রন্ধ। প্রদশিত 
হইতে থাকে বে. ইহাকে উপেক্ষ। বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত। বরং 
জাতীর একের প্রতিবন্ধক বলিয়া শ্রেনগত মনোভাবে শাসকরা 
উন্কানিই দিতে থাকে । এদিকে বৈষয়িক দিক হইতে ভারতের সহিত 
ইংল্যাণ্ডের গঁ(টছড়া বাধা পড়ে | ভারতে ইংরাঁজের আর রাজ্য সম্প্রসারণ 
ঘটে ন| বটে, কিন্তু তাঁহার বাণিজ্যের পরিমাণ প্রাকৃ-বিদ্রোহকালীন অবস্থার 
চেয়ে শতকর। '৩১০ ভাগ বৃদ্ধি পাঁয়। ভারতের রাজনীতিক পরাধীনতার 
সহিত বৈষয়িক পরাধানতাঁও কারেম হর | ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নাগ- 
পাঁশ হইতে ভারতের অন্তরাত্ম মুক্তির জন্য আকুলিবিকুলি করিতে থাকে। 


পরিকল্পন। ও ব্যর্থতার হু 


সিপাহী অভ্যুত্।ন ব্যর্থ হইলল কেন, এসম্পর্কে নানী কারণ উল্লেখ করা 
হইয়। থাকে । কেহ বলিয়। থাঁকেন কেন্দ্রীর নেতৃত্বের অভাব-_বাঁহাদুর শাহকে 
রাজশক্তির প্রতীক করিয়া তোলায় শিখ ও নেপালীদের বিরুদ্ধতী, কেহ ব 
বলেন, বিক্ষিপ্ত অত্যুর্থানকারী সেনাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল 
না, দেশের সবত্র অরাজকতা, বিশৃঙ্খল ও পারস্পারিক বুঝাপড়ার অভাব 
দেখ। দেয় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ও ক্ষমতাঁলিগ্মা মাথা চাড়া দের এবং কোন 
অঞ্চলে আবার জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন সত্বেও অধিকাংশ স্থলে 
তাহাদের সাঁড়। পাওয়। যায় নাই। 

মোটামুটি এদবই সত্য। তবু ব্যর্থতাঁর কাঁরণ সমুহকে দুইভাঁগে ভাঁগ করা 
বাইতে পারে £ যথা, (১) ৮০:02] ব। বহির্ভীরতীর ও (২) আভ্যন্তরীন 
প্রথম কারণসমুহ বিদ্রোহীদের ধারণ। ও আয়ন্তের বহির্ভত ছিল এবং দ্বিতীয় 
কাবণের উদ্ভব হয় বিদ্রোহীদের সমরকৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক সংস্কার 
হইতে। 

প্রথমে উল্লেথ কর! বইতে পাবে যে, বিপনন ইংরেজ রাঁজশক্তির অবস্থ। 
১৮৫৭ সালে উন্নতির দিকে বায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমরনীতিতে 
তাহাদের যে ঘেরতর সঙ্কট দেখ! দিরাছিল তাহ ক্রিমিয়া ও চীনের 
যুদ্ধাবসানে দূর হইস্ব] বায়। তারপর আফগানীস্থানের সহিত মেত্রীচুক্তি 
সম্পাদনে এবং পারস্তের পরাজয়ে তাহাদের অবস্থা আরও ভাল হয়। এহেন 
অবস্থায় ভারতীয় অভ্যু্থানকারীর। আস্তর্জীতিক দিক হইতে একঘরে ও 
কোণঠাসা হইয়। পড়ে । 

'দ্িতীরত, বৃটেনের একচ্ছত্র নৌ'গ্রাধান্ত থাকায় ভাবতে সৈন্য ও 
র্ণসস্তার বুদ্ধির পক্ষে অশেষ সহায় হয়। বিদ্রেহছ দমনে প্রায় ও লক্ষ ইংরেজ 


নিপাহাী অভ্যুখান ৬১ 


সৈল্ট আমদানী এবং ৩ লক্ষ ১০ হাজার ভারতীয়্ফ সেনাদলভূক্ত করা হয়। 
তাহা ছাড়া ইংরেজ পক্ষীয় দৈন্ত আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত ছিল। সে 
তুলনায় সিপাহীর| অস্ত্র ও গোলাগুলির অভাব মিটাইবাঁর জন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সৈশ্কদলকে রণাঙ্গনে পাঠাইত। শুধু এনফিল্ড রাইফেল ও দূরপাল্লার 
কামানই নহে, আধুনিকতম যোগাযোগ ও সংবাদ আদানপ্রদানের সুব্যবস্থাও 
যেমন, টেলিগ্র!ফ, বিত্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। বস্তুত, বিজ্ঞানে উন্নত 
ইংরেজগণ মধ্যযুগীয় সিপাহীদের বিরুদ্ধে প্রধানত এই জন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করে। 

কিন্ত সিপাহীরা সমরাস্ত্র দিক হইতে নিজেদের অন্ুবিধার বিষয়ে সম্যক 
অবহিত থাকে। এই হেতু তাঁহার। প্রধানত অতঞ্িত আক্রমণ ও গেরিলা 
রণকৌশলের উপর জোর দেয়। 

তাহারা সরকারী কোাগার দখল, বন্দীদের মুক্তি দান এবং স্থপরিকল্িত 
ভাবে যোঁগাযোগ ব্যবস্থ। ব্যাহত করিতে থাকে । এগার বার হাজার বন্দীকে, 
তাহারা মুক্তি দের; সরকারী কোধাগারের কোটি কোটি টাঁকা হস্ুগত করে $ 
রেলশ্লাইন ও টেলিগ্রাফের তার তাহাদের অন্ততম আক্রমণের লক্ষ্যে পরিগণিত 
হয়। রেলওয়ে জংশন রাণীগণ্জের উপর বিদ্রোহ আরস্তের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ 
চালান হনব এবং আন্মানিক ২ হাজার মাইল টেলিগ্রাফ তার বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দেওয়। হয়। অন্ত বানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও নিরাঁপদ ছিল ন!। 
কিন্তু ইংরেজসেনার শ্রেঠতর রণকৌশল, সেনাসংগঠন এবং রণসস্তার 
সম্পর্কে বিদ্রোহীরা নচেতন ছিল । বেরিলীর থণ বাহাদুর খ৭ নিষ্নরূপ ঢালাও 
আদেশ জারী করেন :-- 

“বিধর্মীদের নিয়মিত টসন্ঠের মুখামুখী হইতে চেষ্টা করিও না; তাহার! 
তোঁমাদের চেয়ে অধিকতর সুশৃঙ্খল ও তাহাদের বন্দোবস্তও পাক ; 
তাহ। ছাড়া তাহাদের বড় বড় কামান আছে। বরং তাহাদের 
সেনাচালন। পর্যবেক্ষণ কর; নদীর ঘাটসমুহে চৌকী দাও; তাহাদের, 


৬২ ভারতের মুক্তি প্রাম 


চিঠিপত্রাদি হস্তগত কর, খাগ্ভাদি সরবরাঁহ বন্ধ কর। তাহাদের চিঠির 
থলিয়া ও ডাঁক কাট, এবং সর্বক্ষণ তাহাদের শিৰিরসমূছের নিকটবর্তী স্থানে 
অবস্থান কর; তাহাঁদের বিশ্রাম করিতে দিও না1 

নিঃ এ ডাঁফ নামক জনৈক অপামরিক ইংরেজ কতৃক প্রদত্ত বিবরণে 
বল! হইয়াছে, "শক্রকে সবসময়ই পরাভৃত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার 
কামানসমূহ হস্তগত করা হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্বেও সে অধিকতর ন্ুষ্টুভাবে 
সেনাসনিবেশ করিয়ছে এবং নৃতন সঙ্বর্ষের অন্ক তাহাকে প্রবৃত্ত দেখা 
গিয়াছে। যে মুহূর্তে একটি সহর দখল বা একটি সহর হইতে শত্রুকে 
বিত।ড়িত করা! হইতেছে, সেমুহূর্তে আবার অপর দিকে শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত 
হুইবার সম্তাবনা দেখ দিয়াছে । একটি জেল নিরাপদ বলিয়া ঘোষিত 
হইবার সঙ্গে অন্ত একটি জেল! বিপন্ন হইয়! উঠিয়াছে; গুরুত্বপূর্ণ স্থানের 
সহিত যোগাযোগকারী 'একটি রাজপথ বাতায়াতের পক্ষে উন্মুক্ত ঘোধিত 
হইবার সহিত উহা! নন্ধ হইয়া! গিয়াছে এনং এক নছরের মত সমুদর যোগাযোগ 
ব্যবস্থ। বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে । একটি অঞ্চল হইতে যেই বিদ্রোহীদের 
বিতাড়িত করা হইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তাহাদের পুনরাঁবিভাব ঘটিল। 
যেক্ষণে একটি সৈন্দল শত্রু সেনাব্যুহ ভেদ করিল, তাহার পরক্ষণেই তাহাদের 
পশ্চাতাগে অবস্থিত ভূমিথণ্ড শত্রর হাতে চলিয়]! গেল। শব্রসৈন্ের সংখ্যা 
হাঁস হওয়ার সঙ্গে তাহ অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা রহ্রাছে এবং স্থায়ীভাবে 
তাহাদের কোন অঞ্চল হইতে বিতাঁড়ন অসাধ্য বলিয়! মনে ভয়।” 

তাহ! ছাড়া যে-মভ্যুতথান বুগপৎ সকল স্থানে ২৩শে জুন (১৮৫৭) 
প্লীণীর শতবাধিকীর দিনে ঘটিবাঁর কথ। ছিল, তাহ নিতান্তই অসময়ে ১০ই 
জুন শুধু মীরাঁটে ঘটে । অসময়ে বিদ্রোহ ঘটায় সমন্ত পূর্ববিস্তত্ত পরিকল্পনা 
বানচাল হইয়। যাঁয়। কাজেই উপায়ান্তর ন। থাকায় বদৃচ্ছ বিপ্লবের প্রসার 
ঘটাইয়াই অভাথানের এই প্রাথমিক অন্ুবিধ দূর করার নেষ্টা হয়। 


সিপাহা অভ্যুত্থান ৬৩ 


মিঃ উইলসন নামক এ্তিহাসিক বলেন,--“**১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন 
সমস্ত নিপাহী সৈন্টের যুদ্ধে প্রবুন্ত হইবার দিন স্থির হইয়াছিল । এই উদ্দেশ্টে 
এক সমিতি গঠিত হয়। প্রতি সৈম্ভ দলের ৩ ঞন করিয়া দেনা 
নমিতির সদস্ত ছিল, সমিতি অবশ্তন্তাঁবী যুদ্ধের সমুদয় বন্দোবস্ত করিতে 
থাকে। * *« *পুবোক্ত দিন সকল স্থানের সমস্ত ইউরোপীয়কে বধ 
করিতে হইবে, খাজাঞ্চিখানা অধিকার করিতে হইবে, কয়েদীদের খালাস 
করিতে হইবে,_-সমিতি ইহ। সমস্ত সিপাহীর গোচরে আনে। দিল্লীতে 
বে নৈন্থ ছিল তাহাদিগকে দিনী ও উহার নিকটবতী অন্ত্রাগার ও ছুর্গ 
অধিকারের নির্দেশ দেওয়া হয । সিপাহীরা গোপনে গোপনে যে আয়োজন 
করিতেছিল ৩ সপ্তাহ পূর্বে তাহার কোনও বিষয় সাধারণকে জানাইতে 
ইচ্ছা করে নাই। কিন্তু হঠাৎ ১*ই জুন রাত্রে ইহার গ্রথম চিহ্ন প্রকাশ 
পাঁয়।” 

ইহাতে স্ুদন্বন্ধ পরিকল্পনা! বিন্তাসের কথাই প্রমাণিত হয়। সাফল্য 
লাঁভ হয় নই বলিরাই স্থস্থির পরিকল্পনার অভাবের কথা বল! হয়। ইংরেজ 
ীতিহাপিকের কথায় প্রকাঁশ--“ইংরেজরা যেরূপ নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহাতে 
সিপাহীর। উক্ত নির্দিষ্ট দিনে সহস1 ভারতের সকল স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধোদ্যম করিলে * * * ভারতবর্ষ পুনরায় জয় করা আমাদের পক্ষে ুরূহ 
হইত * * * মিরাটের ঘটনার পরই দেশের সব্ত্র এই দুঃসংবাদ প্রচার 
হইয়| পড়ে ; ফলে বিচ্ছিন্ন হইলেও ইংরেজরাও সমবেতভাবে আত্মরক্ষার 
বথোচিত উপায় অবলম্বন করে।” 

আরও কয়েকটি লক্ষণ বিদ্রোহীদের স্ুবিন্থন্ত পরিকল্পনার সাক্ষ্য দেয়; 
ধাহাতে এক ঘাঁটি হইতে অন্য ঘাঁটিতে বিদ্রোহের প্রসার হইতে পারে, সেই 
উদ্দেশ্ঠটে একজনের নিকট হইতে অন্ত জনের হাতে লাল পন্ম পৌছাইয়। দিবার 
ব্যবস্থ। হয়। নিজেদের মধ্যে গৌপনে যেসব পত্র চালীচাঁলি হইতে থাঁকে, তাহাতে 
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সিপাহীরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠত। সম্পর্কে চেতন ছিল ; এক পত্রে লেখ' 
হয়, “দিপাহীরা| সঙ্ববন্ধ হইলে শ্বেতাঙ্গরা সমুদ্ধে শিশির বিন্দুবৎ হইয়া! পড়িবে । 
বিদ্রোহ ঘটলে আমাদের সাফল্য স্থ-নিশ্চিত। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার 
পর্যন্ত সকল স্থান বিনাবাধায় দখল করা সম্ভব হইবে |” এই প্রাথমিক ব্যবস্থা 
নিপ্পন্ন হইবার পর নূতন শাসন মানি নিবার জন্য জনসাধারণের নিকট 
আবেদন জাঁনাইবার বিষয় স্থির হয়। একটি ঘোঁষণাঁবাণীতে বল! হয়, 
“বিধর্মীদের নির্ধাতন ও অত্যাচারে হিন্দুমুদলমান উভয় সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়। 
যাইতেছে । .** হিন্দুমুলমানের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, তাঁহাদের ভবিষ্যদক্তাঁ ও 
ভাগ্যগণকরা এবিষয়ে সকলেই একমত যে, আর বেশিদিন ইংরেজকে ভারতে 
টিকিয়া থাকিতে হইবে না। * * * এই সুযোগ চলিয়া গেলে সকলকে 
ভূলের জন্য অনুশোচনা! করিতে হইবে । * * * ইংরেজরা। ভারতীয়দের 
প্রতি আদৌ কোন সম্মান দেখায় না, তাহাদিগকে সামান্ত বেতন দেওয়া 
হয় এবং সমুদয় বেশী বেতনের চাকুরী ও প্রভাবপ্রতিপত্তিমঘক পদ 
ইংরেজদের জন্য নির্দিষ্ট । * * * বাঁদশাহী প্রতিষ্ঠিত হইলে পাঁচহাজারী 
(কর্ণেল-জেনারেল) পিপাহশালারী (জেনারেল) জারগীর সদরওয়ালা 
( ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রভৃতি পদ ভারতীয়দের দেওয়া হইবে ।” একমাত্র 
কৃষকদের ছাড়। অন্ত সকল শ্রেণীর অভাবঅভিযোগের বিষ্রই ইস্তাহারে, 
বণিত হয়। 

তৃতীয়ত, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নৃপতি বৃটিশ পক্ষে যোগ দেয়; 
অভ্যু্থানকাঁপীদের শত প্রচেষ্টা এবং ডালহৌসীর নীতি অনুযায়ী শ্বত্বলোপের 
ভীতিপ্রদশন সত্বেও তাহারা অনড় থাকে। অন্যুথ্থানের পূর্বমুহূর্তে লর্ড 
ক্যানিং গোপনে তাহার্দের আশ্বাম দেন যে, সামন্তদের অধিকার স্বীকার 
করিয়। নেওয়া হইবে এবং উহা কোনক্রমেই ক্ষুপ্ন কর! হইবে না। একটি 
মাত্র কলমের খোঁচায় সামন্তরা ইংরেজবিরোধিত। পরিহার করিয়া বিপ্লুবের, 


দিপাহী অভ্ভযু্খান ৩ 
বিপক্ষে যায়? অধিবন্, দেশের কায়েমী স্বার্থের পৌঁষকতা। ও সহায়ত! 
করায় (যথ] বাংলার চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা) তাহারাও বিপ্রববিরোধী বৃটিশ 
সমর্থক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। অরাজকতা ও উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের 
উপায় হিসাবে তাহার শাসক শক্তিকে পাঁহায্য করাই শ্রেয়তর মনে করে। 
ইহাতে বিপ্লব বিরোধীদের শক্তিবুদ্ধির দরুণ অভ্যতীনকারীদের যেটুকু ক্ষতি 
হয়, তাহা অনীয়াঁসেই পূরণ কর] যাইত, যদি বিদ্রোহী নায়কগণ দেশের 
আপামর জনসাধারণকে তাহাদের পশ্চাতে টাঁনিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু 
তাঁহ। হয় নাই। স্থানবিশেষে অবস্থার চাপে পড়িয়া স্বেচ্ছায় কৃষক ও 
শ্রমিকগণ বিগ্রবে যোগ দিলেও সমগ্রভাবে তাহাদিগকে সংগঠিত করিবার 
কোন পরিকল্পন। বা প্রচেষ্টা ছিল না। বিপ্রবের সামস্ততাস্ত্রিক রূপই এই 
জন্য দায়ী । বিদ্রোহীদের তরফ হইতে যে ইন্তাহার জারী করা হয়, 
তাহাতে একমাত্র কৃষক ছাড়| আর সকল শ্রেণীরই অবস্থার উন্নতির 
আশ্বীস দেওয়া হয়। বিগ্রীবী নেতৃবর্গের এই অনূরদর্শী নীতিই সমগ্র 
অভ্যুর্থানের পতন ত্বরান্বিত করিয়। তোলে। প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সামস্ততন্ত্রের 
বিরুদ্ধে তীহারা প্রগতিশীল শক্তিসমূছের সমাবেশ করিতে ব্যর্থ হন। 

এদিকে সৈন্থদের মধ্যে বিদ্রোহও সবব্যাপক আকার ধারণ করে নাই। 
বোম্বাই ও মাঁদ্রাজের সেনাদল বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই; শুধু অযোধ্য।, 
রোহিলখন্দ ও উত্তরণপশ্চিম প্রদেশের বিতস্তাথণ্ড (10020), মধ্যভারত ও 
বিহারের কোন কোন অঞ্চলে অভ্যুত্থান ঘটে। অশ্বারোহীদলের অধিকাংশই 
রোহিলৎন্দবাঁসী, পদাতিক দলের অধিকাংশই অযোধ্যা ও বিতস্তা খণ্ডের 
লৌক 7; আবার ইহা রাও প্রভাবশালী উচ্চবর্ণের ব1 'কুলাক' শ্রেণীর ; কাঁজেই 
ইহ।দের অভ্যুতথীনে নবাবী আমলের পূর্বগৌরব কথ। স্মরণ হওয়ায় এবং 
কষকদেয় চরম ছুরবস্থা। ঘটাম্ম এই লব অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহ স্থটি হয়। 


গক্ষান্তরে মাদ্রাজ ও বৌহ্াইএর সিপাহীরা সকলেই নিম্নবর্ণের ছিল এবং 
৫ 
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দেশের সহিত ইহাদের যৌগাধোগও ছিল কম। কাজেই বিদ্রোহের প্রতি 
ইহাদের আকর্ষণও ছিল ন1। চুড়ান্ত মাত্রায় ইহার সুযোগ নেওয়। হয়। 


বশিক্টা ও স্বপ 


সিপাহী অভ্যুানকে অনেকে শুধু মাত্র একটি সামরিক শ্রেণীর বিদ্রোহ 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের তৎকালীন অবস্থা বিবেচন। 
করিয়। ইহাকে শুধু মাত্র “সিপাহীদের বিদ্রোহ” বলিয়া বর্ণন। কর] যায় 
কিন। সন্দেহ। কেননা স্থান ও কালবিশেষে বিপ্লবের ধারা ও বৈশিষ্ট্য বূপ 
পরিবর্তন করিয়া থাকে। সত্য বটে অভ্যুত্থানের সময় পিপাহীরাই প্রধান 
ংশ গ্রহণ করিয়। উহার নায়কত্ব করিয়াছিল । কিন্তু ইহাঁও লক্ষ্যের বিষয়, 
বিস্তৃত ভূখণ্ডে জনসাধারণ ইহাকে নানাভাবে সমর্থন করিয়াছে । তাহার! 
সক্রিয়ভাবে উহাঁতে অংশ গ্রহণও করিয়াছে । এমনকি প্রয়োজনমত নিজেরাই 
অভ্যু্থান করিয়াছে । ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদেরও ঘোর বিক্ষোভ 
ছিল। চাকরির উন্নতি-অবনতি তাহাদের স্পর্শ না করিলেও ভূমিসংক্রান্ত 
অব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নিম্পেষণ ও দাঁরিত্র্য তাহাদের অভ্যার্থানে প্ররোচিত 
করে। তাহারা, বুঝিতে পারে, বুটিশ শাসনের অবসান ন। ঘটিলে তাহাদের 
দুর্গতির শেষ হইবে ন|। ৃ 
অবশ্ঠ সর্বত্রই একটি মাত্র রাজশক্তির প্রতীক দিল্লী ও একটিমাত্র 
পতাকার নীচে সকলে সজ্ববদ্ধ হয়। নানাসাহেব, অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসীর 
রাণী, বেরিলীর খ। বাহাদুর খ) প্রমুখ প্রাক্তন শাসকবর্গ মোগল বাদশাহের 
প্রতিনিধি হিসাবে হু ত্ব অঞ্চলে ব্যবস্থা অবলম্বন, করেন। অধিকন্ত, 
প্রত্যেকটি অভ্যু্থানকারী বাহিনীরই রণহঙ্কার ছিল “দিলী চলে” ; দিল্লীর 
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বাদশাহকে সকলে কেন্দ্রীয় শক্তি বলির] মানিক! নেয়। তারপর, 
আগ্র।-অযোধ্যায় ব্যাপকভাবে গণ-অভুরাঁন ঘটে। মীরাট ও আলীগড়ে 
জনসাধারণই সিপাহীদের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করে। পাঁটনায় বুটিশ-পক্ষাবলন্বন- 
কারীদের সামাজিকভাবে বর্জন পর্বস্ত কর! হয়। যেখানেই বৃটিশ ক্ষমতা 
লোপ পায় সেখানেই জনসাধারণ তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়। শাসন 
পরিচালনা করিতে থাকে । বৃটিশ সৈম্তকে সবর নদী পারাপার, মালপত্র 
স্থানান্তর ও অগ্রাভিযানকালে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। 

শুধু তাহাই নহে। অন্যুর্থানকালে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ জ্ঞান একেবারে 
লোপ পায় এবং উহার স্থানে এক ন্তন সামাজিক ও দীয়িত্ব বোধের 
শ্ুরণ *হয়। সরকার পক্ষ হইতে আশ! করা হয় যে, শ্রেণীসজ্বর্য, 
পারস্পরিক শক্রতা ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের তাহার! স্থযোগ গ্রহণ করিতে 
গাঁরিবে। কিন্তু তাহাদের দূরাশ। ব্যর্থ হয় । বেরিলীর নবাব এক ঘোষণাঁপত্রে 
বলেন, “ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়নে হিন্দুরা সহায়ত করিলে মুসলমান 
সামন্তরা গোহত্য৷ বন্ধ করিতে রাজি আছেন।” দিল্লীর বাদশাহ দিল্লীতে 
গৌঁহত্য। বন্ধের আদেশ দেন। তাহা ছাড়া দিশ্লী-অধিপতি জয়পুব, যোধপুব, 
বিকানীর, আলোয়ার গ্রভৃতি সামন্ত নুপতির নিকট লিখিত পত্রে তাহাদিগকে 
সংগ্রামে যোগ দিতে অনুরোধ জানান এবং সাধারণ শত্রুকে বিতাঁড়নের পর 
সিংহাসন ত্যাগ করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। হিন্দুবাও 
অনুরূপ মনোভাব দেখান। কানপুরে নানাসাহেব তাহার প্রথম ঘোষণাতে 
সমাটের নিকট আম্্গত্য জ্ঞাপন করেন। তাহার প্রধান অমাত্যও ছিল 
মুলমান। নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের নিকট সাহায্যের জন্ত লিখিত পত্রে 
তিনি হিজরী সাল ব্যবহার করেন। 

অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান কারণ জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা । এইদিক 
হইতে বলা যায় যে, "ধর্মের জন্ যুদ্ধ করার ধর্মোন্মাদন। সাধারণের মধ্যে 


৬৮ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


জাগ্রত হয়। কিন্তু ধর্মীয় কারণ উগ্র হইয়া উঠিলেও বিদ্রোহে ধর্মোন্মাদনাই 
মুখ্য হইয়া উঠে নাই। বরং রাজনীতিক আঁকাজ্ষ| ও বৈষগ্িক অভাব 
অভিযোগ ধর্মীয় অভিযোগ দৃট়তর করিয়া তোলে। বিদ্রোহে ধর্স-সম্প্রদায় 
নেতৃত্ব করে নাই, বিষয়ী লোকরাই ইহা! পরিচালনা করেন। শুধু 
প্রাচীন ও রাঁজ্যহারা সামন্তরাই ইহাতে যোগ দেন নাই, জমিদার শ্রেণীও 
উহাতে অংশ গ্রহণ করে। এই হেতু অযোধ্যায় বিপ্লব সবব্যাপক রূপ 
গ্রহণ করে। বুটিশ অধিকারের সময় অযোধ্যায় ২৭২ জন তালুকদার ছিল, 
কিন্তু মাত্র ৭ জন বাদে সকলেই অভ্া্থানে যোগ দেয়। উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশেও একই ঘটনা ঘটে। এখানে যেসব জমিদার স্বত্ত্রষ্ট হন, রাষ্ট্র 
বিপ্লবে জনসাধারণ তাহাদেরই খাঁজন! দেয়। কাজেই ভারতের তৎকালীন 
অবস্থায় জনসাধারণের বংশপরম্পরাঁগত নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহ চালনা করেন। 

বিদ্রোহকালে প্রজার! নূতন মনিবদের পরিবর্তে বুটিশশক্তি কতৃ ক বিতাঁড়িত 
প্রাক্তন মনিবদের থাঁজন| দেয়। এই দিক হইতে বিচাঁর করিয়া! বল! চলে, 
সিপাহী অভ্যথান সামন্ত অভ্যুখানও বটে। কিন্তু সবৌপরি ইহাকে কোন 
এক বিশেষ শ্রেণীর বিদ্রোহ বল চলে না। সিপাহীর্দের অভাব অভিযোগ, ধর্ম 
ও জাতিনীশের আশঙ্কী, আর্থিক ছুর্গতি, ও জনসাধরেণের দারিদ্র্য, মর্যাদা ও 
পাদত্রষ্ট সামন্ত ও বিত্তশালী শ্রেণীর অসন্তোষ__সমন্ত মিলিয়া এক আ|ধারণ 
পটভূমিকা রচনা করে। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বুটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে অসস্তোষ পুঞ্তীভূত হয়ঃ তাহাই চর্ধিমিশ্রিত টোট! উপলক্ষ 
করিয়। বিমান হয়--বিদেশী শাসকের ওদ্ধত্যে এবং পরবশ্ঠতার হীনতাবোধ 
হইতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিচার্ধ। তাহা হইল এই যে অভ্যুথান 
উত্তর ভারতের প্রদেশবিশেষে প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইয়! উঠিলেও ইহাকে জাতীয় 
স্বাধীনতার সংগ্রাম বলা চলে কিনা। দেখা গিয়াছে যে, উত্তর ভারতে 


নিপাত অভ্্যুখান ৬৯ 


জনসাধারণ মোটামুটি ইহাকে হয় টনতিক দিক হইতে, নয় অন্যভাবে সমর্থন ও 
সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্তেও ইহা! সমগ্রভাবে জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই; কেননা তৎকালে ভারতবর্ষে 
বা উত্তর ভারতে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হয় নাই এবং জাতিগঠনের উপযোগী 
 মালমসলারও তখন অভাব ছিল। অখণ্ড রা্ীয় চেতনা, সামাজিক উত্থান 
পতন বোধ, আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়িয়া! উঠিবার মত 
অবস্থা তখনও ছিল না। তাহ ছাড় বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দও প্রাচীন সামন্ত 
বা মধ্যযুগীয় মনৌভাবাঁপন্ন ছিল বলিয়া নিগৃহীত জনসমাঁজ বা তাহাদের 
অভাব অভিযোগের প্রতি উদাসীন ছিল। অবশ্য প্রথম দিকে দিপাহীরা 
বিদ্রোহী হইয়া উঠে নিঃসন্দেহ, কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্রোহ পরিচালনার ভার 
আহাদের হাত হইতে রাজ্যত্রষ্ট সামস্তদের হাতে চলিয়] যায়। এই হেতু 
বিদ্রোহ নিছক লামরিক অভ্যু্থীনেও পর্ধবমিত হইতে পারে নাই) এই 
গ্রামে ধাহার। নেতৃত্ব করেন, তাহারা সর্বপ্রক।র গুণান্বিত হইলেও 
বৈজ্ঞানিক যুগধারাকে রোধ করিবার মত শক্তি বা কৌশন তাহাদের আয়ত্তে 
ছিল ন|। কিন্তু ইহাও সত্য, এই অন্্যুথথানে বিদেশী শক্তিকে বিতাড়িত করিয়! 
শাসনক্ষমত। হস্তগত করার এক ব্যাপক ও বিপুল উদ্যম হয়। 

ফলত, সিপাহী অভ্যু্থান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার1 ও সমাজবিস্তাসের বিরুদ্ধে 
সামন্ততান্ত্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাষের রূপ নেয়। কাজেই ইহার সাফল্যও 
সুদুরপরাহত হইয়া পড়ে। 

সিপাহী অভ্যযর্থানের প্রারস্ত ও সমাপ্তি এইভাবে স্ববিরোধিতাঁয় পূর্ণ 
রাজশক্তি দখলের যে সংঘর্ষ প্রাচীন ও নবীন এবং পুরাতন ভাঁবধার। ও নুতন 
বিজ্ঞানের ঘন্দের মধ্যে রূপান্তর লাভ করে, নব্যলমাজ ও বৈষয়িক ব্যবস্থা! 
এবং শিল্পায়নের বনিয়াদ প্রতিঠিত হইলেই তত্ব ও তথ্যের দিক দিয় সমগ্র 
বিপ্লবের স্থট, পরিণতি ঘটিত। কিন্তু বিজেতা। ইংরেজ রাজশক্তি নূতনের সন্ধান 


৭০ ভাবতেন মুক্তিসংপ্রাথ 


লইয়া আসিলেও অভ্যরথানের পর সামাজিক সংস্থ। এবং শিলপোনননে 
অচলায়তন প্রতিষ্ঠায় তাহারা সহায়ত করে ও উহাতে উৎসাহ যোগায় । 
কেননা বিজিত দেশে দূর্বল সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাইি সাআজ্যবাদী 
শোষণের পক্ষে সবিশেষ সহায়ক | ইহার ফল দীড়ায় এই যে, 
সামন্ততন্ত্রকে এক নূতন ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া উহাকে প্রতিক্রিয়াশীল 
ঘ।টিতে রূপান্তরিত করা হয়। ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠ ন। করিয়া উহাকে 
কাচা মাল সংগ্রহের আড়ত কর! হয়; পক্ষান্তরে বিলাতী উৎপন্ন 
পণ্য ভারতের বাঁজার জীকিয়া বসে; নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের তাত্বিক দিকই 
এখানে নামমাত্র প্রবতিত হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় রক্ষণণীলতা ও নির- 
পেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়। সর্বোপরি, দেশের সমগ্র জীবনধারাঁকে 
বিপর্বস্ত করিয়। দিয়া ভারতকে ইংল্যাগ্ডের উপর নির্ভরশীল করিয়। ফেলা হস্তু। 
ভারতের রাষ্ট্রীয়, বৈষদ্বিক ও সামাজিক জীবন ধ্বপিয়া পড়িতে থাকে । ইহার 
রিক্ততা ও অন্তঃসারশৃন্ঠতার উপর বিলাতী সমৃদ্ধির বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। 
সিপাহী অভ্যুর্থানের ফলে ভারতীয় জীবনে যে গভীর ক্ষত হয়, তাহার উপর 
প্রলেপ দিবার চেষ্ট। হইলেও ক্ষতমুখ হইতে চারিধারে রক্ত নিঃসরণ হইতে 
থাকে। কিন্তু অনৃষ্টের পরিহাস এই, লামাজ্য-্বার্থের অন্নকুলে একদা! যাহাদের 
ইংরেজী শিক্ষা্দীক্ষ। দিক্স1 গড়িয়। তোল! হয় সেই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালীই 

পরবর্তীকালে বৃটিশ সাঁআীজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়। দের ; তাহারাই হইয়া 
উঠে মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত । 


বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন 


১৮৫৮ সালের শেষভাগে সিপাহী অ্যুর্থানের শেষ ক্ফুলিঙ্গও নিভিয়া 
যাযস। কিন্তু এই রূক্-ন্নানের মধ্য দিয়া শাদক ও শাসিতের মধ্যে 
নৃতন সম্পর্কের উদ্ভব ও রূপান্তর ঘটিতে থাকে। স্পষ্টতঃই দেখ যাঁর, 
সার্বভৌম গ্রতুশক্তি হিসাবে ইংরেজের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং ভারতবাসী 
পুরাপুরি দাস জাতিতে পরিণত হইয়াছে । এমনিভাবে শাসনব্যবস্থা» বৈষয়িক 
সমন্তা ও সামাজিক উন্নয়ন,-_সমুদয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় অগ্রগতি বুটিশ 
সাআরাজ্য-্বার্থের অনুগামী হইয়। পড়ে। 

শাসনব্যবস্থার দিক হইতে ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে এবং 
উহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় খাঁস বৃটিশ-প্রভূত্ব। ভারত ইংল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ 
শাঁসনাধীন হয় ; দেশীয় বাঁজ্য সমুহের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য গবর্ণর 
জেনারেলকে “ভাইসরয়” বা রাজপ্রতিনিধির পদাধিকার দেওয়া হয় এবং 
ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীদের মধ্য হইতে ভারত শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য 
ভারতসচিব নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়। 

১৮৫৮ সালের ১ল। নভেম্বর বড়লাট লর্ড ক্যানিং এলাহাঁবাঁদে এক বিরাট 
দরবার অনুষ্ঠান করেন। উহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক স্বহন্তে 
ভারতের শাসনভার গ্রহণের কথা৷ ঘোঁধিত হয় ; এই উপলক্ষে যুগপৎ ভারতীয় 
জনসাধারণ ও সামন্ত নৃপতিদের আশ্বস্ত করিয়। জানান হয় যে, শাসন ব্যাপারে 
সমদরখিতা এবং জনকল্যাণ, ধর্স ও সাঁমাজিকক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও উদার 
ব্যবস্থা অবলম্থিত হইবে । রাঁজগ্কদের ব্লা হয়, কোম্পানীর সহিত ইতিপূর্বে 
সম্পাদিত সন্ধি অনুযাঁরী তাহাদের হ্বত্ব-স্বামিত্ব ও মর্ধাদ। রক্ষা কর হইবে 
এবং সাঁমানস্তরাজাগ্রাস নীতি ত্যক্ত হইবে। ভারতবামীদের আরও জানাইয়া 
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দেওয়া হয়, জাতিবর্ণ-নিধিশেষে তাহাদের রাঞজকার্ধে নিযুক্ত কর। হইবে; 
আর বৃটিশ প্রজার হত্য।য় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ছাড়া কাহাকেও 
রাজদ্রোহের দায়ে দণ্ডিত কর! হইবে না । 

মহারাণীর এই ঘোষণাপত্রকে মহাসনদ আধ্য। দেওয়|। হয়। কিন্তু 
তৎকালে ইহাঁকে যাহাই বল! হউক ন। কেন, ইহা! ভারতীয়দের স্বাধীনতার 
মহাসনদ নহে ১ তাঁহাদের পরাধীনতার পরোয়ানা মাত্র । পরবর্তী ঘটনাবলীই 
ইহার প্রমাণ । 

সিপাহী অভ্যুর্থানের পরে ২২ বৎসর ভারতে বৃটিশ প্রভূত্ব দৃঢ়তর 
করার জন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করা হর। কিন্তু বৃটিশ কতৃপক্ষ 
গোঁড়াতেই বুঝিতে পাঁরেন যে, শ।দিতদের মৌন সম্মতি ও সহযোগিতা ন 
থাকিলে শাসন ও শোষণ চালান দুঃসাধ্য । এইদিকে লক্ষ্য বাখিয়। তাহার! 
শাসন ব্যাপারে ভারতীকদ্দের সহযোগিতা! কামন। করেন এবং বেশী সংখ্যক 
ভারতীয়কে দায়িত্পূর্ণ রাজকার্ষে নিয়োগের জন্ত বিবিধ শাঁদনতান্ত্রিক সংস্কার 
কর! হয়। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের শোষণের জন্ত নব নব উপায়ও উদ্ভাবিত 
হইতে থাকে। বস্তুত এই সময়কে শীদন ও শোষণের এক নূতন অধ্যায় বল! 
যাইতে পারে। 

এমনি করিয়া ইংরেজদের একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠ। হয় বটে, কিন্তু ভারতে 
তাহাদের প্রজ্জাকল্যাণ কামন! শুধু পুথিবদ্ধই রহিয়! যায়। এদিকে দৈল্ট- 
বিভাগ হইতে চিরতরে যাহাতে বিদ্রেহ ঘটিবার সম্ভবনা লে।প পায়, এমনি 
করিয়। ভারতীর সৈম্ঠবিভাগ পুনর্গঠিত হয়। সঘর বিভাগে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত 
ও বুদ্ধিজীবীদের প্রবেশ নিষিব হয় ; তাহের পরিবর্তে গুখ4, উপজাতীয় 
অঞ্চলের অধিবাসী নিরক্ষর দূর্ধর্ষ পাহাড়িয়। সন্প্রদায়। শিখ ও অগ্থগত 
দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সৈন্ঠর! শুধু সেনাবিভাগে স্থান পায়। কৃত্রিম উপায় 
ভারতীয়দের মধ্যে তথাকথিত সামরিক ও অনামরিক শ্রেণী গড়িয়। তোলার 
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ইহাই ইতিহাঁস। তাহা! ছাড়া! সমর বিভ।গে বুটিশ দৈন্ভ ও দেনানীর হারও 
বৃদ্ধি কর! হয় এবং ভারতীয় গোলনাঞ্জবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সৈন্য! 
পূর্ণ কর] হয়। ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় ও নৌবাহিনী বলিয়া যে সামান্ত 
ংশও এতদিন উপকূল বাঁণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া আপিতেছিল, তাহাও 
বুটিশ প্রতিযোগিতায় এই সময় লোপ পায়। যুগপৎ ভারত শাঁসন ও শোষণ 
করিয়াই ইংরেজ শাসক তুষ্ট থাকে না। ভারতবাপীদের চিরকাল নিরীর্ধ 
ও পৌর্যহীন করিয়! রাথিবার অভিনব উপায়ও তাহার উদ্ভাবন করে। 
অবশ্য জমিদারদের উৎপীড়ন হইতে প্রজাদের রক্ষার জন্ত ১৮৫৯ সালে খাজন। 
আইন সংস্কার এবং নীলকরদের অমানুষিক নির্ধাতন রোধের জন্ত যে ছোটখাট 
গ্রজাহিতকর সংস্কীর প্রবতিত না হয় এমন নহে। কিন্তু তাহাও প্রসিদ্ধ 
নাট্যকার ৬দীনবন্ধু মিত্র-লিখিত “নীলদর্পণের” জন্ সরকারী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
উক্ত নাটকে বাঙালী কৃষকের উপর নীলকর সাহেবদের অকথ্য নির্ধাতনের 
কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এদ্দিকে সিপাহী অভ্যুর্থান দমনে গবর্ণমেপ্টের যে 
বিপুল খণ হয়, তাহা পরিশোধের জন্ত ভারতে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থ। 
গ্রবতিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহের অবশ্তস্তাবী আনুষঙ্গিক দুভিক্ষ দেশের নানাস্থানে 
দেখ! দেয়। ১৮৬১ সালে উড়িষ্যার দুর্িক্ষে ১৩ লক্ষ লোক প্রাণ 
হারায় এবং ১৮৬৬ সালে বুন্দেলখন্দ ও রাজপুতানায় মন্বস্তর দেখা দেয়; 
তাহাতেও বিপুল লোকক্ষয় হয়। এমন কি ১৮৭৭--৭৮ সালে যখন মহ। 
সমারোহে লর্ড লিটন দরবার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন দক্ষিণ ভারতে 
তয়াবহ মন্বস্তরে ৫০ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। এই সময় দেশীয় 
রাঁজ্যসমূহ বৃটিশ শীনের প্রত্যক্ষ অধীন বলিয়া ঘোধিত হয়। ভারতে 
ইংরেজরাঁজ রাজচক্রবর্তীর আসনে পুরাপুরি অধিষ্ঠিত হয়। 
এতদিন প্রয়োজন বুঝিরা সিপাহী অভ্যতান দমনের পুরস্কার ম্বরূপ 
ইংরেজ শক্তি সামন্ত রাজাদের নিজেদের £সমকক্ষ বলিয়! মাঁনিয়া নিতেছিল ? 
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কিন্ত অবস্থা পরিব্নের সঙ্গে বুটিশ ভারতের প্রজাদের মত দেশীয় হৃপতি 
বৃন্দকেও সব্বীঙ্গে পরাধীনতার বেড়ি পড়াইয়! দেওয়া হয়; ভাঁরতবাসীর 
পরাধীনতা কায়েমে তাহার বুটিশের সহায়ক হইয়াছিল, পরিবর্তে বুটিশরাজ 
তাহাদের উপর প্রতুত্বের বমুষ্টি দূঢ়তর করে। 

এহেন পরিস্থিতিতেও দেশের অবস্থা বাহাত শান্ত বলিয়। মনে হইত। 
কিন্তু আসলে আগ্নেয়গিরির মতই ছিল উহা বিস্ফোরণশীল | বাহিরের 
আবরণ দেখিয়। দেশবাসীর ফন্ত্র মনৌধারার গতি বুঝিবার উপায় ছিল 
না। তবে শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি যে চোরাবাঁলির উপর গড়া, সেবিষয়ে 
শাসকরাঁও সচেতন ছিল। এই হেতু দ্রেশবাঁসীর উত্তরোত্তর বর্ধিত 
আশা-আকাঙ্খার পূরণে তাহার্দের আগ্রহের গ্রমাণ দিতে তাহার! ব্যস্ত হয় ; 
পক্ষান্তরে নানাঁরূপ নৈসগিক দৃর্ৈব ও শাসকসপ্প্রদায়ের শ্বেতাঙ্গ পক্গ- 
পাঁতিত্ব, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও অধোগ্যতাঁর দরুণ ভাঁরতবাসীর মধ্যে 
শাসকশক্তির বিরুদ্ধে একট। প্রতিকূল মনোভাব গড়িয়া! উঠিতে থাকে ; এই 
মনোভাব তাহাদের মধ্যে এক্যবোধ স্থষ্টির পক্ষে বিশেষ সহাঁয়ক হয়। 

ভারতবাঁসী বিদেশী শীসনকে গ্রথমাবধিই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে 
নাই ১ ১৮৫৭ সালের সিপাহী অত্যুর্থান ব্যর্থ হইবার পরও সম্প্রদায় ও গোঠী 
বিশেষের মধ্যে গ্রভূত্ব পুনরুদ্ধারের সন্কল্প প্রকাঁশ পাইতে থাকে। মুখ্যত 
যে-মারাঠা ও মুসলমানশক্তি বিপ্লবে ঝাপাইয়। পড়ে তাহারা নিজেদের 
পূর্বমহিমা ও প্রতিপত্তির কথ! ভুলিতে পারে নাই, আর তাহ] ভুলিয়া 
যাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এইজন্য তাহাদের মধ্যে অব-দমিত 
আকাঙ্মার ্ুরণ দেখ। যায় এবং স্ব ত্ব পরিবেশ অনুযায়ী ক্ষেত্রান্তরে উহার 
ফলাফলও বিভিন্ন ধরণের হইতে থাকে । 

বৃটিশ জঙ্গীশক্তির কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, এবং উহার তুলনায় ভারতবাঁসীর 
মধ্যে সঙ্ঘশক্তির অভাবহেতু দেশে এক নিক্ষিয় ও অসহায় মনোভাবের সৃষ্টি 
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হইতে থাঁকে। বিপ্রবের ব্যর্থতায় তখন সংগঠন শক্তিও আর দেশবাসীর 
মধ্যে অবশিষ্ট ছিল ন1/ বরং বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য 
রািয়াই বরাবর শাঁসনকার্থ চালান হইতে থাকে। অবশ্য দেশে 
তৎকালে বে ধরণের পার্িপাশ্বিক অবস্থা ছিল তাহাতে জনসাধারণের 
মধ্যে সম্ঘবদ্ধতাঁর লেশমাত্র থাকাও সম্ভবপর ছিল না। এই হেতু দেশবাসীর 
বিহ্বল ওঁদাসীন্য ও নিরানন্দ পরিবেশ চারিদিক ছাইয়! ফেলে। 

সিপাহী বিদ্রোহের ইহাই নঙর্থক পরিণাম--প্রবল উত্তেজনার পর 
নিদারুণ অবসাদ । 

অবশ্ত বিপ্রবের সদর্থক দিকও কম উল্লেখযোগ্য নয়। পরাজয়ের 
গ্লানিতে দেশবাসী ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে রত হয়। নৈরাশ্যবাদীর! 
ইংরেজ-শাসনকে বিধিনি্দি্ট বিধান বলিয় মানিয়। নেয়, কিন্ত আশাবাদীর। 
সুিনের প্রতীক্ষার পরিবতিত পরিবেশের সহিত নিজেদের সামঞ্জ্য বিধান 
করিতে থাকে । আবার এমনও একদল লোকের আবির্ভাব হয়, যাহার 
নিজেদের ক্ষমত। সম্পর্কে অতিগাত্রায় সচেতন হইয়া উঠে। তাহার। প্রতি- 
পক্ষের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রতি তেমন লক্ষ্য না বাঁধিয়া বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ 
করিবার চেষ্টায় থাকে । ইহাদের মধ্যে মারাঠা বীরপুঙ্গব ফাড়কের শাঁম 
উল্লেখযোগ্য । তবে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মারাঠীই ভিন্নপথে আত্মবিশ্লেষণ করিতে 
থাকে; তাহাদের মধ্যে অধিকতর দূরদশী ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞান আয্মন্তের সাধনায় রত হন। পক্ষান্তরে নিরক্ষর ও দরিদ্র সাধারণ 
প্রীত্যহিক জীবনসংগ্রামের মধ্যে তলাইয়। যাঁয়। কিন্তু পরবশ্ঠতা প্রস্থত ক্রমবর্ধমান 
দারিদ্র্য ও গ্লানিতে তাহাদের মধ্যেও চাঁপা অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে। 

এদিকে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া! হয় বিপরীত ও 
মর্গাস্তিক। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পযন্ত কম ব1 বেণী পরিমাণে 
দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা! করায় তাহীর৷ নিজেদের ভারতের প্রতৃশক্তি 
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বলিয়। ভাঁবিতে অভ্যস্ত হইয়। পড়িয়াছিল ; সুতরাং ভারতে পুনরায় মুসলমান 
প্রভুশক্তির প্রতিষ্ঠা তাঁদের কাম্য হইম্ব উঠে। এইজন্য শ্বভাঁবতই তাহাদের 
মধ্যে শ্রেষ্টত্বাভিমান জন্মে এবং তাহারা অতিমাত্রায় আত্মমচেতন ও 
স্পর্শকাতর হইয়া উঠে। আর আভ্যন্তরীণ দলাদলি এবং মারাঠা, রাজপুত 
ও শিখদের সঙ্বর্ষে মুসলমান বাঁজশক্তির ক্রমিক বিলোপ ঘটিলেও 
সাধারণ মুসলমান নিজেদের মন হইতে পূর্বগৌরবের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে 
পারে নাই; সিপাহী অভ্যুর্|নে উত্তর ভারতে বিশেষত আগ্রা! ও অযোধ্যা 
মুসলমানদের মুখ্য অংশ গ্রহণের উহাই অন্ততম কারণ। 

এইরূপ অবস্থায় মুসলমান সাধারণ ইংরেজের নিকট মানসিক বস্তা 
স্বীকার করিতে কুগ্ঠা প্রকাশ করে। তাহারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও বর্জন করে। ইহার ফল দীড়ায় এই যে, 
ভারতের অন্যান সম্প্রদায় বিশেষত বাঁঙালী, মারাঠী ও মাদ্রাজীরা যখন 
আধুনিক কর্ণ ও ভাবধারায় অগ্রগামী হইয়া পড়ে,তখনও তাহার অভিমানবশে 
সং্প্রদারগতভাবে কল্পনাশ্ররী হইয়া! উঠে। বস্তুত পারিপাখ্িকতা হইতে 
সর্বোপায়ে বিচ্ছিন্ন থাঁকিয়৷ তাহাঁর। আপন! হইতেই কোনঠাসা হইয়া পড়ে। 

ইহার মধ্যেও ব্যতিক্রম যে না ছিল এমন নহে। সম্প্রদায় হিসাবে 
মুসলমানদের এই আত্মঘাতী নীতি আলীগড়ের স্তর গৈয়দ আহম্মদের দৃষ্টিতে 
ধরা পড়ে। তাঁহার পূর্ববর্তী বাঙালী-প্রধান নবাব আবল লতিফও ইংরেজী 
শিক্ষার উপকারিত1 সম্পর্কে স্থীন্ সম্প্রদায়কে সজাগ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেন; কিন্তু উহার পিছনে কোনবূপ হ্যজনী প্রচেষ্টা ছিল না৷ বলিয়। 
তাহাতে সুফল হয় না। পক্ষান্তরে স্তর টৈয়দ নিভে ইংরেজী শিক্ষিত ন। 
হইয়্াও শ্বস্প্রনারকে জ্ঞানবিজ্ঞানে কৃতবিগ্ভ করিয়। তুলিতে যত্বপর হন এবং 
তীহারই চেষ্টায় আলিগড় কলেজ গড়িয়া উঠে। অল্পদিনের মধ্যেই শর 
কলেজ মুসলমানদের মধ্যে নব্য ভাবধারার প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রভূমিতে 
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পরিণত হয়। শিক্ষিত মুনলমান নিজেদের গলদ ও অধঃপতনের হেতু 
বিশ্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু প্রথম দিকে পশ্চাগামী হওয়ায় তাহার! হিন্দু 
ও অন্ত সম্পদদায়ের তুলনায় বহু পিছনে পড়িয়া! যায়। ইহার জের এখনও 
তাহাদিগকে টাঁনিতে হইতেছে। সশ্রদায় হিপাবে তাহাদের অগ্রগতি শুধু 
মন্থরই হয় নাই, দেশের বৃহত্তর সাঁধনী ও সিদ্ধিতেও তাহাঁরা বিশেষ সহায়ক 
হইতে পারে নাই»_যাহারা৷ অগ্রগামী হইবার ছুঃসাহস করে তাহাদিগকেও 
তাহারা পিছনে টাঁনিয়! ধরে। ইহার ফলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামও বিদ্ব- 
সংকুল হইয়। পড়ে। 

সিপাহী অভ্যুর্থানকাঁলে আর একটি সম্প্রদায় উহার নীরব সাক্ষী ছিল। 
তাহার। পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণী। 
তাহার রামমোহন ও ডিরোজিওর ভাব ও শিক্ষায় পুষ্ট, হিন্দু কলেজের 
অত্যাধুনিক ছাত্রদল ; নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উগ্র স্বরায় তাহার! উন্মাদ, ইংরেজী 
নকলনবীশীতে ওস্তাদ । ইহাদের অনেকে কোম্পানীর চাকরিতে দায়িত্তপূর্ণ 
পদে বহাল হয়। কোম্পানীর রাজ্যপ্রসারের সঙ্গে তাঁহারাও ভিন্ন প্রদেশে 
ছড়াইয়| পড়ে এবং ইংরেজ-বণিকের অন্ুচর হিসাবে নিজেদের আধিপতা 
বিস্তারে রত হয়; অভ্যুতখানকানে প্রভুশক্তিকে বু ভাঁবে সহীয়ত। করিয়া 
অনেকে আবার বিস্তর সরকারী অন্ুগ্রহও পাঁয়। এই হেতু ভিন্ন প্রদেশ- 
বাসীর! তাহাদের প্রতি কিছুট। বিদ্বেষভাব পোঁধণ করিতে আরম্ভ করে এবং 
কিছুটা ঈর্ধাপর হইয়া উঠে। কোম্পানীর অনুচর রূপে অবাঙালীর 
নিকট একশ্রেণীর বাঁডালীর একমাত্র পরিচয় হুইন্ন। পড়ে। ইহা! দুঃখের হইলেও 
সত্য। পক্ষান্তরে আর একদল দুঃসাহসী বাঁঙাঁলী তৎকালে সরকারী চাকরির 
মোহ ও জীবন-ধারণের নিরাপদ পথ ত্যাগ করিয়। স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করেন 
ও বঙ্গেতর প্রদেশসমুছে ছড়াইয়া। পড়েন। তীহারা এসব অঞ্চলের সমুদয় 
প্রগতিমূলক আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া তথাকার বাসিন্দাদের সখহুঃখে সম- 
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ংশভাগী হইয়া! উঠেন। তাহাদের মারফত বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক 
জ্যোতির্ময় রূপ উদ্ভাদিত হইয়া উঠে) এই ভাঁবে ভারতের অন্ান্ত প্রদেশে 
বাঙালী অবজ্ঞা! ও শ্রদ্ধা! দুই-ই লাঁভ করে। 
দুই স্ববিরোধী ভাবধারার সমাবেশে বাঙালী জাতীয় চরিত্র গঠিত। 
তাহাদের চারিত্রিক দৈন্ঠও আছে, আবার সম্পদও আছে । ইংরেজের নিকট 
নিজে আত্মবিক্রয়ই সে করে নাই, অন্ধ অনুকরণে নিজের সমগ্র সত্ত্াও 
বিসর্জন দেয় নাই; জাতীয় স্বরূপ উপলব্ধির সাধনায়ও সে আত্মনিয়োগ 
করে। তাহার সংবেদনশীল মনৌজগতে জাতীয় দৈগ্তের ছাঁয়। স্পষ্ট ও 
দীর্ঘতর হইতে থাঁকে ; সর্বপ্রথম ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাহাদের 
নগ্ররূপও তাহার নিকট প্রকট হয়। আর এই সঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তি 
আন্দোলনের ইতিহীসু ও উহার প্রভাব তাহার মনে গভীর ছাপ রাখিয়া 
যায়। ক্রমশ আইরিশ ও ফরাঁসী বিপ্লবের ভাবধারা, ম্পেন্সার-শিলারহেগেলের 
তত্ব ও ম্যাৎসিনীগ্যারিবল্দীর বীরত্বকাহিনী, এবং টড-লিখিত ম্বদেণী রাজস্থান 
গাথা ও অল্পকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত দিপাহী-অভ্যুর্থানের প্রতিক্রিয়া বাঙালী- 
মানসে চিন্তার বিপ্লব আনে । কিন্তু ধর্মান্দোৌলনের মধ্য দিয়াই প্রথমদিকে 
বাঙালী তথা ভারতবাঁসী আত্মস্থ হইবার উদ্ঘাম করে। একদিকে রামমোহন, 
দ্বারকানাথ 'ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব দেন গ্রভৃতির ব্রাঙ্গ-ধর্মান্দোৌলন এবং 
কৃ্চপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচুড়ামাণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ, 
পরমহংসদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা, বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদন, উত্তর ভারতে দর়ানন্দ সরম্বতীর আর্ধধর্ম প্রচার ও দক্ষিণ 
ভারতে কর্ণেল অলকট-মা্দাম ব্রাভাটস্কীর ব্রন্মবিষ্ভা আন্দোলন, অগ্ঠদিকে 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ধানাগর প্রমুখ মনীষীর ভাষ। ও সমাজ মংস্কারমূলক আন্দোলন 
ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে বেপ্লবিক আলোড়ন সৃতি করে। বস্তুত 
ধর্মান্দোলনের সহিত সমাজ সংস্কাগ আন্দোলনও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়। পড়ে। 
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ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের সহিত রাজনীতিতে শাসনসংস্কারের প্রতিও চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিন্তু মজা এই, তৎকালের চাকুরিয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখ! যায়। উহার কারণও ছিল যথেষ্ট 
চাঁকুরিয়া শ্রেণী লোঁকই শাসকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়! পরবশ্ততার 
গ্লানি মর্নে মর্মে অনুভব করিতে থাকে; কিন্তু নিজের গুঢ অন্তর্বেদনা ও 
সজ্ব!ত প্রকাশের ক্ষেত্র বাহিরে ন! থাকায় একমাত্র সাহিত্যই হইয়া উঠে 
আত্মপ্রকাণের মুখ্য অবলম্বন। এই হেতু প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্তাঁস 
ও গন্সে সাহিত্য সমুন্ধ হইতে থাকে, দেশে নবজাগরণের সুচন। দেখ। 
দেয়। সরকারী চাঁকরিয়] দীনবন্ধু মিত্র, নবীন সেন, রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও বঙ্চিমচন্তর চট্টোপাধ্যায় এবং মাইকেল মধুহদন দত্ত প্রমুখ মনীষী ও কবির 
লেখনীমুখে দেশের মুক দৈন্ত্ঃখ মুখর হইয়া উঠে। সিপাহী বিপ্লবের 
গ্রবল বিস্ফোরণের মুখেও যে-বাঁঙালীর কালঘুম ভাঙ্গে নাই, তাহাদেরই 
কঠে নব্য জাতীয়তার খক্মন্ত্র ধ্বনিত হয়, তাহাদের মাঁনসনেত্রেই “বন্দে 
মাতরম্”-এ বণিত দেশমাতার মৃতি ফুটিয়! উঠে; পাশ্চাত্য জাতীয়তার সহিত 
হিন্দু জাতীয় সংস্কারের মিলনে যে নব্য জাতীয় বোধের উন্মেষ হয়, তাহার 
প্রচার ও প্রসারে তাহীরাই হন পুরোধা । 

ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙালী প্রধানগণ সঙ্ঘবদ্ধ রাজনীতিক আন্দোলন 
চালনার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্মোগী হন। অবশ্ত এদেশে অবস্থিত বেসরকারী 
ইউরোগীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনসাফল্যে তাহারা! উদ্দ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও 
নিঃসন্দেহ। ইউরোপীয়দের নিরঙ্কুশ অনাচার হীসকল্পে তাহাদিগকে আইনের 
আওতায় আনিবার জগ্ঘ গবর্ণমে্ট এক আইনের খসড়া রচনা, করে ; কিন্ত 
তাঁহাদের আন্দোলনে সরকার নিরন্ত হইতে বাধ্য হয়। কাজেই উহাদের 
দেখাদেখি পূর্বোক্ত উদ্দেস্তে ১৮৫১ গালে "বৃটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
প্রতিষ্ঠ। হয়; এই এনৌপিয়েশনের মারফত সমগ্রিগতভাবে ভারতবাসীর অস্ফুট 
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আকাজ্মার কথ! আধ আধ প্রকাশ পাইতে থাকে । কিন্ত যাঁহ। সকল শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত, হয়, তাহাই ক্রমশ হইয়! উঠে জমিদার ও সম্পদশালী 
স্তান্ত ভদ্র ব্যক্তিদের মুখপাত্রস্বরূপ। ইহ সিপাহী অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী 
ঘটনা। এই সময় ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার 
কথা । তবে বলাই বাহুল্য, ইতিপূর্বে প্রতিষ্িত বঙ্গভাষ। গ্রবেশিক সভা» 
ভূম্যধিকারী সভা। ও বেঙ্গল বৃটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটির প্রত্যেকটির চেয়ে ইহ 
অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ছিল। 

অন্যুর্থানের পরবর্তী কয়েক বৎসর নানা অশান্তির মধ্য দিয়! অতিবাঁহিত 
হইতে থাকে । জমিদার ও নীলকর সাহেবদের উৎপীড়ন ও অনাচার ভয়ঙ্কর 
হইয়। উঠে; বাঙলার নানাস্থানে কৃষকর! প্রকাশ্ত বিদ্রোহ পর্বস্ত ঘোষণ! 
করে। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ' বাংলার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার 
নিখুত আলেখ্য ;ঃ কৃষিকুনের ছুঃসহ অবস্থার জন্য নানাদিকে আন্দোলন 
মাঁথ! চাঁড়া দিয়! উঠায় সরকার কৃষিব্যবস্থার সংস্কার সাঁমান্ত করেন বটে, কিন্তু 
তাহাও নামমাত্র। সে অবস্থায়ও জমিদার শ্রেণী নিজেদের অধিকার, 
হারাইবার আশঙ্কার “বৃটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মারফত সরকারের 
নিকট নিজেদের বক্তব্য পেশ করিতে থাকে । আন্দোলনের ইহাই আদিপর্ব, 
অবশ্য তাহাও কায়েমী স্বার্থ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। 

ইতিমধ্যে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদা সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করিয় 
উহার রস বুঝিতে আরম্ত করে; তাহার হইয়া উঠে ইংরেজ-হথষ্ট এক 
অতিজাত মধ্যপন্থী শ্রেণী; সরকারী চাকরিতে তখন পয়সা ও প্রতিপত্তি 
অর্জনের উপায় নিহিত; কাজেই দেশের দৃষ্টিও উহাতে নিবদ্ধ। 
“সবিল সাধিসের, দ্বার ভারতবাপীর নিকট উক্ত হওয়ায় তাহাই 
তখন সকলের কাম্য হইয়া উঠে। অথচ সেই বহু-বাঞ্ছিত “দেবলোঁক' 
হইতে যখন সিবিলিয়ান স্থরেন্্র নাথ বন্দ্োপাধ্যায়কে তুচ্ছ কারণে পদচ্যুত 
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কর হয়, তখন দেশের গণ্যমান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এবট। হতাশার ভাব লক্ষিত 
হয়| ভারতে ও বিলাতে বছ চেষ্টাচরিত্র করিয়াও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 
পুনরায় চাকরিতে বহাল কর! গেল না। শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায়ের বর্ণাভিমান 
ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধের নিকট ভারতীয় সিবিলিয়ানের মর্ধাদ। ভূলুহিত হইল । এই 
একটিমাত্র ঘটনায় শিক্ষিত ও মন্্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি 
জাগিয়। উঠিতে বাধ্য হয়। পরদেশী শাসক সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের 
স্বার্থ এক নয় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মিতে থাকে। কিন্তু তেমন 
অবস্থায়ও দেশের সর্ববাদীসম্মত মুখপাত্রগণ পর্ধস্ত প্রতীকারের কোন উপাফ্ক 
স্থির করিতে পারেন নাই ; এমন কি সুরেন্্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন তমলীচ্ছঙ্গ 
বলিয়াও অনেকে অভিমত দেন ; কেহব] তাহাকে নাম পাণ্টাইয়া অষ্ট্রেলিয়া 
গিয়। নুতনভাবে জীবনারস্তের পরামর্শ দেন। কিন্তু অনৃষ্টবাদী সাধারণ 
ভারতীয়ের মত এই পুরুসিংহ ভাগ্যের নিকট নতি স্বীকার না করিয়। 
পুরুষকাঁরকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় বলিয়। গ্রহণ করেন। চাকরিজীবী 
শিক্ষিত বাঙালী ও শাদক গোঠির মধ্যে ইহাই প্রথম প্রত্যক্ষ স্বার্থের দন্ঘ। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় 
স্বাধিকার অর্জন বা স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে একটা ঝেৌঁক দেখা যাইতে 
থাকে। তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্ত্ে রাঁজনারায়ণ বনু কতৃক 
প্রতিঠিত “জাতীয় গৌরব সভার পর হিন্দুমেল| ব! চৈত্র মেলার প্রতিষ্ঠ। 
হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন ইহার প্রাণ। ১৮৬৭ সালে উহার প্রতিষ্ঠা 
হয় এবং প্রতিবছর চৈত্র-সংক্রাস্তিতে ইহার অনুষ্ঠান হইতে থাকে। “এই 
মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্র করা। এই 
মিলন কোন বিষ্লন্থথ বা আমোদ-প্রমোদের জন্ত নহে-স্বদেশের জন্য, 
ভারতভূমির জন্ত। * * আত্মনির্ভরত। যাহাতে ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, 


--এখানে বদ্ধমূল হয়, তাঁহ। এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেস্ত। 
৬ 


5২ ভারতের মু ক্িসংগ্রাস 


লক্ষ্য করিবার বিষয়, তৎকালে হিন্দু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনই ছিল 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ; ভারতের স্বাধীনতা অর্থে হিন্দুসমাজের মুষ্টিমেয় 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ম্বাধীনতাই বুঝাইত। অবশ্ত ইহার কারণও ছিল। 
হিন্দুসমাঁজই ছিল তৎকালে শিক্ষারদীক্ষা ও কর্মে অগ্রণী । এইহেতু শাসক 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রধানত তাহাদের নালিশই পুঞ্জীভূত হইতে থাকে । 

চৈত্র মেলার উদ্যোক্তগণ এঁক্যবোধবৃদ্ধি, লামাঞ্জিক উন্নতি, শিক্ষা, 
সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় জীবনকে বিভিন্ন দিক 
হইতে সমুন্ধ করিতে চেষ্টিত হন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর সিভিলিয়ান 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত “জয় ভারতের জয়” সঙ্গীতট প্রতিবার অধিবেশনে 
গীত হইত। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ইহার নিয়মিত অনুষ্ঠান হইতে থাকে। 

১৮৭০ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে যেসব ঘটনা! ঘটে, তাহা৷ নানাভাবে 
উল্লেখযোগ্য । একদিকে হিন্দুমেলাঁর আহ্বান, অন্যদিকে ইউরোপের বিভিন্ন 
জাতির একরাষ্টভূক্তি, আমেরিকায় নিগ্রোদের স্বধীনত! ল।ভ এবং 
ইউরোপের নবীন ভাবধারার সহিত সগ্ধ-পরিচিত প্রাচ্য দেশসমূহে সাঁড়। 
জাগে। শিক্ষিত বাঙালী অথণ্ড ভারতের স্বপ্ন অন্ুধ্যান করিতে থাঁকেন। 
তাহার সাহিত্যও উহারই অভিব্যক্তি । কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 
“বাজরে শিঙ্গা, বাঁজ এই রবে, _ শুনিয়। ভারত জাগুক সবে, ইত্যাদি, মনে!- 
মোহন বন্থুর “দিনের দিন হয়ে পরাধীন”, গোবিন্দচন্ত্র রায়ের “কত কাল পরে 
বল ভারত রে” প্রভৃতি সঙ্গীত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে নবোগ্ভমের সঞ্চার 
করিতে থাকে। দেশ শনৈ শনৈ একজাতীয়ত। ও ভারতীয়তার দিকে 
আগাইয়া৷ চলে। 

কর্মরাজ্যও এই সময় নানা সংঘাতে চঞ্চল হই! উঠে। পূর্বেই 
বল। হইয়াছে, সিপাহী বিগ্রবের পর শাসক ইংরেজ সম্প্রদায় ভারতীয়দের 
হইতে নিজেদের দ্বতগ্তর ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিতে ও তদনুষাযী আচরণ কবিতে 


হঞ্গভঙ্ঞ বা স্দেশী আন্দোলন ৮৩ 


থাকে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে জাতিগত স্পর্ধা আকাশম্পর্শী হইয়া 
উঠে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্যোপাঁধ্যায় সিবিল সাধিন হইতে পদচ্যুত হন। 
মহারাঁণীর ঘোঁষণ! অনুযাঁ্ী ভারতীয়দের শাসন ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য 
আহ্বান করা হইলেও তাহারা শিক্ষিত ভারতবালী তথ1 বাঁঙীলীকে বিশ্বান 
করিতে পারে নাই, বরং তাহাদের যোগ্যতা ও শাসনকার্ধে পটুতাকে তাহার! 
ভীতির চক্ষে দেখিতে থকে । চাঁকরির ক্ষেত্রে তাহার! শিক্ষিত বাঙীলীকে 
গ্রতিযোগী বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়। দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা! 
করে। ১৮৬৯ সালে বহির্বাংলায় কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে এই নর্মে 
আদেশ জারি হয় যে, উচ্চশিক্ষিত বাঙাঁলীকে পারতপক্ষে সরকারী কাধে 
যেন নিয়োগ কর| না হয়। এদিকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রসারেও কত পক্ষ আর 
তেমন আগ্রহ দেখার না! অধিকন্তু সরকারী কলেজের সাঁহাব্যও কমাইদ] 
দেওয়া হয়। এইজন্য শিক্ষাগ্রচার ব্যপদশে ১৮৭২ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরত্ত্ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মেটে1পলিটাঁন (বিষ্তাসাঁগর ) কলেক্ স্থাপন করেন। 
ইতিমধ্যে পদচ্যুত স্ুরেব্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াও ব্যারিষ্টারী করিবার অনুমতি পান না। তাহার প্রতি এজাতীয় 
ব্যবহারে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিচলিত হইয়| উঠেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সক্রিয় 
সাহায্যও দিতে পারেন নাই। এই সময় একমাত্র বিষ্তামাগর মহাশয় তাহাকে 
মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপক পদে বহাল করিয়া! স্থবেন্ত্রনীথের ভাবী 
জীবন তথ! ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ রাঁজনীতিক আন্দোলনে সহ।য়ক হন। * এদিকে 
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* সিবিল সাধিস পরীক্গায় উত্তীর্ণ হুরেন্ত্রনাথ ১৮৭১ সালের ২২শে নবেম্বর শ্রীহটে 
জ্যাসিট্যা্ট ম্যাজিষ্টেটের পদে বহাল হুন। কিন্তু তাহার যোগ্যতায় এ স্থানের উচ্চপদস্থ 
ফিরিলী সরকারী কর্মচারীর! ঈর্ধাদিত হইয়! উঠে এবং তাহাকে অযোগ্য প্রমাণের জন্য উঠিয়া- 
গড়ি! লাগে। এই লময় মিঃ সাদাল]াগ নামক জনৈক আংলো-ইওিয়ান শ্রীহটের জেল| 
ব্যাজিট্রেট ছিলেন। এই ব্যজি হরেন্রনাথকে অপবস্থ করার এক অপূর্ব হুযোগ পান। যুধিঠির 
নামক এক বাকি নৌকাচুণ্রর অপরাধে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু আসামী দেরার্‌ বলিয়া উল্লিখিত 


৮৪ ভাক্পতের মুক্তিসংপ্রা 


অতৃপ্ত বাঙাপী-প্রতিভ। নানাদিকে আত্ম প্রকাশের পথ খুঁজিতে থাকে; 
যুগপৎ তাহার সাহিত্য, ( বিশেষতঃ বঙ্কিম ) রঙ্গমঞ্চ, ( ন্যাশনাল থিয়েটার ) 
বিজ্ঞানসভ| (ডাঃ নহেন্ত্র লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ) নৃতন পথ-রচনায় প্রবুদ্ধ 
হয়। 

লক্ষ্যের বিষয়, বাঙালী শিক্ষিত সমাজ বেমন শাসকদের বিষনজরে পড়ে, 
তেমনি মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবী সম্প্রদারও তাহাদের আক্রমণের প্রধান 
লক্ষ্য হয়। এই ওয়াহাবীরা। গোঁড়া ধর্মসন্প্রদায় ; তাহারা একদিকে মুসলমানদের 
মধ্যে শুদ্ধি আন্দৌলন চালাইতে থাকে অন্তাদিকে অবিশ্বীমীদের উচ্ছেদ 
আত্মনিয়োগ করে। ইহাদের আদি বাসভূমি আরবে ; কিন্তু উনবিংশ শতকের 
গ্রথমভাগে তথাকার শাসনকর্তা ইব্রাহিম পাঁশ। উহাদের উৎখাত করার 
পর তাহারা ভারতে আশ্রয় নেয়। এখানে আসিয়া তাহার] মুসলমানদের 
মধ্যে ইরেজের বিরুদ্ধে পুঞ্তীভূত অসন্তোষের সুযোগ নেয় এবং তাহাদের 
বিতাড়নের জন্ত আন্দোলনের সুচনা করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহারা 
দেশব্যাপী বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়।ছিল। এইহেতু ইংরেজসরকার 
তাহাদের প্রতি খরদুৃষ্টি রাখে এবং তাহাদের নেতা আমীর খাঁকে ১৮১৮ 
সালের তিন আইনে ভারতরক্ষ। বিধান বলে আটক রাখ! হয়। কিন্তু ইহার 
বিরুদ্ধে মামল। দয়ের করায় আদালতে শাসকদের বহু গোঁপন অপকীতি ও 
নগ্নরূপ প্রকাশ হইয়। পড়ে। এ ব্যাপারেও দেশের সর্বত্র বিপুল চাঞ্চল্যের 
সঞ্চার হয়। এইভাবে একাধিক ব্যাপারে ইংরেজ-কুশাসন সম্পর্কে ভারতবাদী 
মাত্রই বেশী মাত্রায় সচেতন হুইয়। উঠিতে থাকে । 


পল 


এক নথিতে মুরেন্্রনাথ সহি করেন! এই নামমাত্র ক্রটির অজুহাতে এক কমিশন বসান 
হয়। উহার সভ্যরা একযোগে তাহাকে দারিত্বপূ্ণ কাজের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করেন। ভারত 
সরকারও কমিশনের হৃপারিশ গ্রহণ করিয়! সরেন্রনাথকে মাসিক ৫** টাকা মাসোহারা দিয় 
চাক্রি হইতে বিদায় দেয়। 
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এই সময় শিক্ষিত ভারতীয়দের মিলনম্থল “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোদিয়েশন' 
ক্রমশ শুধু জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত অবহিত হইতে থাকে। ইহাঁরই 
প্রতিবাদে ৬শিশিরকুমার ঘোষ তাহার ভ্রাতাদের সহায়তায় ১৮৭৫ সালে 
ইত্ডিয়ান লীগ স্থাপন করেন। এই লীগের সহিত আনন্দমোহন বনু, স্থুরেন 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্ত খ্যাতনাম। ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
কিন্তু ইণ্ডিয়ান লীগের দ্বার! কিছু প্রয়োজনীয় কাজ হইলেও শিক্ষিত ভারত- 
বাসীর অভাব অভিযোগ প্রকাশ ও যথার্থ প্রতিকার ব্যবস্থা। উহার মারফত হয় 
নাই ; এই জন্ত অল্পকাল মধ্যে নিখিল ভারতীয় আদর্শে ১৮৭৬ সালের ২৬শে 
জুলাই ইগ্ড়ান এসোসিয়েসন (ভারত সভ1) প্রতিঠিত হয়। আনন্দমোহন 
ইহার ম্পাদক পদে বৃত হন। ভারতসভা। প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ম্যাৎসিনীর এরক্য- 
বদ্ধ ইতালীয় প্রেরণ! কাঁজ করে। এদ্রিকে আনন মোঁহন বন্থ পুনাঁর ছাত্রসভার 
আদর্শে কলিকাতায় “ট,ডেন্টস এসোসিয়েশন” বা ছাত্রসভা! প্রতিষ্ঠা করেন। 
তখনও স্থরেন্্রনীথ ইউরোপ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই। 
প্রত্যাগত স্রেন্রনাথ ছাত্রসভাঁকে কেন্দ্র করিয়। ছাত্রদের মধ্যে দেশাআুবোধের 
চেতন জাগাইয়। তুলিতে থাকেন। পূর্ব হইতে দেশে আন্দোলনের অনুকৃত্ন 
অবস্থার উদ্ভব হয়। স্ুরেন্্নাথ তাহারই সুযোগে নিজের অপূর্ব বাগ্মীতা বলে 
দেশের শিক্ষিত মনকে কর্মমুখী করিয়। তুলিতে থাকেন। ম্যাংসিনীর আদর্শে 
উদবদ্ধ বন যুবক তখন হইতেই গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। কিন্তু দেশ- 
সেবার তখনও কোন সুস্পঈ ধারণা বা কর্মপন্থ। ছিল না বলিয়। তাহারাঁও 
ছিলেন নিক্িয়। 

ভারতসত1 প্রতিষ্ঠার পর হইতে সুরেন্ত্রনাথের চেষ্টায় ভারতীয় 
রাজনীতি সর্বপ্রথম অন্তমুখী হইয়া উঠে; ইহার একটি সুনির্দিষ্ট গতি ও 
রীতিক্রমও এই সঙ্গে গড়িয়। উঠিতে থাকে। এইভাবে দেশের অসস্তোষ ও 
অভাব অভিযোগকে উপলক্ষ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ জনমত সৃির ক্ষেত্রেও শুরেন 


৮৩৬ ভান্রতের মুজ্জিনংপ্রাম 


নাঁথ হন অগ্রণী! পক্ষান্তরে মাদ্রাজে আনন্দ চাল এবং মহারাস্্রে বিণ শাস্ত্রী 
চিপলম্কর মধ্যবিত্ত সম্প্রদারুকে দেশের দুর্ঘশার কথা শুনাইয়া তাহাদের আত্মস্থ 
হইতে আহ্বান জানান। 

এস্থানে মনে রাখিতে হইবে, তথন ভারতীয় রাজনীতির উষাকাল--. 
কাঁজেই আবেদন-নিবেদনের যুগ ॥ শাসকের নিকট হইতে কতটা পরিমাণ 
চাকরি ব1 এঁজাতীয় সুখসুবিধ! আদায় কর! যায়, তাহাই হইয়। পড়ে 
তখনকার দিনের আন্দোলনের সার কথা । 

পুনরায় মূল গ্রসঙ্গে আসা যাঁউক। ভারতসভ প্রতিষ্ঠিত হয় চতুধিধ 
উদ্দেশ্য লইর1! যথা (১) জনমত গঠন, (২) রাজনীতিক আশা-আকাক্ষা 
পৃরণকল্পে বিভিন্ন শ্রেণী ও জীতির মধ্যে এ্রক্যের উন্মেষ, (৩) হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং (৪) সমসাময়িক আন্োলনের সঙ্গে সাধারণের 
সংবোগ সাধন। 

অবশ্য ভারতের অস্ত্র অর্থাৎ ১৮৭২ সালে স্থাপিত পুনাঁর সার্বজনিক সভ। 
ও ১৮৭৮ সালে স্থাপিত মাদ্রাজের মহাজন সভাঁও কিছুট1 কাজ করিতে 
থাকে। কিন্তু উহাদের উদ্দেগ্ত ছিল প্রাদেশিক £ ভারত সভার মত নিখিল 
তারতীয় উদ্দেশ্ত উহাদের ছিল না । বিপিন চন্দ্রের ভাষায় বল। বায় “মুরেন্ 
নাথের উদ্ভোগ ও প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত ভারতসভাই সবপ্রথমে ভারতের রাষ্্রীক 
চিন্তা ও কর্মধারাকে সংহত ও একত্রে আবদ্ধ করিতে প্ররুত্ত হয়।” বস্তুত, 
ভারত সভার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় মহাসমিভির (1170120 15010091 
(-0081659 ) বীজ নিহিত ছিল। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যায়, রাষ্ীয় আন্দোলনের গতিগ্রকৃতি ও বেগবুদ্ধিতে 
একদিকে যেমন ধর্মীর সংস্কার আন্দোলন সহায়তা করে, অন্তদিকে সংবাদপত্র 
এবং সাময়িক পত্রও জনমত গঠন ও জাতীয় আশাআকাজ্ষার পুতি ও 
অভিব্যক্তিকর্পে কম সহায়ক হয় না| বরং নানাদিক হইতে উহাদের দানে 


সবজ্তভঙ্ আআ স্বদেশী আন্দোলন ৮৭ 


জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার 
দশ বছর আগেও দেশে ৪৭৮টি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ছিল। কৃষ্খদাস 
পাল ও হরিশচন্দত্র মুখোপাধ্যায়ের “হিন্দু পেট্রয়”, নরেন্দ্রনাথ সেনের 
“ইত্ডিয়ান মিরর”, বৌষ পরিবারের "অমুত বাঁজার পত্রিকা এবং সুরেন্্র নাথ 
বন্ৰ্যোপাধ্যায়ের “বেঙ্গলী” সাধারণের আশা-আকাজ্কার স্ফরণে ও সরকারী 
অনীচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের ধার প্রবর্তন করে, তাহা নিঃসন্দেহে 
স্ররণীয়। পুনার “মারাঠা; ও “কেশরী” বোস্বাইয়ের প্রান্ত গফ তর», “বোম্বাই 
সমাচার এবং মান্দ্রাজে আনন্দ চালুর “হিন্দু বহুভাবে দেশসেবা। করিতে 
থাকে । এদিকে আদীলত অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ সালের €ই মে সুরেন্দ্রনাথের 
২ মাস কারাদণ্ড হয়। ন্থরেন্ত্রনাথের এই নিগ্রহভোগে দেশবাদী বিচলিত 
হইয়। উঠে; পরবর্তীকালে সংবাদপত্র সেবায় অনেকে দুঃখবরণ করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত তৎকালে নুরেন্্র নাথই প্রথম এই ব্যাপারে নিগ্রহ ভোগকারী। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে, সর্বত্র 
জনসভায় দণ্ডদানের বিরুদ্ধ প্রস্তাব গৃহীত ও সুরেন্দ্র নাথের প্রতি সহানুভূতি 
জ্ঞাপন করা হয়। 

পূর্বেই বল৷ হইয়াছে, সুরেন্্র নাথ ছিলেন ছাত্র সম্প্রদায়ের আদর্শ । 
কাজেই তীহার দণ্দাঁনকে উপলক্ষ করিয়া কলিকাতার ছাত্রসমাজ বিশেষ 
চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহার বিচারের দিন ছাত্রর| ধর্মঘট করিয় (স্তর) 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাইকোর্টের প্রাঙ্গনে তুমুল বিক্ষোত 
প্রকাশ করে। এই ব্যাপার হইতেই ছাত্র আন্দোলনের হুত্রপাত। 

এমনি ধারা অবস্থায় দেশে আন্দোলনের গতি এক সুনির্দিষ্ট খাতে 
প্রবাহিত হইতে সুরু করে। সরকারী চাকুরী বিশেষত “লৌহ কাঠামো? 
(9661 [81:90 ) সিবিল দাধিসকে উপলক্ষ করিয়। এই আন্দোলন ; 
ভারতে ইহার পূর্বে নবন্ষ্ট শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে যে-আন্দোলনের হুচন 


৬ ভারতের মুক্তিদংপ্রাস 


দেখা যাঁয় তহ! সকল ভারতবাসীকে সঙ্ঘবন্ধ ও প্রক্যবদ্ধ করিবার 
পক্ষে উপযুক্ত ছিল ন!। 

১৮৫৩ সালের সনদে শাসনসৌকর্ধ ও ভারতীয়দের মধ্যে ইংবেজভাবাদ্িত 
চীকুরিয়। সম্প্রদায় সৃষ্টির উদ্দোস্টে ভারতে সিবিল সাধিস পরীক্ষ1 সর্বপ্রথম 
প্রতিযে(গিতামূলক কর! হয়; এই সম্পর্কে পরীক্ষার্থী প্রতিযোগীদের বয়স 
করা হয় অনূর্ধ তেইশ বছর এবং তাহাদের শিক্ষান্থবিণীর কাল হয় ছুই বৎসর । 
কিন্তু ছয় বংসর অতীত ন। হইতেই ১৮৫৯ সালেই প্রতিযোগীদের বয়স ও 
শিক্ষান্থুবিশীর কাল যথাক্রমে এক বছর কমাইয়! বাইশ ও এক বছর কর! 
হয়। আবার উহার ছুই বছর পর তাহাদের বয়স অনূর্ধ একুশ ও শিক্ষা 
বিশীর কাল ২ বছর করা হয়। ইহা লর্ড মেকলের ব্যবস্থা; তিনি ভারতের 
গ্রথম আইনসচিব। উক্ত ব্যবস্থার উদ্দেগ্য ছিল, ভারতীয়রা যাহাতে শাসন 
বিভাগে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করা ; 
কেনন! দেশের শিক্ষ। সমাপ্ত করিয়া নূতন পরীক্ষায় উল্লিখিত বয়সের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা কর! ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এই সম্পর্কে 
একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১০ বছরে মাত্র ১৩ জন 
ভারতীয় প্রতিবোগীর মধ্যে এক সত্যেন্ত্র নাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেহ সিবিল 
সাধিসের “অগ্নি পরীক্ষায়” উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কাজেই শিক্ষিত 
ভারতীত্বদের মধ্যে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসস্তোষের মাত্রা! বাড়িতে 
থাকে ; তাহাদের ক্রমশ এই সন্দেহই হইতে থাকে যে মহারাণীর ঘোষণাযান 
কার্কর কর! বৃটিশ সরকারের অভিপ্রেত নহে। ভারতশাসন বিধানে 
ভারতীয়দের অধিকার স্বীরুত হইলেও কার্ধত তাহাদের শ।সনবিভাগে 
প্রবেশাধিকার সর্বোপায়ে সঞ্চিত ও খব' করিবার ব্যবস্থা হইতে থাকে। 
এত কড়াকড়ি সত্বেও ভারতশাসনকারী চক্রীরা কঠোরতর নিষেধবিধি 
প্রবর্তনে ব্যগ্র হইয়া উঠে। রক্ষণশীল ভারতদচিব লর্ড সঙ্সবেরী ১৮৭২ 


অবজভঙ্ ক! স্দেলী আন্দোকান ৮৯ 


সালের ফেব্রুয়ারীতে সিবিল সাধিস প্রতিযোগীদের বয়স ২১ হইতে কমাইয়া ১৯ 
করেন। এদিকে ১৮৭০ সালে সিবিল্িয়ানদের অগ্ুরূপ পদে ভারুতবামীকে 
ভারত হইতে নিয়োগের জন্ত যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহাও কার্কর কর! 
হয় না। ভারতের তৎকালীন বড়পলাট লগ লিটন ভারত সচিবকে এক 
গোপন পত্রে লিখেন,__-“ভারতবাঁসীদের সিবিল সাধিসে নিয়োগ করা সম্পর্কে 
যে দাবী কর! হইয়াছে, তাহ! পূরণ করা আদৌ সম্ভব নহে। * ** কাজেই 
আমাদের সম্মুখে ুইটি পথ খোঁল। আঁছে,_-হয় তাহাদের দাবী অন্বীকাঁর করা, 
নয় তাহাদের প্রবঞ্চন। করা । আমর! দ্বিতীয় উপায়টিই বাছিয়| নিয়াছি। 

এবার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়) যথার্থই উদ্িশ্ 
হইয়া। উঠেন। তীহারা উপলব্ধি করেন, শাসন ব্যবস্থায় যে সামান্য অধিকার 
ও স্থবোগ পাঁওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত কর! হইবে। 
কাজেই ১৮৭৭ সালের ২৪ মার্চ কলিকাতার টাউন হলে ভারত সভার উদ্ঠোগে 
এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়ঃ উহাতে ভারত সচিবের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ক্ষুন্ধ অসহায় প্রতিবাদ জানান হয়। সভায় স্থির হয় যে, সভার কোন প্রতি- 
নিধির মারফতে পার্লামেন্টে সিবিল সাধিস সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিপত্র পাঠান 
হইবে; আরও স্থির হয়, ভারতের সর্বত্র উক্ত লিপির মর্ম সুরেন্দ্র নাথ 
বুঝাইয়া দিবেন। 

ইহাতেই নৃতন ভাবে ও নূতন খাতে আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। আবেদন 
নিবেদন হইলেও ভারতীয় রাজনীতিতে ইহা অভিনব । ইহার পৃবেআর 
সর্বভারতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিবয় লইয়। আন্দোলন হয় নাই, আন্দোলন করার 
মত অনুকূল অবস্থাও ছিল না। এই ভাবে জনসভান্ষ্ঠানের মধ্য দিয় 
ভারতবামীকে এক সুত্রে আবদ্ধ করার এক এঁতিহাসিক স্থুযোগ উপস্থিত হয়। 

সভার নির্দেশ অনুসারে সুরেন্দ্র নাথ ১৮৭৭ সালের মে ও জুন মাসে সমগ্র 
উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিয়। জনসভার অনুষ্ঠান করেন এবং উক্ত ব্যাপারে 


৯০ ভারতের মুক্তিসংপ্রা 


শিক্ষিত ভারতবাসীর দ্বায়িত্বের কথাও সকলকে স্মরণ করাইয়1 দিতে থাকেন। 
আবার পর বছর (১৮৭৮) শীত কালে তিনি একই উদ্দেশ্রে দক্ষিণ ও পশ্চিম 
ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি প্রায় সব্রই সাড়। জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ 
হন। বোম্বাই-এ কাশীনাথ ত্র্যন্বক তেলাং, ফিরোজ শাহ মেট। ও পুনার 
মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে তাহাকে এই ব্যাপারে সমর্থন করেন। উত্তর 
ভারতের সমুদ্র প্রসিদ্ধ জননেতার সঙ্গেও তিনি পুববিৎসরের ভ্রমণকালে 
পরিটিত হন। এইভাবে গিবিল সাধিসকে উপলক্ষ করিয়া ভারতসভার 
উদ্ভোগে স্থুরেন্ত্র নাথ যে আন্দোলনের স্থষ্টি করেন, তাহাতে শিক্ষিত ভারত- 
বাসীর মধ্যে এক আঁত্বীয়তা-বৌধের উন্মেষ হয়; শীঘ্রই তীহাঁরা। নিজেদের 
অভাব অভিযোগ আলোচনার উদ্বোস্তে একত্রে মিলনের উপযোগী এক কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভব করিতে থাকেন। 

একদিকে দেশবাসীর ঠৈতন্য জাগাইয়া তুলিতে যেমন আন্দোলন প্রবতিত 
হয়, অন্যদিকে তেমন পালামেন্টেও শিক্ষিত ইংরেজ সাধারণকে ভারতের 
সমন্তার প্রতি অবহিত করার চেষ্টা হইতে থাঁকে। এই উদ্দেশ্তে বিলাতে 
বাগীপ্রবর লালমোহন ঘোষ ভারতবাসীর প্রতি অবিচারের কথা উল্লেখ 
করিয়। নানাস্থানে তুমুল আলোড়নের স্থষ্টি করেন। দেশে ও বিলাতে একই 
সমস্গে আন্দোলন করায় গবর্ণমেণ্টের চৈতন্ত হয় এবং ১৮৭০ সালের রচিত বিধান 
কার্ধকর করার জন্ত তাহারা ১৮৭৯ সালে যত্রবান হয়। ইহার ফলে '্ট্যাটুটারী 
সিবিল সাধিসের' প্রবর্তন হয় ; কিন্তু ইহা সত্তেও জেল। ম্যাজিষ্রেট, বিভাগীয় 
কমিশনার ও অন্যান্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতবাপীর নিয়োগের পথে কার্ধত 
প্রতিবন্ধকতাই সি কর হয়। এই হেতু উক্ত ব্যবস্থা শিক্ষিত সাধারণের 
মনঃপৃত হয় নাই। 

এদিকে ভারত সরকার ১৮৭৮-৭৯ সালে আফগানীম্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
গ্রবৃত্ত হয় ? উহার উদ্দেন্ত রাশিয়ার গরভাব খর্ব করা। কিন্ত যুদ্ধের পূর্ববর্তী 


অআজতভঙ্ঞ আস্বছেলী আন্দোলন ৯৬ 


বসর ১৮৭৭ সালে দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক ও মারাত্মক দুন্তিক্ষে ৫০ লক্ষ 
লোকের প্রাণহানি হয় ; অথচ ইহার প্রতি সরকার যেরূপ উদাসীন ভাব 
দেখায় তাহাতে দেশবাসী ঘোর বিদিষ্ট হইয়। পড়ে। এই ব্যাপার উপলক্ষ 
করিয়াও ভারতে, বিশেষ করিয়া বাংলায় তুমুল আলে।ড়ন হয়; ভারতীয় 
ংবাদপত্রসমূহে উহার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচন। হইতে থাকে । অযৃতবাজার, 
সাধারণী, সোমপ্রকাশ, চারুমিহির প্রভৃতিতে সরকারী দায়িত্জ্ঞানহীনতা 
সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য বাহির হয় | সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে দেশের পক্ষে 
ইহার ফল্প শুভই হয়। প্রাকৃতিক ছুর্দেবেব মধ্য দিয়াও ভারতবাসী নিজেদের 
অসহায়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয্বোজন উপলব্ধি করিতে 
থাকে। 

ইহাতে ভীত হইয়। রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষার প্রকাশিত সংবাদ 
পত্রের করোধের উদ্দেশ্তে ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ “ভার্নাকুলার প্রেস এযাক্ট? 
জারী করে। উহার প্রতিবাদে নববিভাকর, সাধারণী ও সোমপ্রকাশের 
প্রকাশ বন্ধ রাখ! হয় এবং ইংরেজী ও বাংলায় সম্পাদিত “অমৃতবাজার 
পত্রিকাকে' রাতারাতি পুরা ইংরেজী সাগ্তাহিকে রূপান্তরিত করা হয়। 
সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই জাতীয় প্রতিবাদ সবিখেষ গুরুত্বপূর্ণ । ইহাতে 
সমগ্র আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়] যায়। 

এহেন অবস্থার শাসন কর্তৃপক্ষের ধারণা জন্মে যে, ভারতবর্ষে ব্যাপক 
অভ্যুত্থান আসন্ন । সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পৃবে ভারতে যেরূপ 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল ভারতের তৎকালীন অবস্থার সহিত তাহার 
সাদৃশ্ত বর্তমান বলিয়া তাহার! অনুভব করে। কাজেই সশঙ্কিত বড়ল্লাট 
লড” লিটন অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করেন। একটি মাত্র কলমের আ্াচড়ে 
ভারতের স্থায়ী বাসিন্দ হিন্দু ও মুসলমানের অন্ত্ব্যবহাঁর নিষিদ্ধ হইয়।| 
যায়; পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্দের অন্ত্রব্যবহার পূর্বের মতই বহাপ থাকে । 


-৯২ ভারতের মুজ্িসংপ্রা 


এইভাঁবে ভারতবাসীকে নিবীর্ধ করিবার শেষ ব্রহ্গান্্ও সরকারী তুণীর হইতে 
নিক্ষিণ্ত হয়। ইহাঁর ফলে শিক্ষিত ভারতবাসী বুটিশ শালনের পুরা 
-বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়েন। 

এইসব ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া! ভারত-সভার উদ্যোগে বিরাট 
আন্দৌলনের উদ্ভব হয়। এদিকে বুটিশ পালণমেণ্টে বিরোধী দলের নেতা 
“মিঃ গ্াঁডট্টোন তারত-সভার তরফ হইতে বিলাতেও আন্দোলন চাঁলাইতে 
থাকেন। ইতিমধ্যে ১৮৮০ সালে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হয়? 
নির্বাচনে ভারতীয় প্রশ্নও অন্যতম মুখ্য সমালোচনার বিষয় হইয়। দাড়ার ; 
উদ্দীরনীতিক দল গবর্ণমেপ্টের ভারতীয় নীতির তীব্র নিন্দা করে। 
যেকারণেই হউক নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরান্য় ঘটে এবং উদ্দারনীতিক 
দল জয়যুক্ত হওয়ায় গ্রাডট্টোন নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ইহার ফলে 
ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন উপায়ন্তরহীন হইয়। পদত্যাগ করেন এবং 
তাহার পরিবতে লর্ড রিপন এদেশের বড়লাঁট নিযুক্ত হন। তিনি 
ভারতে পদার্পন করিয়াই প্রেস আইন রদ করেন বটে, কিন্তু অস্ত্র আইন 
বহাল রাঁখেন। মজা। এই, বৃটিশ মন্ত্রিসভা পরিবতিত হইলেও ভারতে 
বুটিশ অনুস্থত নীতি উদীরনীতিক দলের আমলেও অপরিবতিত থাকিয়া 
গেল। বৃটিশ দলগত রাজনীতির ইহাই চিরন্তন মহিমা। শাসনদও 
হস্তগত করিবার কৌশল হিসাবে তাহারা যেকোন উপায় গ্রহণ করিতে পারে, 
ভারতীয় প্রশ্নকেও প্রয্নোজন হইলে তাহার। প্রধান আলোচ্য বিষয় করিয়। 
তৌলে,_-কিন্ত সাত্রাঞ্যিক স্বার্থের খাতিরে উহাকে যেকোন মুহৃতে বলি 
দিতেও কুঠিত হয় না। ইহাতে উদরনীতিক, রক্ষণশীল ও শ্রমিকে কোনরূপ 
মতভেদ নাই। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 

অবশ্য লর্ড রিপনের আমলেও যে কিছু কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা না 
হয় এমন নহে। দৃষটন্ত্বরূপ বল! যায়, ১৮৮৫ সালে বঙ্গে স্থানীয় স্থায়ত 
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শাঁসন মূলক আইন প্রণীত হয়; ইহার মধ্যে বাংলায় জেলা ও লোকাল বোর্ডের 
হুচনা নিহিত। এ সালে প্রঙ্গান্বত্ব আইন গৃহীত হয় এবং তদ্বারা জমিতে 
প্রজার শ্বত্ব সুনির্দিষ্ট হ়। কিন্তু ভিন্ন এক কারণে তাহার শাসনকাল সমধিক 
সমরণীয়। ইতিপুবে দেশীয় সিবিলিরানর। শ্বেতাঙ্গদের ফৌজদারী আইনে 
দণ্ডনীয় অপবাধের বিচার করিবার অধিকাবী ছিলেন না; বিচার-ব্যবস্থায় ও 
বর্ণ-টৈষম্যের এমনই প্রকোপ ছি । লর্ড রিপন তাহার আইন সচিব স্তার 
কোর্টনে ইলাবার্টকে দির এই নৈষম্যমূলক আইন রদের জন্য ১৮০২ সালের ২রা 
ফেব্রুয়ারী একটি আইনের থস্ড়। পরিষদে পেশ করান। ইলবা্ট সাহেবের 
নাম অনুসারে বিলের নামকরণ হয় ইপবার্ট বিল। এই ব্যাপারে অবস্থা! 
একেবারে চরমে উঠে। যদিও বা এতদিন শাঁসকসমাঁজের আসল মনোভাব 
গোপন ছিল, তাহাও এই বিষয়কে উপলক্ষ করিম! নগ্নভাবে প্রকাশ হইয়। পড়ে; 
কৃষ্ণাঙ্গ বিচারক শ্বেতীঙ্গের বিচার করিবে, এই দুশ্চিন্তায় সমগ্র ইউরোপীয়কুল 
ক্ষিপ্ত হইয়। উঠে। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে তাহার এমনই একজোট হয় যে, 
বড়লাট লর্ড রিপনকে বলপুরণক বিলাতে পাঠাইয়া দিবার যড়মন্্র পর্যস্ত তাহারা! 
করে। আশ্চর্থ এই, বাউলার তৎকালীন ছোট লাট স্তর রিভার্স টমসনের 
জ্ঞাতসারেই এই বড়যন্ত্র হয়। শুধু তাহাই নহে ; শ্বেতাঙ্গ সমাজ আত্মরক্ষার 
জন্য “ডিফেন্স এসোঁসিয়েশনও গঠন করে; ইহাই কুখ্যাত “ইউরোপীয়ান 
এসোসিয়েশনের, আদি প্রতিষ্ঠান । 

ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা সত্তেও পর বছর ইলবার্ট বিল 
গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তাহাও সীমাবদ্ধ আকারে। শ্বেতাঙ্গ আসামীর 
অনুরোধ মত দেশীয় ম্যাঁজিষ্টেট বা দায়রা জজকে অর্ধেক ইউরোপীয় ভুরির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়। বিলে ধারা সন্গিবিষ্ট হয় ; কাঁজেই বিচারের 
ব্যবস্থা কার্ধত অচল থাকে । এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বুটিশ 
সমদপিতা সম্পর্কে যেটুকুও বা মোহ ছিল, তাহাও এই ব্যাপারে দুর 
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হয়। ইউরোপীয় সম্প্রদায় প্রকান্তে বলিতে থাকে--ভারতবাসী দাসজাতি ; 
ত্বাধীন মানুষের অধিকার ভোগে তাহারা অযোগ্য । 

ইতিমধ্যে “বেঙ্গলী”তে লিখিত এক প্রবন্ধের জন্য আদালত অবমাননার 
দায়ে সথরেন্্র নাথ দ্তিত হন। ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসী প্রার্দেশিক 
সীম। বিশ্বৃত হইয়| এই ছুইটি ব্যাপাঁরকে সবভারতীয় অপমান বলিয়া গ্রহণ 
করে এবং উহার মধ্যে জাতীয় বেদনা ও হীনত? প্রতিফলিত দেখিতে পায়। 
এইভাবে নান ঘাত প্রতিঘাতে ভারতীয় ্ক্যবোধ ক্রমশ দুটতর ভিন্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । 

এহেন অবস্থায় সর্বভারতীয় মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে 
কষ্ণনগরের উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “ইপ্ডিস়্ান মিরর" পত্রিকায় 
সঙ্ববদ্ধ রাজনীতিক আন্দোলন পরিচাঁলনাকল্পে একটি “ন্যাশনাল এসেম্বলী, 
ব। অখিল ভারতীয় রাঁজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ধন-ভাগার গঠনের 
উদ্দেম্তে পত্র লিখেন। নেতৃবৃন্দের নিকটও উক্ত মর্সে চিঠি দেওয়া হয়। 
স্থরেন্্রনাথ প্রস্তাবের বৌক্তিকতা৷ উপলব্ধি করিয়া! কারাগার হইতে মুক্তি- 
লাভের পর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় একটি জাতীয় সম্মেলন 
আহ্বান করেন এবং তিনদিনের অধিবেশনে (২৮১ ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর ) 
শাসন সংস্তার ও রাজনীতিক দাবী সম্পর্কে কয়েকটি প্রন্তাব গৃহীত হয়। ইহার 
পর স্রেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালের মে মাসে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ বাঁজনীতিক 
আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্তে এবং ধন ভাগ্ার প্রতিষ্ঠ।ৰ জন্য উত্তর ভাঁরতের 
বহু নগরে বক্তৃতা করিয়। বেড়ান। এইবার তিনি পুর্ববারের চেয়েও শিক্ষিত 
ভারতবাীর মধ্যে অধিকতর রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ দেখিতে পান। এদ্দিকে 
১৮৮৫ সালে ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় জাতীর সম্মেলনের 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং ইহাতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু 
প্রতিনিধি যোগ দেন। আশ্চর্ধ এই, ১৮৭৭ সালের লর্ড লিটনের দরবারে 


আক্তভঙজ্ বা জ্বছেলী আন্দোলন ১ 


ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত ব্যক্তিদের দেথিয়াই নাকি এই নিখিল 
ভারতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়িবাঁর কল্পন। নেতৃবৃন্দের মনে প্রথমে উদয় 
হয়। অবশ্য একথাও সত্য, ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদশনী 
অনুষ্ঠানের পর হইতে ভারতের বিভিন্ন সহরে জাতীয় উন্নতির জন্য সাড়। 
পড়িয়। যাক্স। তবে ১৮৬৭ সালের হিন্দু বা চেত্র মেলার বাধিক অধিবেশনের 
মধ্য দ্রিয়াই বাঙীলীর মনে সর্বপ্রথম অখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িবার স্বপ্ন 
জাগে ? উহারই পূর্ণ পরিণতি দেখ। বায় রাষ্ট্রীয় মহাঁসভ1 (কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠার | 

কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বৈচিত্রময় । ইহার গোড়ায় ভাঁরতবাসী 
থাঁকিলেও সরকারীভাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্টা করেন মিঃ হিউম নামক জনৈক 
ভারতবন্ধু" ইংরেজ দিবিলিযাঁন। তিনি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
সেক্রেটারী ছিলেন। 

সরকারী কর্মগারী হইপ়াও যে কেন তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন, 
তাঁহা৷ অনেকের নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়। অধিকন্ত॥ যে পিবিলিয়ানী চক্র 
ভারতের অস্ফুট আশাঁআকাজ্জার টুটি চীপিয়! ধরিতে সঙ্কর্বদ্ধ হয়, তাহাঁদেরই 
মধ্যে একজন ভারতবাঁসীর সহিত হরিহরাত্ব। হইয়। যাইবে বলিয়। কেহ আশ। 
করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়; 
তাহার কারণও সুস্পষ্ট। 

শাঁনক হিসাবে লর্ড রিপনের পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড লিটন ছিলেন শ্বৈরাচারী, 
জকজমকপ্রিয় ও বর্ণাভিমানী। তাহারই অবিষুষ্যকারিতায় ভারতবাঁসী মনে- 
প্রাণে বৃটিশ বিরোধী হইয়। উঠে ; দক্ষিণ ভারতের ছুর্ভিক্ষের ফলে যখন ৫*লক্ষ 
লোক অনশনে প্রাণ হারায়, তখন তিনি ভারতবাঁসীকে চমক লাগাইবার 
উদ্দেস্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার “ভারত-মম্রাজ্জী” উপাধি ধারণ উপলক্ষে 
১৮৭৭ সালে দিল্লীতে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠান করেন। দেশের দারুণ 
দুর্টেবে তিনি যে শৈথিশ্য ও হুদয়হীনত। দেখান, ভাহা৷ অতুলনীয় । একদিকে 
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অন্নাভাব ও ছুগিক্ষের তাড়নায় নিরক্ষর জনসাধারণ, অন্যদিকে দেশী 
সংবাদপত্র দমনে ও অস্ত্র আইন জারীতে বিদ্ধিষ্ট এবং চাঁকরির ক্ষেত্রে সরকারী 
কপণতান্ন বীতরাগ শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মুসলমানদের মধ্যে 
ওয়াহাঁবীরা ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে গোপন আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রে রত থাকে ।, 
এইহেতু ইহাদের উপর নানা উৎপীড়ন ও নির্যাতন চলে; এমনকি তাহাদের 
অনেককে আন্দামানে নির্বাদিতও করা হয়। কিন্তু তাহাতে তাহাদের 
মনোবল আদৌ নষ্ট হইল না । ১৮৭২ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেয়ো 
আন্দামান পরিদর্শনে গেলে তীহাকে খুন কর! হয় । এদিকে সামন্ত নরপতিরাঁও 
নিজেদের অধিকার থর্ব হওয়ায় অসন্তষ্ট ছিল; দিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতে 
তাহাদিগকে বুটিশ রাঁজের মিত্রণক্তি বলিয়। গণ্য কর! হইতে থাঁকে ; কিন্ত, 
দিল্লীর দরবারে অধীন রাজ। বলিয়া! তাহাদের স্থান নির্দি্ হয়। দেশের এই 
জটিল অবস্থায় অনেকে বৃটিশশাননের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধেও উদ্যত হয় ; 
দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করিয়া! মহারাষ্ট্রে বলবস্তরাও ফাড়কের নেতৃতে 
ইতিহাস-্যাত কৃষক বিদ্রোহ ইহার প্রমাঁণ। সিপাহী বিদ্রোহের পর বুটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে ইহাই সর্বপ্রথম সঙ্ববদ্ধ অভ্যুরথান। 

ভারত সরকারের দাঁয়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকা! কালে মিঃ হিউম দেশ- 
বাঁসীর মনোভাব ও দেশের সঞ্টটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াঁকেফহাল' 
ছিলেন। কাজেই তাহার ধারণ! হয়, অভ্যুর্থানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
অবস্থার মতই দেশে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । এইরূপ অবস্থায় ইন্দো- 
বৃটিশ সম্পর্কের আর বাহাতে অবনতি ঘটিতে না পারে, সে বিষয়ে তিনি চিন্ত! 
করিতে থাকেন। এই উদ্দেশে সরকারী চাকরি হইতে অবসরগ্রহণের পর. 
তিনি বিকষুন্ধ ও বিদ্িষ্ট ভারতবাসীর মনকে বৃটিশ শাননের প্রতি অনুকৃল' 
করিয়া তুলিতে এবং তাহাদিগকে নিয়মতন্্রন্মত পথে পরিচালিত করিয়া 
সশন্্র অত্যুতানের সম্ভাবনা অগ্কুরেই নষ্ট করিতে যত্ববান হন। কিন্ত তাহা, 
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করিতে গেলে দেশের মুখপাত্র বলিয়া গণ্য একদল শিক্ষিত তারতবাসীকে 
দ্বমতানুবর্তী করিতে হইবে, _অথচ ন্ুরেন্দ্নাথ আনন্দমোহন প্রমুখ মুষ্টিমেয় 
খ্যাতিমান ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ইংরেজী শাসন ব্যবস্থার বিরদ্ধে সাধারণের মনে 
অদস্তোষের বীজ ছড়াইয়া দিতে থাকেন। এহেন অবস্থায় সর্বভারতীস্ব 
মিননক্ষেত্র গ্রতিষ্ঠ। করিম্ব। তাহাতে নিজেদের অভাব অভিযোগ আলোচন। 
করিতে পাৰিলে ভারত্রীয় আন্দোলনের বিদ্রোহাত্মক গতিও সীমাবদ্ধ হুইয়। 
বাইবে বলিয়া! তিনি স্থিরনিশ্চন্ব হনু। তীহার প্রচেষ্টার পিছনে সরকারী 
অনুমোদনও যে ন! ছিল এমন নহে। তবে £ইহাতে তাঁহার পূরা সদিচ্ছা ও 
আন্তরিকতা! ছিল, ইহাও স্বীকার্ধ। কংগ্রেদ-গ্রতিষ্ঠার পটভূমিক। ইহাঁই। 

মিঃ হিউম প্রথমে ১৮৮৩ সালে “ইত্ডিয়ান স্তাশনাল ইউনিয়ন, স্থাপন 
করেন। ইহ কংগ্রেদের অগ্রক্গ প্রতিষ্ঠান । ইতিমধ্যে আপগ কাজ 
গুছাইয়। আনিতে তাহার ছুই বছর সমর লাগিয। যায় এবং ১৮৮৫ সালের 
মার্চে ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিখিন ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
গঠনের উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন আহ্বানের কথা বিজ্ঞাপিত হয়। এই 
সম্পর্কে বোগ্বাই-এর নেত কাশীনাথ জ্যন্বক তেলাং নুরেন্দ্রনাথের নিকট 
হইতে কলিকাত।র অন্ুঠিত সম্মেলনের কারধধবিবরণ চাঁছয়। নেন। এদিকে 
হিউম সাহেব ভারতের তৎধালীন বড়লাট লর্ড ডাফৰিনের সহিত উক্ত বিষয়ে 
আলোচনার পর প্রস্তাবিত সম্মেলনকে সাধারণের মতামত ব্যক্ত করিবার 
উপযোগী কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়। তুলিতে চাহেন। 

এই প্রসক্ষে লক্ষ্য করিতে হইবে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে বড়লটি ও 
আমলাতন্ত্রের সম্মতি ও সহযৌগিত। বাঁক্রা। করা হয়। শুধু তাঁহাই লে, 
শাদকদের মতামতের বাহন হিসাবেও ধাহাতে ইহাকে ব্যবহার কর চলে, 
তদনুযারী বন্দোবন্তও কর হর। এই দিকে লক্ষ রাখিয়া প্রথমদিকে 
বোঁাইনএর তথকানীন গব্ণরকে কংগ্রেষের প্রথম সভাপতি করার কথ। স্থির 
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হয়। কিন্তু তাতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে খিষ্ত 
ঘটিতে পারে মনে করিয়। বড়লাটের পরামর্শ ক্রমে উক্ত ব্াবস্থ। পরিত্যক্ত হয়। 
কাজেই সকলের শ্রদ্ধ! ও বিশ্বামভাজন কপরিকাঁতার খাতনামা ব্যারিষ্টার 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথব সভাপতি মনোনীত হন। 

গ্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন পুনায় হইবার কথ! হয়? শিক্ষা দীক্ষ। প্রভৃতিতে 
তখন পুন! বোদ্াই প্রদেশে 'অগ্রণী। কিন্ক অধিবেশনের প্রাকালে সেখানে 
মারাত্মকরূপে কলের! দেখ। দেওয়ায় শেষ মুহতঠে ১৮৮৫ সালের:২৮শে ডিসেম্বর 
বোম্ব।ইতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি 
যোগ দেন; পুনাঁর সার্বঞনীক সভার সভাপতি, মাঁরাঠা ও কেশরীর সম্পাদক 
গোপাল গণেশ আগরকর, কলিকাতার নরেন্দ্র নাথ সেন, গিরিক্গাভূবণ মুখাঞ্জি, 
বোম্বাইএর দাদাভাই নৌরছী, ক।শীনাথ ত্র্যথক তেলাং, ফিরোন্ধ শাহ মেটা, 
দ্লীনশাহ ওয়াচ, মাদ্রাজ মহাজন সভার সভাপতি, এস সুবদ্ষণ্য আয়ার, 
আনন চালু, “হিন্দুর” সম্পাদক জি হুত্ক্গণ্য আযার প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্ক্তিদিগকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জ।নান হয় বটে, কিন্ত ভারতের সঙ্য বদ্ধ 
আন্দোলনের নায়ক ও জাতীয় জাগরণের পুরোধ। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বা আনন্দ মোহন বনু, শিশির কুমার ঘোষ ব| তদীর জ/ত। মতিগাঁল ঘোষ-- 
ধাহার। কোনরূপ সরকার-বিরোধী আন্দেলনের সহিত বিন্দুমাত্তও জড়িত 
ছিলেন, তাহার! সকলেই অপাংক্তের বিবেচিত হন। ইহার মুন কারণ এই 
যে, সরকারের সহিত সহযোগিতায় যে কংগ্রেসের জন, তাহাতে শ্বেতাঙ্গ 
সম্প্রদায় ও সরকারের বিবেচনায় বিপজ্জনক অথবা প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের 
স্থান হইতে পারে না। সুরেন্্নাথ প্রস্থৃতির বেলায় এই হেতু বৈষব্যমূলক 
ব্যবস্থা হয়। 

ইহ! সব্থেও প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত গ্রন্তাৰ ব1 বন্তৃত!দি একান্ত বশম্বদ- 
গোছের বা রাজভক্তিমুলক হয় নাই, সরকারী নীতিয় তীত্র সমালোচিনাও 
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উহ্থাতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসে ভারতের রাষ্রীয আদশ এই মনে স্থির হয়, 
ইংরেজ-শাসনাধীনে শঞ্তিতে বসবাস করিয়া ভারহবাসী কিঞ্চিৎ স্ুবোগ- 
সুবিধা ভোগ করিবে । ইহাই তত্কালীন সামান্ঠ সংখাক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
ত্ব-বিরোধী মনোভাব ও আকাজ্ষার প্রতিচ্ছবি | 
এদিকে প্রথম অধিবেশনের পর ভ।রতের বিভিন্ন সহরে অনুঠিত জনসভার 
ইগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ আলোচিত ও সমধিত হয়। উহীর ফলে জন- 
সাধারণের মধ্যে কংগ্রেনের কখ। ও বাণী প্রচারের স্যোগ উপস্থিত হয় এবং 
ক্রমশ সর্বভারতের দৃষ্টি নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ হইতে থাকে। 
একদ1! এমনি করিয়াই ভারতের রায় রঙমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোকে 
দতর্ক ও ঘ্িধাজড়িত চরণে কংগ্রেসের আবি9ভাঁব ঘটে । 
দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কাগ্রেদ্রে দ্বিতীয় অধি- 
বেশন অনুষ্টিত হয়। তাহার প্রদত্ত অভিভাঁধণে “তিনি কংগ্রেসকে পু! 
রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়! ঘোঁষণী* করেন এবং যেনব প্রস্তাব গৃহীত হয় 
তাহার মধ অন্গ আইন প্রত্যাহারের দাবী অন্তম। এইবারের অধিবেশনে 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৪ শতাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধি যোগ দেন। কিন্ত 
মাত্রীজে তৃতীয় অধিবেশন হইবার পর হইতেই ভারতীয় শীদকগোটি কংগ্রেসের 
প্রতি বাম হই উঠেন। পূর্ববর্তী ছুই বছরের অধিষেশনকালে এ্!দেশিক 
শাসকরা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিনিধিদের উত্দাহিত ও সম্থধিত 
পর্যন্ত করেন। অথচ এবারে ভাহার। ঠিক উহার উল্টা পথ ধরেন। ইহার 
কারণ এই যে, তাহা কংগ্রেমকে সরকারের তাবেদ'র প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করিতে চাছ্যও বাথকাধ হন। কেননা দেখা যায় যে, একদিকে ভারতীস্ব 
মুসলমান সম্পদ কংগ্রেমকে নিজেদের অবদব্ত আঁখাপাকাজার প্রতীক 
বিঝেছন। কৰি! ইহাতে যোগ দিতে থাকে, অন্তদিকে নেতৃবুদও সাধারণের 
সহি যোগাযোগ স্থাপনে উদ্ভোগী ছন। কাজেই যে-শাঁসক সম্তরদায় সিপাহী 
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অভ্যু্থানের পর হইতে মুনলমান বিশেষ করিয়া! ওয়াহাবী শ্রেণীর মুপলমান- 
'দিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়। আসিতে থাকে এবং জন-সাধারণকে 
দুরে দরাইযা দেয় তাহাদেরই সাক্ষাতে যখন তাহার কংগ্রেসের মধ্যে 
প্রবেশাধিকার পায় তখন আর কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়। তীহাঁদের 
পক্ষে সম্ভব হয় ন। বরং তাহার। কংগ্রেসের প্রতি বিষম বৈরীভাবাপন্ন হইয়। 
উঠেন। বড়লাট লগ ডাফরিনও কংগ্রেসের বামপন্থী প্রবণতা! দেখিয়া 
ভীত ও বিদ্বিষ্ট হইয়! পড়েন। অথচ বিচার করিয়। দেখিলে বলা যাঁয় যে, 
কংগ্রেম-নেহুবুন্দের প্রায় সকলেই বাগাঁড়ম্বড় ও সরকারের নিকট আবেদন- 
নিবেদনে একমাত্র বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শাসনকতৃপক্ষের নিকট ইছাঁও 
ভাঁল মনে হর নাই! তাই প্রথমাবধি ইহাকে পঙ্গু ও নিষ্রিয় করিয়া! ফেলিবার 
উদ্দেন্ঠে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকারী তুণীর হইতে নান! অস্ত্র প্রয়োগ কর! 
হইতে থাকে বথ! (১) অপ-প্রচার; লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বিদ্ধপ 
করিয়! বলেন যে, তাহার! জনসংখ্যার জঙ্গপাতে নগন্ত অংশমাত্র (30:08 
০0138012031101:0%-) 3 শুধু তাহাই নহে ; প্রাদেশিক শাসনকর্তারা পর্স্ত এই 
জেহাদে যোগ দেন; উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণন স্তর অলিভার কলভিন 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরেখনী ধারণ করেন ; (২) ভেদ নীতির প্রয়োগ ; সিপাহী 
বিদ্রোহের পর হুইতে মুসলমানদের প্রতি সরকারের বিরুদ্ধ মনোভাবের সুযোগ 
গইয়। অনেক হিন্দু সরকারী চাকুরিয়। এবং পুনরুখনবাদী (25€521795) 
বৃ হিন্দু নেতা যেরূপ মনোভাব দেখান ও অসতর্ক উক্তি করেন, তাহাতে 
মুঘলমান নেতাদের তেষ্ঠত্বাতিমান শ্বভাবতই আহত হয়। ইহা সত্বেও বহু 
মনীষী মুললমান নেতা। কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু অল্প করেকজন রায় 
গ্সেত্রে হিন্দু প্র।ধান্থকে মনেপ্রাণে স্বীকার করিয়া নিতে পারেন নাই। অথচ 
দে সমদ্বের পরিবেশ অনুবারী মুসলমানদের ধুগপৎ গবর্ণমেন্ট এবং অগ্রগামী ও 
প্রগতিপন্থী হিন্দুদের বিরাগ জন্মাইধার মত অবস্থাও ছিল না; কাজেই 


অঞ্চভজ্ আ! ছছেশী আন্দোলন ১৪১ 


প্রান্তে হিন্দুদের বিরুদ্ধতা করিবার মত সাহম তাহাদের ছিল ন। বটে, 
কিন্ধ তাহার! হিন্দুদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এই অবস্থায় লর্ড ডাঁফবিল 
মুসলমানদের ক্ষুন্ধ সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দুর্বলতা চূড়ান্ত হুযোগ নেন; 
তিনিই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মারাত্বক ভেদতত্ের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক? 
তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন যে, হিন্দু ও মুদলমান দুইটি ত্বতন্ত্ জাতি।' 
শুধু তাহাই নহে, গবর্ণমেপ্ট এই ব্যাপারে আলীগড়ের স্তর দৈয়দ আহম্মদকে 
নিজেদের উদ্দেশ্তনাধনের অস্ত্র হিনাবে ব্যবহার করিতে উদ্ভত হয়। তিনি 
যদিও ওয়াহাবী সম্প্রদায়তুক্ত। তথাপি সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি- 
ইংরেজদের অশেষ সহায়ত। করিয়। তাহাদের বিশ্বাম অঞ্জন করেন। অধিকত্ত 
গ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ওয়াহাধী আন্দোলনের গতি যাহাতে ইংরেজের 
বিপক্ষতা। হইতে কংগ্রেসের প্রতিকৃলে পরিচালিত হইতে পারে, তিনি সেন 
আগ্রাথ চেষ্টা করেন। এই হেতু রুতজ্ঞ ইংরেজ দরকার রাজভক্তির 
পুরস্করম্বরূপ তাঁহাকে “কে দি এস আই? এবং “তর উপাধিতে তষিত করেন। 
ইংরেজ লরকাঁরের এই কুটনীতিক খেলার মধ্যেই ভারতে যুলমান রাঁল- 
নীতিক বিবর্তনের মূল ধার! নিহিত। ইহা! স্বীকার কর! বেদনাদায়ক হইলেও 
অত্যুক্ি নহে বলিয়। নানাকারণে ধরিয়া! নেওয়| যায়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা! 
হইয়াছে যে, সিপাহী অদ্্যুখীনের চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে .সম্রদায় হিসাবে 
মুমলমাঁনগণ নেপথ্যে সরিয্/) যার । কিন্তু দূরদর্শী মুসলমান নেতারা 
অল্লকাল মধ্যেই নিজেদের অবলম্থিত্ত আত্মঘাতী নীতির স্বরণ উপশলন্ধি 
করিতে পারেন ? বাঙ্গল] ও যুজপ্রদেণের কেহ কেহ ইহীর প্রতিকারের 
উপায়ও অনুসন্ধান করিতে থাকেন ? ইহাদের মধ্যে হার সৈয়দ আহম্মদ 
এই ক্ষেত্রে অগ্রণী। 
অবশ্য ১৮৭*--৮৭ সালের মধ্যে মৌলানা। জামীনুদ্িন নামক জনৈক 
মিশরীয় ধর্মগ্রচারক ভারতে প্যান ইস্লাম (62041051910) বা অথিল মুসলিম 


১৩২ ভাল্পতের মুক্ডিসংপ্রাম 


স্বার্থের অথগ্ুত্ব সম্পর্কে মতবাদ গ্রচার করেন। উহার পূর্ব হইতেই ভারতীয় 
মুদলমানগণ রাঁজরোষে দিশাহার। হইয়। যখন পথের সন্ধান করিতে থাকে, 
তখন এজাতীয় তত্র মধ্যে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় এক নূতন জগতের 
আলে! দেখিতে.পাঁন? তীঁহার| নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত হইন্া উঠিতে 
থাকেন। এই ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে যথা, ১৮৮৩ 
মালে বাঙলায় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আলোচনাকালে মিঃ মহম্মদ 
ইউসুফ নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলমানদের জন্ত আসন সংরক্ষণের দাবী 
ভ্াানান। এদিকে দিবিল সাধিস সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্ত যে তদন্ত কমিটি 
গঠিত হয়, তাহাতে ৫ জন ভারতীয় সভ্যের মধ্যে স্তর সৈয়দ আহম্মদ সহ 
দ্রইজন মুসলমান অন্তভূক্ত হন। তদন্তকালে বিলাতে ও ভারতে ধুগ্গপৎ 
সিবিল সাবিস পরীক্ষ] গ্রহণের প্রস্তাব হইলে স্তর সৈয়দ ও তাহার মহযোগী 
অপর মুসলমান ভদ্রলোক এই বলিয়! প্রস্তাবের বিরুদ্কধতা করেন যে, ভারতে 
পরীক্ষা গৃহীত হইলে অধিকাংশ পদই শিক্ষা্দীক্ষায় অগ্রসর হিন্দুরা অধিকার 
করিবে। অথচ একসময় তিনিই ভারতে সিবিল সাধিস পণীক্ষা গ্রহণের 
পক্ষপাতী ছিলেন। 

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এমনি 
করিয়। হিন্দুদের ভাগীদার হইয়া উঠেন; আসলে ভারতবামী হিনাবে 
ইংরেজদের হাত হইতে ক্গমতা কাড়িয়। নিবার জন্য যেরুগ অথণ্ড মৃটিতঙ্গি 
ও ছুশ্চর সাধনার প্রয়োজন, স্তর সৈয়দের তাহা পূর্ণমাতা় ছিল ন। বলিয়া 
তিনি সাম্প্রদায়িক সুযোগন্থবিধা আদায়ের খণ্ড প্রশ্নাসের মধ্যে স্বীয় শক্তি 
নিয়োগ করেন? শুধু তাহাই নহে? কংগ্রেস স্থির গোঁড়। হইতেই তিনি 
পপেটিয়টিক এসোসিয়েশন (55613000 885০920502) ব1 দেশতক্ 
প্রতিষ্ঠান নামক কংগ্রেসবিরোধী এক রাঞ্জনীতিক সংগা স্থাপন 
করেন। শুধু একট প্রতিষ্ঠান গড়িয়াই তিনি চুপ, করিয়া ধাকেদ নাই । 


আজতঙ্ মম! স্বদেলী আন্দোলন ১৯৩ 


১৮৮৮ সালে কংগ্রেমের অধিবেশনকালে অযোধ্যার মুমলমানগণ 
যাহাতে কংগ্রেসে যোগ ন। দেয়, স্তর সৈয়দ সেলস বিস্তর চেষ্টা করেন। 
বিদ্ত এই ব্যাপারে তাহার উদ্দেস্ত সফল ন! হইলেও তাহার মত প্রতিঠাবান 
ব্যক্তিকে সাস্রাজ্যবাদী শির ক্রীড়নক হইতে দেখিন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাজই 
বেদনাবোধ করিতে থকেন। এই হেতু ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের ক্লিকাতী। 
অধিবেশনে মুল সভাপতি মহম্মদ রহিমতুল্লা! সাঁঘানি তীাহবি অভিভাষণে 
মুদলমানদের কংগ্রেদে যোগদানের বিরুদ্ধে যেলব যুক্তি এতকাল উত্থাপিত 
হইতেছিল, তাহ] খণ্ডন করেন। 

সাঁন্্রদায়িক অপকৌশলের আশ্রম লইয়াও কিন্তু কংগ্রেসকে খণ্ডিত ও 
শত্তিহ্বীন কর! যায় নাই । বয়ং সময্লাতিপাতের সহিত ইহ বিপ্লবধ্মী ও 
অনত্মুখী হইয়া উঠিতে থাকে। এতাবৎকাল কংগ্রেসের মুখ্য কাজ ছিল 
সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করা,-প্রতিবৎমর কংগ্রেসে গৃহীভ 
প্রস্তাবে উল্লিখিত ভারতবাসীর অস্পষ্ট রাজনীতিক অ!শাআকাংখা ও 
সরকারী চাকুরীর রুদ্ধ অর্গল ভারতীয়দের নিকট বেশি সংখ্যায় উদ্ুক্ত 
করার অন্থরোধ মরকারের গোচন্প করা॥ তারপর বড়দিনের ছুটিতে যে- 
তিনদিন অধিযেশন হইত, দেই কয়ট। দিন ছাঁড়। দেশে আর কোনরূপ 
সুনির্দিষ্ট ও সঙ্ঘবন্ধ আন্দোলন দেখ। বাইত না] ভারতীয় রাজনীতি তখনও 
কতকটা। সখের পর্ধার়ে ছিল, পেশায় পরিণত হইবার মত উপযুক্ত অবস্থা) 
হইতে কিছুট! বিল ছিল। 

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতকেন্র শেষ দশকে এমন কতকগুলি খরুত্বপূর্ 
ঘটনা ঘটে, বাহার জন্ত ভারতবানী আও্মস্থ ও উদ্ধদ্ধ হইবার নত প্রেরণা 
পায় | এই সমর ,ফোরমরিক] হইতে হিন্দুর্ম প্রচারক রাদকষ-শিষ্য স্বামী 
বিষেঞ্চানন্ (১৮৪৩-৪৭) বিশ্বধ্ণ সম্মেলনে হিন্দু-ধর্ের 'শ্রেইঠত্ব এ্রতিপারন 
বরিয়। দ্িশ্বিজরীর হেশে ভাজতে ফিরিয়। ক্সাসেল ; ইহার কলে বিশ্্বরবারে 


১৪ ভারতের মুক্্িনংপ্রা 


পরাধীন ভারতের মর্ধাদ| বাড়িদ্ যায়। বিবেকানন্দ দেশবাসীকে অন্তমুখী 
হইবার মন্ত্র শিখান, বলেন--ভাঁরতের ছুঃখহর্দশার জন্য দাবী ভারতবাসী 
নিজে; তাহ দূর করিবার উপায়ও নিজের হাতে । তীহায় বাণির রেশ 
আসমুদ্রহিমাচল যখন ধ্বনিত হইতেছিল, তখন মহাবাষ্টে আর একজন 
শক্তিধর পুরুষ দেশকে ম্বাভিমুখা ও ম্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া! তোলার প্রয়োজন 
উপলব্ধি করেন। তিনি লোকমান্থ বাল গঙ্গাধর তিলক। ১৮৯৩ সালে 
তিনি মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব এবং ১৮৯৫ সালে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন 
. করিয়া মারাঠাচিত্ত জয় করেন। এদিকে ১৮৯৬ সালে ভারহব্যাপী হৃঙিক্ষের 
সময় মহারাপ্্র প্লেগের প্রকোপ হইলে তিনি স্বীয় জীবন বিপর' করিরাও 
সরকারকে সহায়ত। ও রোগীর দেবা করেন। কিন্ত প্লেগ দমনের নাম করিয়! 
গ্লেগ-কমিটি থে অনাচার ও অত্যাচার করে, তাহারও তিনি ঘোর প্রতিবাদ 
করেন। ইহাতে সরকার বিশেষ' রুষ্ট হইলেও কোনকিছু করিতে পারে না। 
অবশেষে ১৮৯৬ সালে তীহার মম্প।দিত 'কেশরীতেঃ শিবাঁজী উৎসবের 
বিবরণ বাহির হওয়ায় ৮ই সেপ্েম্বর রাজদ্রোহের দায় তাহার দেড় বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। ইতিমধ্যে প্লেগ কমিটির সভাপতি মিঃ র্যাণ্ড ও অন্যতম সদদ্য 
লেঃ আয়ার্সষ্ট গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। এই ব্যাপারের সহিত্ত তিলকের 
যোগাযোগ আছে বলিম্া। গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ হয়। বিচারে হত্যার দায়ে দ।যোদর 
চাপেকর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন; অধিকন্ধ পুরুতানুক্রমে গবর্ণমেন্টের অনুগত 
নাটু ভ্রাতৃঘন় বিনাবিচারে বন্দী ও তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। তাহার! 
প্লেগধমনে দরকারী অনাচার ও অত্যাচার সম্পর্কে গবর্থমেপ্টকে ছশিয়ার 
করিয়। দেন বলিয়াই তাহাদের প্রতি উক্ত দণ্ডের বিধান হয়| 

সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে ইহাই প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ। অনেকের 
অভিমত, ইহাতে সন্ত্রাসবাদী আনে।লনের প্রকান্ত হতপাত দেখা ধার । 
কিন্ত ইহা! দঘননীতিরই গ্রতিক্রিয়।। 


অক্ষত আআ! আছেদী আন্দোলন ১৩ 


আমলাতঙ্ত্রের নির্ধাতনের বিরুদ্ধে ভায়তব্যাগী প্রতিবাদ উখিত হয় 
একদিকে ভূমিকম্প ( বাংলা ), ছুপ্তিক্ষ ও মহামারী, অন্তদিকে নির্বাদন ও 
কারাদণ্ডে যে বিক্ষোভ জাগির উঠে, তাহারই মধ্যে ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়। ইহাতে তিলকের গ্রেপায় ও দণ্ডের বিরুদ্ধে তুমুগ প্রতিবাদ 
জানাইয। প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিনাবিচারে নির্বাসন ও ফৌজদারী আইনের 
প্রস্তাবিত রা্জদ্রোহাতুক ধারা! সংশোধনের প্রতিবাদ কর! হয়। কিন্ত 
এই অধিবেশনেই আবার চরম ও নরমপন্থী মতবাদের মধো গ্রথম সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়! বরিশালের মহামতি অশ্খিনী কুমার দত্ত ত স্পষ্টই বলেন,-- 
বছরের:তিন দিন মাত্র অধিবেশন,বা1! সেই উপলক্ষে সভানুষ্ঠান তামাস! বই 
আর কিছু নয়। এই জাতী ব্যবস্থায় দেশেব স্থায়ী উন্নতি হয় না; ইহার 
জন্য সংগঠন প্রয়োজন ।” পক্ষান্তরে অনাচার ও অত্যাচারের এত অনন্ত 
দৃষ্টান্ত থাকিতে ও একদল বু'্ধঘান লোক কিন্তু তখনও বৃটিশ সদিচ্ছা! ও 
ায়পরারণতায় আস্থা হারাইগেন ন|। ইহারাই পরবতীকালে উদ্বীরনীতিক ব1 
নরমপন্থী বলিয়া পরিচিত হন। 


এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী কার্কলাপের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্ত 
দেখিয়া গবর্ধমেন্ট শঙ্কিত হইয়। উঠে, তাহার আর কংগ্রেসের শক্তিকে 
উপেক্ষা না করিয়া ইহার বিত্রোহাত্মক মনোভাবের বাঁহিক অভিব্যক্তি সমূলে 
বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হয়। 

এই সময় (১৮৯৪--৯৮) ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড এলগিন। ত্টাহার 
আমলে ভারতে ও বহির্ভারতে ভারতীয়দের উপর যে নিগ্রহ ও নিধাতন 
আরম্ভ হয, তাহার চরম অবস্থা ঘটে 'লর্ড কার্জনের শাসনকালে। ৃষটনততব়প 
দক্ষিণ আফ্রিঙার প্রবাসী ভারতীয়দের সমন্তার কথা ধর। বাঁক়। নাটাঙ্গ ও 
ই্া্াালে এই মর্মে এফ জাতিবৈধমামূলক আইন গৃুতে হয় যে, সহরে 
ভারভীযন। বসবাস করিতে পারিবে না। অথচ ভারত সরকার ইহার 


১৯৬ ভাক্পতের মুক্তিন্সংপ্রাথ 


বিরোধিতা করা দূরে থাকুক,লর্ড এলগিন উক্ত আইনের প্রতি স্বীয় অনুমোদন 
জানাইয়। ভারতবানীকে চুড়ান্ত অপমান করেল। কিন্তু দ্সিণ আফ্রিকার 
প্রবাণী ভারতীয়গণ তীহাদের নেত। মোহন দান করম চী্দ গান্ধীর অধি” 
নীয়কতায় সজ্ঘবন্ধ হন। প্রতিবাদ" নিক্ষ্ন এবং গ্রতীকারের আশ! নাই 
দেখিয়া গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে ণনিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ' (8951 1২5918০ 
12,006) নামক এক নৃতন অন্ত্রের উদ্ত(বন করিয়। প্রবাসে ভারতবাসীর 
মর্ধাদা রক্ষায় সঙ্কল্পবন্ধ হন। কূটনীতি ও মারণান্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মিক বলের 
প্রয়োগ ইতিহাসে ইহাই প্রথম। 

অথচ তকণ ব্যারিষ্টার এই মোহন দাসই ১৮৮১ পালে বুয়র যুদ্ধের সময 
ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া ইংরেজদের সহায়তা করেন। পরে 
এঙ্থতাঙ্গদের জঘন্য আচরণে বুটিশ ভ্তায়পরায়ণতার উপর তাহার আন্থ। লোপ 
পায়। 

প্রথমে ভারতীয়দের অতুলনীয় সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি যখ।সময়ে 
আৰু হইলেও সক্রিয়ভাবে কোন সাহাষ্য কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; 
কিন্ত ভাবতীয়দের উপর ছুর্যবহারের প্রতিবাদ জানাইয়। প্রবাসী সন্তানদের 
সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন কর] ছাড়। কংগ্রেসের কোন শতান্তর ছিল ন1। 

এইভাবে গবর্ণমেন্ট ও কংগ্রেল বখন নীতি ও স্বার্থের দিক হইতে প্রকাশ্থা- 
ভাবে বিরুদ্ধবাঁদী হই পড়ে, তখন শাসকমহল নিশ্চে্ট বসিয়। থাকে নাই। 
তাহারা বুঝিতে পারে যে, ভারতে শান ও শোষণ চালাইতে গেলে। 

গ্রেসের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবাধ। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 

গবর্ণমেন্ট ভারতে বাছাইকরা। জবরদস্ত শাসনকর্তা আমদানী ফরিতে থাকে 
এবং ১৮৯৮ সালে ঝা সামাজ্যবাদী লর্ড কার্জন ভারতের বাট হইয়া, 
আসেন। 

বড়গাটের কা্ধভার গ্রহণ করার কিছুকাল পরই অর্ড কার্জন ভ।য়ত সচিবের, 


অফুতজ | স্বছেঙ্গী আমন্দোজন ১০ 


নিকট এক পত্রে জানান--“কংগ্রেসের দিন ফুয়াইয়াছে বলিদ্বা আমি ধরনে 
করি; ভারতে থাকিতেই ইহার মৃত্যুশয্য। রচনা করিতে পারিব, আমার এ 
ভরসা! আছে । 

দূরদর্শী নেতৃমহদ লর্ড কার্জনের অভিদন্ধি সম্পর্কে মাক অবহিত হইলেও 
তাহার! ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ সময়ৌচিত ব্যবস্থা! করিতে পারেন নাই; 
আর শুধু প্রতিবাদ জ্পন ব1 বিলাতে স্মারকলিপি প্রেরণ কর ছাড়া তাহাদের 
কোন ব্যবস্থা ঝরিবাঁরও ছিল না| এদিকে সরকার পক্ষ প্রকাশ্যে কংগ্রেমের' 
বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়। ১৮৯৯ সালে লক্ষৌ সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন 
হইবার কথা; কিন্ত গবর্ণমেন্ট সহয়সীমায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুঠানে 
অনুমতি না দেওয়ার কংগ্রেদ কতৃ পক্ষ বাধ্য হইয়া আঁট মাইল দুববর্তী এক 
গ্রামে অধিবেশনের ব্যবস্থা! করেন। সরকারী বিষনজরে পড়িয়। কংগ্রেসকে 
এই ভাবে গ্রামাঞ্চলে অধিবেশন করিতে হয়। লর্ড কার্জনের ভারতে আসার 
এক বছর পরবর্তী এই ঘটনা কংগ্রেদের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া! আছে। 

কিন্তু কার্জন ইহাতেও খুশী হন নাই) এইজ সর্বে/পায়ে কংগ্রেমের 
প্রভাব প্রতিপত্তি নাশে তীহার রাণ্রদণ্ড উদ্যত হইয়া উঠে। অধিকন্ত, শাসন 
ব্যাপারে সর্বময় গ্রতুত্ব স্থাপন এবং ভারতবাসীর গৌর অধিকার নির্ধিচারে 
সন্কোচ করিতেও তিনি কতসংকল্প হন। এই উন্ধেন্তে তিনি সরকারী দণ্তক্কে 
শ্বেতাঙ্গ গ্রভূত্ব স্থাপন, ভারতীয়দের প্রতি বৈষমামুলক আচরণ, ঘ্বায়তশীসন 
ব্যবস্থার মুলনীতিতে আঘাত, বিশ্ববিস্তালয়ে সরকারী গ্রভাব বুদ্ধি এবং 
নরফানী গু খবর বেফীস সংক্রান্ত আইন রচন। প্রভৃতি করিতে থাকেন। 
সর্বোপরি তিনি বাঙলাভাবী বঙ্গ গ্রদেশকে দ্বিধাবিতক্ত করিবার পরিকল্পনী। 
করেন। 

সর্বপ্রথম ১৮৯৯ সালে এফ আইন বিধিবদ্ধ করিদ্বা তিনি কলিক্কাত। 
কর্গোরেশনের অধিকার হরণ ও উহাতৈ লয়কারী প্রতাধ বৃদ্ধি করেন) 


১৭৮ ভারতেল্স মুক্তিং প্রাম 


ইহার ফলে কর্পোরেশনের সদন্ত সংখ্যা কমিয়া ৭৫ হহতে ৫* হয়। এদিকে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ( বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ) সেনেটে যাহাতে 
বেশির ভাগ সদন্ত সরকারী মনোনীত হইতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য 
বাখিয়। তিনি বিশ্ববিষ্তালয় সংক্রান্ত আইন পাশ করাইয়। নেন | এই ছুইটি 
প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত জনমত বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিতে 
কে; তাহার। স্ভয়ে লক্ষ্য করেন যে, এতদিনের আন্দোলনের ফলে যাছাও ব! 
সীমান্ত কিছু অধিকার অধ্জিত হইরাঁছিল, কার্জন তাহাও পূর্বপংকল্লিত ও 
প্রণালীবদ্ধ উপায়ে সন্কোচ করিবার চেষ্টায় আছেন। শুধু তাহাই নহে; 
“কাটা ঘায়ে মুনের ছিটার মত" তিনি শাসকজুলভ শেষ্টতাভিমানের দত্ত দেখাইয়। 
ঘোষণ। করেন যে ভাঁরতবালী উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য 
নহে। এইভাবে মহারাণীর ঘোষণাবাণী কার্যত অচপ করিবার জন্ত তিনি 
উঠিয়াপড়িয়। লাগেন। এদিকে ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণে তিনি এশিয়াবাঁসীদিগকে অপাধুতা, কপটতা। ও 
অনুত ভাষণের দায়ে দেবী সাব্যত্ত করেন! তাঁহার উদ্ধত্য ও হঠকারিতায় 
সমগ্র দেশ স্তত্তিত হইয়| যাঁয়। ভারতে বুটিশ শাসনের গ্রতিভূর মুখ হইতে 
নির্গত কটুক্তি ও নির্ণঙ্জ অভিভাষণ দেশবাসীর নিকট মর্সান্তিক উপহাসের মত 
গুনায়। কার্জনের এই একটিমাত্র রুচি-বিগহিত উক্তিতে তথাকথিত বৃটিশ 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির গলিত রূপ সাধারণের গ্রত্যক্ষগোচর হইয়া! উঠে। 

কিন্ত সমগ্র জাতিকে অপমান করিয়া, তাহাদের ন্যাধ্য অধিকার কাড়ি! 
নিয়া, সরকারী চীকরিতে প্রবেশাধিকার সন্ধুচিত করিয়া এবং উচ্চশিক্ষা 
বিস্তারের পথ রুদ্ধ করিয়াও কার্জমের গায়ের জালা মিটে নাই। তিনি লক্ষ্য 
করেন, বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত গোঠিই ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের 
অষ্টা, মস্তি ও অগ্রণী। কাজেই ইহাদের উপর সুবিধামত আঘাত হানিতে 
পাঁরিলে এক টিলে ছুই পাঁখী মরিবে--একদিকে ভাঁরতবাসীয় মধ্যে বৃটিশ 


জতভত হ্যা সআদেদী আন্দোলন ১০১৬ 


বিরোধী মনোভাব ও বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রবণতা। হাস পাইবে, অন্তদিকে বজ, 
ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঁঙালীর অথণ্ড রাজনীতিক সত্বা লোপ পাইয়। তাহার 
প্রচেষ্টা খণ্ডিত প্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে; আর তাহাদের মধ্যে আত্ম 
বিরোধের স্থচনা হইবে । এমনি করিয়া 015106 ৮ [1010615, বা ভেদ- 
সৃষ্টি করিয়া শাঁনন জ্রাঁর চিরাচরিত বুটিশ কূটনীতি বাউনাকে উপলক্ষ 
করিয়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! হয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম অতকফিত 
আঘাতে বাঙালী হতভম্ব হুইয়! বায,। 

১৯০৩ সালের ওর ডিসেম্বর সরকারী তরফ হইতে বিজ্ঞাপিত হয় থে 
বাঙল। দেশকে শাসনকার্ধের সুবিধার জন্ঠ ছইভাগে ভাগ কর। হইবে । কিন্ত 
বাঙলাকে খণ্ডিত করার প্রয়াসের কথ। একেবারে সকলের অজ্ঞাত ছিল, এমন 
নয়। ভবে অভিসন্ধিমূলক ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা হত নাই বলিয়া! বাঙালী 
এতদিন তেমন উচ্চবাঁচ্য করে নাই।. তাহ! ছাড়! বুশ শাসনের গ্রথম দিকে 
১৮৭৪ সালে শাননসৌকর্ধার্থ খন আসামকে বাঙলা হইতে পৃথক করিয়! 
দেওয়। হয়, তখন সংঘবন্ধভাবে গ্রাতিবাদ জানাইবাঁর মত দেশে জনমত ত্য 
হয় নাই। আপাম পৃথকীকরণের সময় বাংল1 ভাষাভাষী শ্রীহট্, কাছাড় ও 
গোয়ালপাড়াকে উহার সহিত জুড়ি দেওয়া হইলেও উক্ত অঞ্চলদমূহের 
অধিবাদীর! প্রতিবাদ জানায় নাই? পক্ষান্তরে তিনটি শন্তসমূদ্ধ জেলা 
আদামের অন্তভূক্ত হওয়ায় শাসনব্যাপারে ধাটতি পৃরণ করা আসামের পক্ষে 
হৃরিধাজনক হয়। 

কিন্ত এবার যখন বঙ্জভঙ্গের পরিকল্পনা হয়, তখন হ্বাভাবিকভাবেই 
শিক্ষিত জন্সমাঞ্জ গ্রবল প্রতিবাদ জানান। রাঞ্জনীতি-সচেতন বাঙালী 
ইহার মধ্যে নবোভূত জাতীয় চেতন! খণ্ডিত করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করে 
এবং বুঝিতে পারে যে, বাঙগায় সমীজদেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভাহাকে 
তেদ্বিভেদে পঙ্চিল ও সংস্কৃতির দিক হইতে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার “সঙ্গোপন 


১১০ ভাল্লতেল মুক্তিনংপ্রাথ 


চেষ্টা ইহাতে নিহিত। কাজেই রাজরোধগ্রন্ত হইলেও বাঙালী ক্ষোভে ও 
অপমানে গঞ্জিয় উঠে ; তাঁহাব জপমন্তর হয়, 'ভ।ই ভাই একঠ[ই, ভেদ নাই, 
ভেদ নাই।”» 

জবরদস্ত শাসক হইলেও কার্জন একতাবদ্ধ বাঁডালীর দৃঢসন্বল্ল দেখিয়া 
প্রমাদদ গণেন। তিনি ভাবিয়াহিলেন। সবকাবী দিদ্ধান্তের বিষয় ঘোষ্ণ। 
কবার পরই বাঙব। হইতে পূর্ববঙ্গকে ছাটাই পূর্বক আসামের সহিত জুড়িয়। 
দিয়া এক নূন প্রদেশ গঠন করা সহঞ্জ হইবে। 

এই সময় বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিতভাবে একজন লেফটেনাণ্ট 
গবর্ণরের শাঁসনাধীন থাকায় শাসনকার্ধে তেমন শৃঙ্খল! ছিল না; একজন 
শ/সকের পক্ষে এত বড় বিস্তৃত ভূখণ্ডের তত্ববধান কর! কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই উপলন্ধি কবিতে থাকেন। কিন্ত ইহাই সুযোগে কার্জন 
যে কুটনীতির আশ্রয় নেন, তাহাতেই সমগ্র জাতি রুণ্থয়। দাড়ায়। 

অবশ্ত এই ব্যাপার উপলক্ষে বে আন্দোলনের শুনা হর, তাহার পটভূমি 
'আর৪ বৃহত্তর ও ব্যাপকতর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালীর শ্বভাবন্থুলভ 
ভাবপ্রধণতা। এবং মনননীলতার অভিব্যক্তি মাত্রই নহে : ইহার পশ্চাতে আরও 
গভীরতর সামাজিক, বৈষস্িক ও নৈসগ্িক দুধিপাঁক-সঙ্জাঁত অন্তু বেদনাও 
পূর্ব হইতে আন্দোলনের নেত্র প্রস্তুত করিয়। রাখে। 

পূর্বেই বল হইয়াছে, ভারতীর রাজনীতিক্ষেত্রে লোঁকমান্ত তিলকের 
'আবির্ভাবে একটা নূতন অধ্যায়ের স্থুরু হয়। এই প্রস্তাবশালী মারাঠী 
ব্রাহ্মণের খছুদেহ, চরিত্র বল, বিদ্যাবত্ত! ও মেধাই শুধু দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে নাই, হিন্দু সংস্কৃতি ও আচার বিচারের পুনরুজ্জীবনেও তিনি মুখ্য অংশ 
গ্রহণ করেন। এইদিক হইতে তাহার সাবেক চালচগন ও অনাড়ঘয় জীবন- 
ধা পদ্ধতি অন্তান্ঠ ইংরেজ-মন্ককারী নেতা! হইতে মুলত যে পৃথকই ছিল 
এমন নহে, তিনি বীরপুজ্! ও দনেবার্চনার মায়ফতেও জাতীয় ভাব পুনরঙ্জী- 


অক্গতঙ্গ জা সদেনী আম্দোজন ১২১ 


বনের উদ্থম করেন শিবাজা উৎসব ও গণপতি পুঙ্গার প্রবর্তন ইহার দৃষ্টান্ত । 
এই হেতু দেশবাসী তাহার মধ্যে ভারতীয়ত্বের সন্ধান পাইয়া! তাহার প্রবতিত 
উৎসবাঁদিতে যোগ দিতে থাকে এবং ইহার ফলে ক্রমশ বিজ্লাতীয বিশেষ 
করিয়া! ইংরেজীপনা, ইংরেছীখানা, ইংরেজী পৌষাকপরিচ্ছদ, দ্রব্য ও শান 
ব্যবস্থা গ্রভৃতির উপরও তাহ!র! বীতৃঞ্চ হইয়। উঠিতে থাকে । স্বামী বিবেকা- 
নন্দের সিংহনাদও দেশকে বহিমু্ধী মনে।ভাব হইতে অন্তমুখী করিয়। তোলে। 
মুলত এই সময়কে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুয়ানী পুনরুজ্জীবনের যুগ বঙ্গ 
যায় এবং উহা যুগের প্রয়োক্গন মিটায় বলিয়াও মনে হয়। 

দ্বিভীর়ত ১৮৯২ সালের ব্যবস্থাপক স্ভা সংক্রান্ত আইন গৃহীত 
হওয়ায় তারতে বে প্রতিনিধিমুগক শাদনব্যবস্থ। প্রবর্তন করা হয়, কার্জন 
দেশবানীর সেই নবলন্ধ অধিকার নানারপে কষুপর করিবার ধন্দি 
আ্াটেন; তৃতীয়ত, মধ্যবিত্ত নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমন্ত। 
ধীরে ধীরে মাথ| চাড়া দিতে থাকে ; এতদিন সরকারী চাকরি এবং 
কেরানীগিরিতে বাঙালীর নিরনুশ পণার ও পর্ন] ছুইই ছিল? কিন্তু কিছুটা 
রাজনীতিক কারণে এবং কিছুট। আন্তঃপ্রার্দেশিক প্রতিবোগিতায় সরকারী 
চাঁকবির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়! পড়ার এমং ওকাপতী প্রভৃতি পেশা অর্থ।গম 
-কমিতে থাকার ক্রমশ বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে অসন্তোষ দান। ব!ধিতে থাকে ? 
অথচ নৃতন বর্মক্ষেত্রের সি না হওয়ায় বৈদেশিক শানকে ইহার জন্ত দারী 
ধরা হইতে থাকে ? চতুর্থত, ১৮৯৬ মালে পুনায় গ্লেগ দমন কাঁলে গর্ণমেপ্ট 
নানা্বপ জনাচার করে; ইহাতে হিদু সমাজের ধ্মীয় সংস্কার আহত হয়। 
এই ব্যাপারে তিলক প্রতিবাদ করায় তাহার ও আন্তান্ত অনেকের উপর 
রাঁজয়োষ নামি আদে। এদিকে ১৮৯৭ সালে মমগ্র সীমা প্রদেশে যখন 
ুদ্ধবিএহ চলিতে থাকে, তখন ১৮৯১-১৯*১ গাঁলে বাঙস্ায় দীর্ঘকাল ছুতিক্ষের 
রাজন্ধ চলে? দেপবীর্ী অন্লীভাবে ও মহাযারীতে খস্থি হই পড় 
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অধিকন্তু লর্ড এলগিনের আমলে ( ১৮৯৪--৯৮ থুঃ) আমদানী শুদ্ধ পুনঃ 
প্রব্তন কর। হয়, আর ভারতীয় কলকারখানাজাত ভ্রধ্যের উপর উৎপাদন ফর 
স্থাপন কর! হয়। ইহার ফলে ল্য্কশায়ারেব প্রতিযে(গিতায় নবজাত দেশীয় 
বস্ধশিল্পের টি'কিয় থাকাই ছৃফব হয়। এদিকে রূপার দাম কমিয়। যাওয়ায় 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বিব্রত হইয়া! উঠে ; এই হেতু ১৮৯৩ সালে ভারতীন্ন টাকশালে 
অবাধ রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তত প্রথা বন্ধ করিয়] দিনা পরচশিত টাকার মুল্য বাড়ান 
হয় কিন্ত তদন্থপাঁতে দেশবাসীর উপার্জন ক্ষমত। মোটেই বাড়ে না। এরগ' 
অবস্থায়, বৈষগ্নিক দিকে হইতে ভারতে এক নিদারুণ বিপর্ধয় দেখ। দের 1 
একদিকে ভারতের নবীন পৃ'জিবাদী শ্রেণী, অন্থদিকে পেশ! ও চাকরিজীবী 
ভদ্রলোক এবং জনসাঁধারগ সকলেই আিক হুর্গাতির সম্মুখীন হয়। কাজেই 
মবাঙগীন পরবস্তত। অবসানের কামন। দেশবাদীয় বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে স্বভাবতই উগ্র হইয়। দেখ! দিতে থাকে। লর্ড লিটনের মত কার্জন 
দেশের দুর্গাতির মধ্যে সমাট সপ্তম এডোদ্নার্ডের রাজ্যাতিষেক উপপন্ষে ১৯০৩ 
সালে দিল্লীতে সাড়ম্বরে দরবার অনুষ্ঠান করেন। সর্বোপরি কার্জনের 
জাত্যাভিমান ও দন্ত ভারতবাসীর নিকট তাহাকে অপ্রিয়ভাজন করিয়। তোলে 
এবং তিনি সাত্রাজ্যবাদের প্রতীক বলিয়। গণা হন। এই হেতু বঙ্- 
ব্যবচ্ছদও যে তাহার ছুরতিসদ্ধিমূল ক ব্যবস্থা, তাহা পিক্ষিত দমাজের, বুঝিতে 
মোঁটেই বিলম্ব হয় নাই। 
ধূর্ধর কার্জন প্রথমদ্জিকে বাঁডালীর নিকট হইতে অজ্যবনধ প্রত্তিবার আশ! 
করেন নাই পুকাজেই সাঁমলাইয়] উঠিবার জন্য তিনি কিছু সময নিতে থাকেন 
এই উদ্দোস্তে জনমতের প্রতি শ্রন্৷ দেখাইরার ভান করিয়। তিৰি পূর্বব্ের' 
নেতৃবুনের সহিত সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা! করেন এবং আলাপ আঙোঃনা 
রা তীছাণিগকে ত্বণতে আনিতে সটেই হন। বেলডেভিরার প্রানে 
লেঃ গবর্ণর ভয় আগ জ্রেতারের সভাপতিত্থে করেফটি ১ঠক হর) কিন 


অক্ষভঙ্গ জা আ্দেগী আম্দোজন ১১৩ 


নেতৃবুন্দ সরকার পক্ষের যুক্তি উপলব্ধি করিতে পারেন ন৷ বলিয়৷ আলোচন। 
ফাসিয়। যাঁয়। 

বড়পাট ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। তিনি হ্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফরে বাহির 
হন। তিনি মনে করেন যে, তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে জনমত প্রভাবা- 
স্থিত হইবে; কিন্তু তাখার প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে সরকার-থেষা অনুগত 
ব্যক্তিরা পর্বস্ত বিক্ষুব্ধ ও বিরুত্ধবাদী হইয়া উঠেন। এই প্রসঙ্গে ময়মনপিংহের 
মহারাজা হুর্ধকান্ত আচার্ধের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি লর্ড কার্জনের মুখের 
উপর তুরুপ জবাঁব দেন যে, তিনি ব্ভঙ্গ পরিকল্পনীকে বাঙালীর অন্তিত্ব- 
সঙ্কট বলিয়। মনে কবেন এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি আপ্রাণ ইহার 
বিরোধিতা করিবেন। 

বিরুদ্ধ জনমতের সম্মুখীন হওয়ায় কার্জনেরও জেদ চাপিয়! যার়--বজতঙ্গ 
করিতেই হইবে । এই হেতু সফরের সময়ই তিনি পূর্ব-পরিকল্পন! সংশোধন 
করিয়। সমগ্র উত্তর-নঙ্গ, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলাকে নবগঠিত 
প্রদেশের অন্তভূক্ত করিবার ব্যবস্থা! করেন। পূর্ব হইতে কেহ ঘুণাক্ষরেও 
ইহার কথা৷ জানিতে পারে নাই। তিনি আলাপ-আলোচনার পথে আর 
অগ্রদর ন। হইয়। বঙ্গ-ব্যবচ্ছদকে সোজা! বাঁঙাঁলীর উপর চাঁপাইয়া দিতে 
কুতসংকল্প হন। 

বাঙালী প্রথমটায় বিশ্ময়বিমূঢ় হইলেও কর্তব্য-নির্ধারণে ত্রুটি করে নাই। 
ইতিকর্ব্য স্থির করবার উদ্দেশে নেতৃবুন্দ পাথুরিয়াঘাটাস্থ মহারাজা-বতীন্্র 
মোহন ঠাকুরের রাজবাটাতে এক সম্মেলন করেন। উহাতে ব্গ-ভঙ্গ 
ব্যবস্থা গুনধিবেচনার জন্ত অনুরোধ জানাইয়া। বড়লাটের নিকট এই মর্মে তার 
পাঁঠাইবার কথ। স্থির হয় যে, সিধধান্ত পাণ্টান কোনক্রমেই সম্ভব না হইলে 
বাংলাভাষাভাষী জনদাধারণকে যেন একটিমাত্র শাসনব্যবস্থার অধীন রাখ। 
হয়। কিন্তু শ্বৈরাচারী ককার্জন-গবর্মে্ট এ্রন্ধপ সঙ্গত অস্গুরোধেও সম্মত হয 

৮ 
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নাই। এহেন অবস্থায় বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থ। যে রাজনীতিকে অভিনদ্ধিমুলক, 
তাহাতে সকলে নিঃসন্দেহ হন। | 

শুধু প্রতিবাদ, বক্তৃতী ও আলোচনায় কোন কাজ হইবে না বলি 
সকলেই অনুভব করেন। এবার বাণীর বদলে অসি, কথার বদলে 
কাক্স, শান্তির ব্দলে সংগ্রামের পাল! * ভারত গবর্ণমেন্টের সংহত শক্তির 
বিরুদ্ধে শুধু আত্মরক্ষাত্মক ব্যবস্থাই বথেষ্ট নহে, আক্রমণাআ্মঙক কর্মপন্থারও 
উদ্ভাবন করিতে হইবে। বুটিশ সিংহের টনক নড়াইয়া দেওয়া, সাত্রাজ্যের 
ভিত্তিভূমি কাপাইয়। দেওয়! প্রয়োজন। কিন্তু জাতি নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত, 
সম্থলহীন হইলেও আত্মিক শক্তিতে, মনোবলে উজ্জীবিত। ইহাই ছিল 
ও্রক্যবাদী জাতির শ্রেঠ হাতিয়ার । 

প্রতিকারোপায় চিন্তায় নেতৃবৃন্দ ইত্ডয়ান এশোপিয়েশন হলে ব। ময়মন- 
1সংহের মহারাঁজী'হুর্ধকন্তের বাসভবনে নিত্য মিলিত হইতে থাঁকেন । অতঃপর 
বহু সলাপরামর্শে স্থির হয় যে ৭ই আগষ্ট (১৯০৫ সন) টাউন হলে এক জন- 
সভার অনুষ্ঠান হইবে এবং উহাতেই কর্তব্য নির্ধারিত হইবে। 

প্রসঙ্গত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন। উনবিংশ শতকের 
শেষদিকে বাঙালীর জাতিগত মর্ধাদাবোধ ফিরিয়। আসার সঙ্গে আত্ম প্রতিষ্ঠ। 
বা শ্বাধিকার অর্জনের দিকে তাহার একট প্রবণত। লক্ষ্য কর! যার। এই 
উদ্দেস্তে স্বদেশী শিল্পবাণিগ্ের প্রতিষ্। ও প্রসারের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হয়। ব্যক্তিগতভ]বে (যথ! ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিবিন্্র নাথ ঠাকুরের ত্বদেশী 
বন্্ বা গামছ! তৈয়ারী এবং ছ্রীনার কোম্পানী গ্রতিষ্ঠা ও অর্থনাশ ) কেহ 
কেহ যেমন শ্বদেশীর দিকে ঝুকিয়। পড়েন, তেমনি সমষ্টিগতভাবেও যাহাতে 
শ্যদেশীয়ান৷ প্রসার লাভ করে, মেই দিকে লক্ষ্য রাধিয়া! ১৮৬৭ সারে 
কলিকাতায় হিন্দু মেলায় এবং ১৮৮২-%৪ সালে কিক।তা৷ শিল্প-গ্রদর্শনীতে 
«দেশীয় শিলদ্রব্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়,।. কিন্তু ইহ! সখের ব্যাপার বা 
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জনকয়েফের ব্যাপার মাত্র ছিল; আদর্শকে বাস্তব জূপ দিবার মত শক্তি 
জাতি তখনও সঞ্চয় করিতে পাঁরে নাই বা তেমন কোন সঙ্ঘও গড়িয়া উঠে 
নাই। 

কিন্তু ইহ। সত্বেও বাহিরের সংঘাতে জর্জর বাঙালী আত্মরক্ষার তাগিদে 
ঘর গুহাইতে ব্যস্ত হই! উঠে। অবশ্য পরবর্তীকালে কংগ্রেস শ্বদেণীগ্রণের 
যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ১৮৯১ দালে কলিকাতাঁয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
প্রথম সরকারীভাবে স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তাহাঁও 
কতকটা লোকদেখান ব্যাপার। এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রারন্ে নবল 
দেবীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষমীর ভাণ্ডার এবং ৬সতীশ চন্দ্র নুখোপাধ্য।য়ের 
ঘন সোসাইটি (১৯০৩) স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হয়। “ভাণ্ডার ও 
“ডন” পত্রিকার মারফত দেশজ শিল্প্রব্য ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে উদুদধ 
কর। হইতে থাকে ; আর এই সময়ই ব্যারিষ্টার ৬গপ্রমথনাঁথ মিত্রের উৎসাহে 
আত্মরক্ষা! ও শক্তিচষ্চার উদ্দেশ্তে “অনুশীলন সমিতি” গঠিত হর। এই ভাবে 
বৈষয়িক অপচয় ও শোষণ হইতে দেশকে রক্ষার জন্ত যেমন হুমেশীব্রত প্রচার 
কর। হইতে থাকে, অন্তাদিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের জন্ত সঙ্বশক্তির চর্চায় বাঙালী আত্মনিয়োগ করে। 

বাঁডালীর এহেন আত্মান্ুণীলনের প্রথম পর্যায়ে সর্বপ্রথম বাঙলার অঙ্গ- 
চ্ছেদের কথ। জানাজানি হয় ঃ কিন্তু বাউন্লাকে সত্যই দবিধাবিভক্ত কর হইবে 
বলিয়। কেহ বিশ্বীম কৰিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে ১৯৫ সালের 
২*শে জুলাই ভারতসচিব বন্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব মগ্তুর করিয়াছেন বলিয়। ঘোধিত 
হইবার সঙ্গে দেশবাসী রুদ্ধ আক্রোশে গুনরিয়া উঠে; কিন্ত উপায় কি? 
প্রতিকারের পন্থ। কি? 

দেশবাসী আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। নবপর্ধায়ের “বঙগদর্শনে রবীন্দ্রনাথ 
“অবস্থা ও ব্যবস্থা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন_'আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ 
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ফিরিয়া দাড়াইতে পারি, তবে বিন্দুমাত্র নৈরাশ্তের কারণ দেখি না। বাঁহিরের 
কিছুতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমর কিছুতেই স্বীকার করিব 
না। * * » আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির 
উদ্বোধন হইবে। * * * জগতে জড়কে সচেতন করিয়া! তুলিবার একই 
মাত্র উপায় আছে--আঘাঁত, অপমান ও অভাব$ সমাদর নহে, সহায়তা 
নহে, সৃভিক্ষা। নহে।” এদিকে চীনে মাঁকিন দ্রব্য বয়কটের সাফল্য দেখিয়। 
“সঞ্জীবনী” পত্রিকায় ৬কষ্চকুমার মিত্র ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ( ১৩১২ 
মনের 9ঠ1 শ্রাবণ) বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করেন; প্রস্তাবটি নেতৃবৃন্দের 
মনঃপৃত হয়। এমনি একটি ব্যবস্থাই তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল। 

ইতিমধ্যে কলিকাতায় আন্দোলন বখন নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইতে ন 
পারিয়া পথের সন্ধান করিতে থাকে, তখন মফম্বলবাসীরাই ইহাতে অগ্রণী 
হা প্রথম আন্দোলনের সরূপাঁতি করে। বাগেরহাটবালীর। ১৭ই জুলাই 
এব, মাগুরাবাসীর| ২৩শে জুলাই শ্বদেশা দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞ। গ্রহণ 
করে। পক্ষান্তরে ২৩শে জুলাই কলিকাতার ছাত্র সমজও স্বদেশী গ্রহণের 
সংকল্প করে; আঁবার এদিনই পাঁবনায় বিদেশী চিনি ও বস্তু বর্জনের দিদ্ধান্ত 
হর। নিরিষ্ট কার্ধক্রমের সন্ধান পাইয়া এবং পুঞ্জীভৃত বেদনা! ও রুদ্ধ 
বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশের স্থবোগ লাভ করিয়। দেশবানী পূর্ণ উদ্ধামে কর্মের 
উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়। পড়ে। 

সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতির মরাগাঙে ভাব ও কর্মের জোয়ার আগিয়া 
জাতীয় জীবনের দুকুল ছাপাইয়! ফেলে। কবিতার, গানে, প্রবন্ধে ও ত্রত 
কথায় বাঙালীর মর্সকথ ব্যক্ত হইতে থাঁকে ; রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি রজনী 
কান্ত, কালী গ্রদন্ন কাব্যবিশারদ কবিত1 ও গানে, বিপিনচন্ত্র পাল, রামেন্ত্রুনর 
ত্রিবেদী, অক্ষয় মেত্রে়, হীরেন্্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশাত্মবোধক প্রবন্ধে, 
'রাঙ্জকুমার বানীঞ্জি, হেম সেন ও কানাই গোস্বামী প্রমুখ খ্বদেশী সঙ্গীতে, 
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সুরেন্্রনাথ, আনন্দমোহন বিপিননন্তর, শ্তামন্ুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশ সমাজপতি, 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গীম্পতি কাব্যতীর্থ, অশ্বিনীকুমীর দত্ত ও মনোরগুন 
গুহঠাকুরত। প্রভৃতি বক্তৃতায় দেশবাসীকে অভী/মন্ত্রে উদ্ধন্ধ করিয়। তুলিতে 
থাকেন। এদিকে মফ:ম্বলের সহর ও পল্লীতে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। কুষ্ণজনগরে 
তারাপদ বন্্যোপাধ্যার, বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঢাকায় আনন্দমোহন 
রায়, ময়মনসিংহে অনাঁথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেনগুণ্ত, কুমিল্লা, 
হরদয়াল নাগ; মালদহে বিপিন চত্্র ঘোষ, ফরিদপুরে অদ্বিকাচরণ মজুমদার, 
বহরমপুরের বৈকুণঠ সেন প্রমুখ বিশিষ্ট জননায়ক স্বদেশী প্রচার ও প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন । 

স্বদেশী বাঠার প্রচার শুধু ফাক। কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; 
দেশ যাহাতে আখিক দিক হইতে স্বয়ম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর হইয়৷ উঠিতে শিখে, 
সেই দ্বিকে লক্ষ্য রাখিরা দেশীয় শিলের প্রতিষ্ঠ। ও প্রসার ঘটিতে থাকে । 
ইহার জন্য অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতাঁর আদৌ অভাব হয় নাই। ব্যবসায়ে যে অন- 
ভিজ্ঞতার ফাকি ছিল, তাহ! অধ্যবদায়, উদ্ধম ও আন্তরিকতার গুণে পুরণ 
করিয়া! নেওয়! হয়। বিদেশী বর্জনের দৃঢ় সংকল্প রক্ষার উদ্দেশ্তে এবং ইংল্যণ্ডের 
বৈষয়িক প্রভাব হইতে আত্মরক্ষাকন্নে বাঙালী মরণপণ প্রতিজ্ঞা করে; 
সাবান ও দিয়।শল।ই-এর কারখানা, কাপড়ের কল ( বঙ্গলক্গমী কটন মিল্স ), 
ব্যাক ( বেল স্তাশনীল ব্যাঙ্ক ), বীমাকোম্পানী (হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
কোং) প্রভৃতি স্থাপিত হয়। কিন্তু নবপ্রতিষিত শিল্প ও স্ব:দশী দ্রব্য দেশ- 
বাসীর অভাব সামান্মাত্র মিটাইতে পারলেও এবং তাহ বিদেশী দ্রব্যের 
তুলনীয়' অপকৃষ্ট হইলেও সাদরে গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে ল্যা্কশায়ারের 
প্রতিযোগিতায় বোষ্বাই-এর বস্ত্রশিল্ন স্বদেশীকে উপলক্ষ করিরাই আত্ম প্রতিষ্ঠ 
হইবার সুযোগ পায়। 

দেশের এছেন পরিস্থিতির মধ্যে +ই অক্টোবর ইতিকঠব্য নির্ধারণের 
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উদ্দেশ্তে কাশীনবাঁজারের মহারাজ মণীন্তর চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে টাউনহলে 
এক জনসভা আহত হয়; উহাতে বিভিন্ন দ্রিক হইতে বিচার করিয়া অতি 
সতর্কতার সহিত বিলাতীবর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই বে, কাহাকেও রুষ্ট বাঁ বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন না করিয় 
এবং এমনকি ভারত-গ্রবাপী ইংরেজ হিতৈষীদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য 
'রাখিরা প্রস্তাব রচিত হয়। তৎকালে “স্টেটরসম্যান, ও “ইংলিশম্যান। 
গ্রথমদিকে ব্গ"ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া দেশবাসীর আন্দোলন 
লনর্থন করে। 

গ্রশ্তাবে বল? হয় বে, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ন৷ হওরা পথন্ত বিলাতী বয়কট চলিবে। 
অর্থাৎ প্রস্তাবটি সানয়িক সর্তদাপেক্ষ। ইহাতে বাঙাণীর আত্মরক্ষামূলক 
মনৌভাবই বেশিনাত্রার প্রকট । 

কেননা মৌখিক প্রতিবাদ ও আবেদন নিবেদন যেখানে নিক্ষল, সেখানে 
বণকজ!তি ইংরেজের স্বার্থে মাঘাত হানিন্বা তাহাকে পরাধীন জাতির মর্স- 
বেদনার প্রতি সচেতন করিয়া তোলার জন্তই এ চরম পন্থ! অনুসরণ কর হয়। 
ত্বদেশা গ্রহণ বা বরকট দ্বিধার অস্ত্র হিমাবে জাতীয় শ্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম 
বার সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা হয়; ইহাই রাষ্্রীয় আন্দালনে বাঙালী 
প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ট অবদদান। 

আনোলনে বখন কমবেশি গোটা হিন্দুদমাজ এবং তাহাদের শ্বাভাবিক 
নেতা হিপাঁবে জমিদার, উকিল ও ব্যারিষ্টার শ্রেণী যোগ দেন তখন 
সম্প্রদায় হিসীবে মুসলমানরাও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিষ্টার 
আব.ল রঙ্থল ও লিয়াকৎ হোসেন, আব,ল হালিম গজনভী, বগুড়ার জমিদার 
আব স শোনান চৌধুরী, ঢাক।র নবাব বংশীয় খাজ। আতিকুল্া। গ্রমুখ মুসল- 
মান নেতা আন্দোলনে শক্তিস্চার করেন। এদিকে দেশীয় থুষ্টান এবং 
নারী সমাজও চঞ্চল হইয়। উঠে। কলিকাতা, নদীয়া, জলপাইগুড়ি ও 
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ময়মনসিংহে অভিজাত নারীমহলে সাড়া পড়িয়। যায়। ময়মনসিংহ, কাঁশীম- 
বাজার, নাটোর, উদ্ভরপাড়।, টাকী, শ্তামপুকুর ( উত্তর কলিকাতা ) প্রভৃতির 
বনিয়াদী শ্রেণীর জমিদারগণও আগাইয়া আসেন। 

কিন্ত স্বদেশী যুগে সর্বপ্রথম যে.সংঘবদ্ধ ছাত্র জাগরণ হয়, তাহা। 
অন্তান্ত দকলকে পিছনে ফেলিয়। অগ্রসর হইয়া চলে। ছাত্রপমাজই 
হইয়া উঠে আন্দোলনের মুখ্য ধারক ও বাহক; তাহারাই ইহাতে উদ্দাম 
গতিবেগ ও প্রেরণার সঞ্চার করে ; উহীর ফলে আন্দোলনের গতি নরমপন্থ 
হইতে ক্রমশ চরমপন্থা। ও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিকে গতি নেয়। যে-কংগ্রেসী 
আন্দোলন এতদিন শুধু জনকয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি ও পেশাদার রাজনীতিকের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যুবশক্তির যোগদানে তাহার সীম। প্রসারিত হইয় দেশের 

সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত হ্বদেশীর বা্তী প্রচার হইতে থাঁকে। এমনি করিয়া 

প্রধানত ছাত্রপমী জের মারফত আন্দোলন দেশব্যাপী হয়। 

তাহারা বিপুল উৎদাহে বিলাতী বর্জন মন্ত্র প্রচারে লাগিয়। যায় £ এই 
উদ্দেশ্তে কলিকাতার নানাস্থানে স্বদেশী ভাগ্ার স্থাপিত হইতে থাকে £ 
মফঃম্বলেও অনুরূপ প্রচেষ্ট। শুরু হয়। কলিকাতায় একদল যুবক কান্ত কবির 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই,/__গাহিতে গাহিতে 
মাথায় মোট নিয়া দ্বারে দ্বারে স্বদেশী দ্রব্য ফেরি করিতে থাকে । 

এদিকে ৬ই আগষ্টের পর হইতে মফঃস্বলের ছাত্রদের মধ্যেও নবতীবনের 
সাড়া পড়ে। ১৩ই অক্টোবর ঢাকায়, আবল ইউনুফ হাই-এর নেতৃত্বে 
টাঙ্গাইলে এবং বহরমপুর ছাত্র স্বদেশী প্রচার করিতে থাকে। পক্ষান্তরে 
কলিকাতায় ছাত্রর1 বড়বাজার অঞ্চলের বিলাতী কাপড়ের দৌকানে পিকেটিং 
সুরু করে। ইতিপুবে এই অস্ত্র আর প্রয়োগ কর! হয় নাই। ইহার ফলে 
পুলিশের সহিত ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে এবং কয়েকজন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। কিন্ত 
নেতৃব্গের সালিশী ব্যবস্থায় একটা সামগ্িক মিটমাট হয়। 


১২৭ ভারতের মুক্তিংপ্রাম 


বয়কটের সাফল্যে গবর্ণমেণ্ট বিলাতী ব্যবসায়ের শ্ার্থহানি হওয়ায় 
আঁ1ৎকাইয়া উঠে। তাহার দ্রিশাহীন হইয়া পাণ্টা আক্রমণ নুরু করে। 
এই ভাবে ব্যাপক ছাত্রদলন আরম্ত হয়। 

যে সব ছাত্র বড়বাজারের ব্যাপারে প্রিপ্ত ছিল বলিয়। সন্দেহ হয়, 
তাহাদিগকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করার জন্য দরকারী ও বেসরকারী 
শিক্ষায়তনের কতৃপক্ষের নিকট সরকারী নির্দেশ পাঠান হয়। 

সরকার ইহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই। সর্বোপায়ে নবজাত ছাত্র আন্দোলনকে 
দমন করিতেই হইবে_এই মনোভাব লইয়। বাউল! সরকারের তরফে 
তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের কত। কার্লাইল সাহেব স্কুলকলেজের কঠাদিগের 
নিকট এক হুকুমনাম! জারী করেন। উহাতে ছাত্রদের রাজনীতিক 
আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়] বল! হয় বে, রাজনীতি হইতে ছাদের 
নিবৃত্ত করা ন1 গেলে শিক্ষা়তনের সরকারী সাহাধ্য বন্ধ হইবে এবং ছাত্ররা 
বৃত্তিলাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে নাঁ। আর আন্দোলনে 
যোগদানকারী অবাধ্য ছাত্রদের নামধাম সংশ্লিষ্ট বিগ্ায়তনের কর্তৃপক্ষকে 
জেলা ম্যাজিষ্টরেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। পূর্ববঙ্গ ও আলাম সরকারের 
পক্ষ হইতেও কার্লাইল-সাকুলারের অনুরূপ নির্েণনামা। জারী কর হর; 
অধিকত্ত, “বন্দে-মাতরম-ধ্বনিতে শংকিত হুইয়। তাহারা “বন্দে-মাতরম 
সাধুলার' প্রচার করে। 

নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারেন যে, আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিবাঁর জন্যই 
কার্ল ইল-সাঞুঁলারের উদ্ভব ; কাজেই ইহার প্রতিবিধানকল্পে ২৭শে অক্টোবর 
রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয় । ইহাতে ছাত্রদের তরফ 
হুইতে বে[বিত হয় যে, বিশ্ববিষ্ঠারয় ত্যাগ করিতে হইলেও স্বদেশী ব্রত ত্যাগ 
করা হইবে না। এদিকে নভেম্বর মাঁসের প্রথমদিকে সংবাদ আসে, 
আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে রংপুরের ছাত্রদের অর্থদণ্ড হইয়াছে; 
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তাহারা জরিমান। দিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে বহিষ্ষার কর হয়; 
কাজেই ইহার বিরুদ্ধে কলিকাতায় ছাত্রপসমাজ প্রতিবাদ জানায়। অধিকন্ত, 
ছাত্রদলন নিরোধকল্পে ৬কৃষ্কুমার মিত্রের নেতৃত্বে এবং ৬শচীন্র প্রসাদ বস্থর 
সম্পাদকতায় 'আ্যান্টি সাকুলার সোসাইটি” (06-0100812 99০50) 
স্থাপিত হয়। 

সরকার পক্ষও মারমুখী হইয়া] উঠে; মফংম্বলে ছাত্রদলনের ধূম পড়িয়! 
যায়। নান৷ ছলে ছাত্রদের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিহিত হইতে থাকে ; 
নৃতন প্রদেশের শাসনকত। স্তর ব্যামফিল্চ ফুলারকে অপম্মান করার কাল্পনিক 
অভিযোগে (১৩১২ সালের ২৩শে কাতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) 
মাদারীপুরের ম্যাজিষ্রেট ছাত্রদের প্রকাশ্য বেত্রাধাতের আদেশ দেয় । 

অবস্থা সহের সীমা অতিক্রম করার মত হইলে নেতৃবৃন্দ জাতীয় 
শিক্ষা ব্যবস্থার কথ! চিন্তা করিতে খাকেন। তীহার! উপলব্ধি করেন, 
সরকারী প্রভাব ও গণ্তীমুক্ত বেসরকারী হ্বরষ্পূর্ণ শিক্ষা়তন প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ২৩শে কাঠিক পান্তির মাঠে * এক সভা হয়; 
উহাতে জাতীয় শিক্ষার জন্টা স্ববোধন্ত্র মল্লিক একলক্ষ টাঁকা দেন; তীহার 
অর্থে ঝংপুর টেকনিক্যাল ইনষ্িট্যুট স্থাপিত হয়; কৃতি ছাত্ররা নিজেদের 
ভবিষ্যৎ চিন্তা ত্যাগ করিয়া উহাতে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ইহার 
পর ২৪শে কাঠিক ময়মনসিংহের ব্রঞ্জেন্্রকিশৌর আচাধ চৌধুরী ৫ লক্ষ টাকা 
দান করেন। তাহা ছাড়।, আরও অনেকের দানে শিক্ষাভাগ্ডার পুষ্ট হয়। 

আমলাতস্ত্রের সহিত সংঘর্ষে যে নুতন আত্মশক্তির উত্তব হয়, প্রধানত 
তাহাকেই মূলধন করিয়া ৩০শে কাতিক নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিগ্যায়তন প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জাতীয়ভাবে উদ্বদ্ধ শিক্ষা প্রণালীর মারফৎ 


০৯ 


পান্তির যাঠে অধুনা! বিগাসাগর কলেছ হষ্টেল অবস্থিত। 


৯২২ ভালুতের মুক্তিসংপ্রা 


বজ্ঞানিক, কারিগরি ও তত্বমূলক শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষত 
€ 00091 509৮60110£ 13080926006 ) গঠিত হয়। বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ গ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদার রাঁজকার্ধ ত্যাগ করিয়। উহার অধ্যক্ষতার 
ভার গ্রহণ করেন এবং বাঙলার রাজনীতিতে তিনি পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ 
করেন। এতদিনের বৈদেশিক আদর্শপুষ্ট রাজনীতিক কর্মধারার মধ্যে তিনিই 
প্রধানত নূতন দর্শন ও তত্রের আমদানী করিয়! জাতীয় ভাবধারা পুষ্ট করিয়! 
তোলেন। এদিকে কলিকাতার অনুকরণে মফঃস্বলেও জাতীয় শিক্ষায়তন 
গ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; নানাস্থানে জাতীয় বিগ্তালয়ের শাখাপ্রশাখাঁও, 
বিস্তৃত হয় । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত, পরবতীকানে অভিজ্ঞতার অভাবে ইহাদের 
অধিকাংশেরই অস্তিত্ব লোপ পার; ম্বদেণীর গৌরবস্থল হিসাবে বাদবপুর 
ইঞ্রিনিয়ারিং কলেজ আজও সাক্ষী রহিগাছে। 

ক্রমশ স্বাদেশিকতা৷ দেশের স্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ; শুধু আহারে 
বিহারে, শিক্ষা্দীক্ষা ও পোবাঁক পরিচ্ছদেই নহে, _-দৈনন্দিন ঘরকন্পা, 
সামাজিক অচারবিচার "ও ধমীয় ক্রিয়াকলাপে পর্যন্ত ইহার প্রসার হয়। 
নৃতনধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির ধর্মোন্মাদনার মত সমগ্র বাঙালী জাতি স্বদেশী 
বজ্ে আত্মাহুতি দেয় বলিলেও ত্যুক্তি হয় না। স্বদেশীয়ান! মূলত এক 
সামাজিক শক্তিতে পরিণত হর। 

দেখিতে দেখিতে ১৮ই অক্টোবর বাঁ ৩০শে আশ্বিন আসিয়! পড়ে। 
এদিন বাউলায় দ্বিথপ্ডিত শাসনব্যবস্থা! প্রবতিত হইবার কথা; কাজেই 
বাঙ্গাপীর পক্ষে উহা! শোকের দিন ;__আবার উহ! আত্মশক্তি উদ্বোধন 
দিবসও বটে। 

ইহার সহিত সামগ্রগ্ত রাখিয়া এক কাঁধক্রম স্থির কর! হয় ; খগ্ডনের, 
দিন বাহাতে বাঙলার অথণ্ড সত্ব! পূর্ণমাত্রা় উপলব্ধি করা যার, এরূপভাবে 
নিয়েক্ত পঞ্চবিধ অন্থশাসন প্রচারিত হয় ঘথা রাখিবন্ধন, অরন্ধন, প্রতিবাদ 
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নভা, জাতীর ধনভাগার ও মিলন মন্দির. স্থাপন । এই সম্পর্কে এদিকে 
সরকার-শাদিত কর্পোরেশনের পার্কে সভানুষ্ঠান করিতে দেওয়া হইবে ন! 
অনুমান করিয়। নেতৃবুন্দ সভানুষ্ঠানের জন্ত নিজম্ব সভাগৃহের অভাব বোধ 
করেন এবং এই হেতু অথণ্ড বঙ্গ-তবন ব ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগী হন। 
ত্যুয হইতে দলে দলে লোক “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া 

এবং “এক দেশ এক প্রাণ, এক জাতি 'এক ভগব1ন-__-খচিত পতীক। লইয়া 
গঙ্গান্নানে বাইতে থাকে * স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে সংকীর্তন দূল রাস্ত' 
প্রদক্ষিণ আরম্ত করে ; মিলনের চিহ্ন হি সাবে পরুম্পর পরস্পরের হাতে রাখি 
বাধিতে থাকে । স্নানের ঘাট পৃণ্যার্থী নরনারীর বিপুল সমাবেশে তিল 
ধারণের ঠাই থাকে না। ফিরিবার সময় “ভাই ভাই এক ঠাই, ভে নাই, 
এবং “বাংলার মাটি, বাংলার জল" গানটি গাহিতে গাহিতে সকলে পূর্ব হইতে 
ঘোধিত বিডন স্কোরারের জনমভার দিকে অগ্রলর হয়। 

এদিন ব্যাপক ও অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয় ; সহরতলীর মজুরর1 
প্ধস্ত কাজে বায় না। 

এদিকে সায়াহ্ন সাড়ে তিনটায় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রন্তর স্থাপনের 
কথ]; সভায় উপস্থিত রোগশব্যাশায়িত আনন্দমোহনের স্বাক্ষরযুক্ত মুক্ত- 
বঙ্গের শীলমোহরাঙ্কিত এক ঘোষণাপত্র সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে এবং 
রবীন্দ্রনাথ বাংলায় »মবেত ৫০ হাজার লোকের নিকট পাঠ করেন; 
পক্ষান্তরে বেল। ৫টায় বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাঁড়ীর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 
এক বিরাট জনসভায় জাতীয় ধনভাগ্ারে ৭০ হাঁজার টাঁক! সংগৃহীত হয় এবং 
মফংস্বলে প্রচারের ব্যয়নির্বাহার্থ “আ্যার্টিপার্টিশন ফাণ্ড' বা “বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ 
বিরোধী তহৰিল” স্থাপিত হয়। এই ধনভাগ্ারের পুণ্টিকল্পে হিন্দু ও মুসলমান 
নেতৃবর্গের যুক্ত-্বাক্মরিত এক আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। ইতিমধ্যে ১৬ই 
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অক্টোবর মিলনমন্দির স্থাপনকাঁলে যে সংকল্পবাক্য পঠিত হয়, তাহ ১ল। 
'নভেম্বর মফংহ্বলে পাঠের ব্যবস্থা হয় । 

বাঙলার এমনিতর রাজনীতিক ছুর্দেবের মধ্যে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে 
কাশতে গোপালকৃ গোখ্লের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বাঁধিক অধিবেশন 
আরন্ত হয়। 

কিন্তু ইতিমধ্যে ত্বদেণী আন্দোলনের গতিবেগ নিখিল ভারত বাষ্্ীয় 
সমিতির বৃহত্তর রাজনীতিতেও দেল! দেয়; সর্ধন্তারতীয় রাজনীতিতে বাঙল। 
একাধারে আমলাতন্ত্রের বলি এবং মুক্তি-সংগ্রামের পথপ্রদর্শক হইয়া! উঠে। 
ভারতীয় রাজনীতি আঞ্চলিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্তনের ও 
স্থনির্নিষ্ট কাধক্রম গ্রহণের পথে চলিতে আরস্ত করে। বাঙউলাকে উপলক্ষ 
করিয়াই পরাধীন ভারতের রাজনীতি উগ্র ও মংঘর্ষমূলক কর্মপন্থার দিকে 
ঝুঁকিয়। পড়ে? ইহার মধ্য দিয়া নেত। ও নেতৃত্বের পরীক্ষা সুরু হয়। 

তখন প্ধস্ত কংগ্রেণী আন্দোলনের কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম স্থির হর নাঁই। 

কিন্তু কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বাঙলা ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে 
অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সাড়। পার নাঃ; শুধু মধ্যপ্রদেশ, খোদ মহারাষ্ী ও 
পাণ্াব বাঙলার সংগ্রামকে সমর্থন করে; পক্ষান্তরে অপর কয়টি প্রদেশ 
বাঙলার ভাগ্যের সহিত নিজেদের অনৃষ্টকে জাঁড়ত করিতে দ্বিধা করে; 
অবশ্ত নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উগ্র কর্মপন্থার প্রতি স্বাভাবিক 
বিভৃষ্ণার ফলেই কংগ্রেস বাঁউলার অপমান ও বেদনাকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিচাঁর করিতে অক্ষম হর। এই হেতু আন্দে।লনে গতিবেগ সঞ্চার 
করিবার এবং বুটিশ কতৃপক্ষের উপর চাপ দিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে বিলাতী 
বর্জনের যে প্রস্তাব উত্থাপন কর! হয়, তাহ! পরিত্যক্ত হয়; উহাতে শুধু 
প্রদেশ দ্রব্য ব্যবহারমূলক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়| কংগ্রেসের সেদিনের সেই 
সতর্ক পদক্ষেপ নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডী অতিক্রম ন1 করিয়। মাত্র আত্মরক্ষাত্বুক 


আক্ষভজ অ! স্বদেশী আন্দোলন ১২৮ 


ব্যবস্থার মধোই সীমাবদ্ধ থাকে। দেই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস যুগপৎ আক্রমণ 
ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম আরিস্ত করিতে পারে নাই ? কতকটা খগ্ডিত দৃষিতঙ্গি 
এবং কতকটা। রাজনীতিক চেতনালন্ধ অথণ্ড জাতীয়তাবৌধের অভাবই ইহার 
কারণ বলিয়া! মনে হয়। 

যাহাই হউক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ ও ব্রন্ষ-বান্ধব চালিত বাঙালী তরুণ 
দল কংগ্রেসের এই দৌলায়মান মনৌভাবে যারপবনাই বিক্ষুব্ধ হন? শুধু 
বহি্বঙ্গের মারাঠি তিলক, মধ্য প্রদেশের মারাঠি মুগ্তে এবং পাঞ্জাবকুলতিলক 
লাল! লাজপৎ বাঁয় বাঙলা তথা কংগ্রেসের তীব্র জাতীর়তাবোধ ও নূতন 
তাবধারার সমর্থন করেন এবং উহাতে সহানুভূতি দেখান। বাঙলার এই 
দুর্দিনের বান্ধব্দের সহিত স্বভাবতই বাঙানী তরুণের ঘনিষ্ট আত্মীয়তার 
যোগস্থত্র স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে প্রবীণ স্ুকেন্ত্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থী 
জাতীয়দলের নেতৃবৃন্দ শুধু বয়কটরূপ মহীস্ত্রকে তরণী করিয়। বঞ্ধক্ষু্ধ জাতীয় 
সমুদ্র উত্রাইবাঁর উদ্দেম্তে শাসকদের সহিত আঁপোষরফাঁর পথে অগ্রসর হন। * 
এইথানেই আত্মশক্তিতে উদ্দ্ধ তকণ এনং রফাপন্থী পুরাঁতনের মধ্যে আদর্শ ও 
কর্মগত বিরোঁধ স্পষ্ট হইয়। উঠে এবং স্ুরাটে ইহাঁব চরম পরিণতি ঘটে। 

ভারতীয় রাঁজনীতিতে এই ছুই দলের মধ্যবর্তী আঁর একদলের আবির্ভাব 
হয়; ইহারা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী সাগিক বিপ্লবী দল। ১৮৯৪ সালে পুনায় 
স্বগ্রথম ইহাদের দন ব। সংগঠনের সৃচন। দেখ] যাঁয়। প্র সময় চাঁপেকর 
্রীতৃদ্বয় তরুণ সঙ্ঘ নামে এক সজ্ঘ স্থাপন করেন। উহার ঘোষিত লক্ষ্য 
ছিল দেশসেবার জন্য যুবকদের দেহমন গঠন করা । এই উদ্দেশ্যে সভ্যদের 
মধ্যে শিবাঁজীর কীঠিকলাপ আলোচিত হইতে থাকে । তিলক ইহাতে 
উৎসাহ যোৌগাইতে থাঁকেন এবং সঙ্যের উদ্ভোগে ১৮৯৭ সালে শিবাজী 
উতমব পালিত হয্ব। এই সঙ্বের সদস্তরাই সর্বপ্রথম যে সন্ত্রাসবাদী পন্থ। 
অবলম্বন করে তাহাই বাঁউলার গন্ত্রাসাদদে চরম পরিণতি লাভ করে। 


2২৬ তারতের মুক্তিসংপ্রাম 


আপে|ষরফা। বা. নরমপন্থ।, গলাবাঁজি ব মৌখিক ভীতি প্রদর্শন ইহাদের আহ 
লাভ করিতে পারে নাই। পরব্তীকারে এই দলের মধ্যে অন্গণীলন সমিতি, 
যুগান্তর দল, শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও ছাত্রভাগ্ার প্রভৃতির সহিত সম্পফিত 
যুবকবুন্দ বিপ্লব আন্দোলনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। এই ধুবমন্প্রদায়ের 
রাষ্ট্রীয় আদশ বা কর্মপন্থা পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে আমূল পরিবতণ 
ঘটাইতে সহায়তা করে। 

এমনি করিয়! তিনটি ভাঁবাঁদর্শ ও কর্মধার1 স্বদেণী আন্দোলনের মধ্য দিয়া 
'আবঠিত ও রূপান্তরিত হইতে থাকে । শুধু তাহাই নহে; নেতৃবৃন্দ আবার 
দেশবাসীকে নিজ নিজ মতান্ুবতী করিবার উদ্দেশ্তে দলীর সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। বিপিনচন্দ্রের সম্পাদকতার় নবীন্দলের “বন্দেমাতম”, ত্রহ্গ-বান্ধব 
সম্পাদিত বিগ্রাবীদূলের “সন্ধ্যা” এবং ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের সম্পাঁদিত “যুগান্তর 
দেশে চাঞ্চল্যের পর চাঞ্চন্য সৃষ্টি করিতে থাকে । আর সুরেজ্নাথের নরম- 
পন্থী “বেঙ্গলী”ত পূর্বাপর দলীয় ধারা অক্ষুণ্ন রাখিয়াই চলে । 

এইরূপে দেশব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে খন আদর্শ ও কম সম্পকিত দরগত 
মতদৈধ স্ম্পষ্ট হই উঠে, তখন দেশবাসীও কিছুটা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; 
'অবশ্ত ইহ সত্তেও স্বাদেশিকতাঁর দ্রুত প্রসার হইতে থাকে । পক্ষান্তরে 
একদিকে দেশনেতার্দের মত ও পথের পার্থক্যে এবং অন্ঠদিকে সরকারী 
দমননীতির দরুণ আন্দোলন কিছুটা শিথিল হইয়। আসে। এ অবস্থার 
বাঁটালীর মনোবল বাহাতে আরও কমিয়া যায় এবং এক্যবদ্ধ প্রেরণ।র অভাব 
ঘটে তহুদ্দেন্তে ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতী মঞ্্রিমভার তরফ 
হইতে ঘোষিত হয় যে, আন্দোলনের গতি মন্দ হইয়া) আসিতেছে, উহাতে 
ভাট। পড়িতেছে। এই ঘোষ্ণ। একাধারে দেশবাঁপীর গ্রতি সজ্বর্ষের আহ্বান 
এবং ক্ব্য নির্ধারণের ইঙ্গিত বলিয়] বিবেচিত হয়। 

কিন্তু ইহার সমুচিত জবাব কি ? 


আজভঙজ 1 স্রদেশী আন্দোলন ১২এ 


দেশবাপী বুটিশ মগ্ত্রিসভার এই "চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া নবোদ্থমে 
আন্দোলনে ব্রতী হয়। এই উদ্দোশ্তে ১৯০৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
কলিকাতার গোলদীধিতে প্রকাশে এক বিরাট বিলাতী বুধজ্ঞ হয়; উহার 
পরদিন বিডন উদ্ভানে এবং তাঁর"পর ৪%। মার্চ পুনরায় একই সময় প্রতিবাদ 
সভা এবং বন্ৃ,ৎসব নিশ্পন্ন হয়। এমনিভাবে হয়ত ৰা যেআন্দোলন আপনা 
হইতেই প্রেরণ। ও উৎনাহের অভাবে স্তব্ধ হই/1 যাইতে পাঁরিত, তাহাই 
আমলাতন্্ী ্পধায় পুনরায় জিয়াইয়! উঠে। 

শুধু তাহাই নহে ; আন্দোলনের গতিবেগ উত্তরোত্তর তীব্র ও বর্ধিত 
করিবার উদ্দেশ্তে নেতৃরুন্দ উহাকে ব্যাপকতর করিবার প্ররাঁদ করিতে 
থাকেন। এই হেতু পূর্ববঙ্গে এবং বিশেষ করিয়া বরিশ।লে বঙ্গীর প্রাদেশিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। দেশনারক আল রম্থলের সভাপতিত্বে 
১৪ই এপ্রিল সম্মেরন হইবে বলির! স্থির হয়। কিন্তু এ সময় পূর্ববঙ্গে “বনে- 
মাঁতরম' ধ্বনি নিষিদ্ধ হিল বলিয়া তাহা অমান্তের সিদ্ধান্ত হয়। এই সম্পর্কে 
বরিশালের রাঁজার হাঁভেলি হইতে এক শে।ভাধাত্রা বাহির হয় এবং 
উহ! “বনদেমাতরম* ধ্বনি সহকারে সন্মেমন মগ্ডপের দিকে অগ্রনর হইয়! 
যায়। সরকার প্রচুর সতর্কতামূক বাবস্থ! করে এবং পুলিশ ও গুর্থ। 
বাহিনী আমদানী হয়। নিষেধান্তা। অমান্তকারীদের দীর্ঘ শোভাঁষাত্রার 
প্রথমাংশ নিধিবাদে অতিক্রম করিলেও “আ্যাটি-দাকু'লার সোদাইটির” সন্ত 
ও অন্ান্ত যুবক লইয়। গঠিত অংশের উপর নির্মমভাবে লাঠিগপ্রহার চলে। 
ইহার ফলে চিত্তরঞ্জন গুছঠাকুরতা ও অপর কয়টি যুবকের প্রাগসংশয় 
হয়। এদিকে স্ুরেন্্রনাথ গ্রেপ্তার হন এবং তাহাকে আদালত অবমাননার 
দায়ে দুইশত টাক। এবং নিষিদ্ধ “বন্দ মাতরম” উচ্চারণ করায় ও লাইসেন্সহীন 
শভীযাতর বাহির করার দরুণ আরও ছুইশত টাঁক। জরিমানা করা হয়। 
পরদিনের অধিবেশনে পুলিশ “বনে মাতরন্* ধ্বনি না করার প্রতিশ্রুতি 


১২৮ ভারতের মুত্তিদংপ্রাম 


চাহিলে সভাপতি রসুল সাহেব অসন্মত হন। ইহাতে হতমান পুলিশ ১৪৪ 
ধার জারী করিয়। সভ। ভাঙিয়া দেয়; কিন্তু সম্মেলনের প্রতিনিধিরা 
রাজপথে “বন্দে মাতরম্ ধবনিতে আকাশবাতাঁদ কীপাইয়া৷ তোলেন; বন্দে 
মাতরম্ঠ-এর শক্তি ও আন্দোলনের প্রচণ্ডত। দেখিয়া পুলিশও আর ইহার 
বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থ। করিতে সাহসী হয় না। 

এমনি করিয়া রাজরোষ ও নিধাতনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে বিশুদ্ধ হইয়া! 
“বন্দে মাতরম” জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে রণহুঙ্কারের মর্ধাদায় আমীন হয়। 
বন্ধিমচন্ত্রের মাতুমন্ত্র ভারতের উত্তর সাধকের কণ্ঠে ও কর্মে অমরত্ব লাভ 
করে। 

বঙ্গ-ভঙ্গের দরুণ যে বিক্ষোভের অভিব্যক্তি দেখা ধায় বরিশ।লে গুর্থা, 
অত্যাচার ও জুলুমে তাহ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরোত্তর 
বাড়িয়। চলে এবং এই হেতু বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হইতে 
থাকে। ইহা সত্বেও প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ এক আবেদন নিবেদন ছাড়! 
জুলুমের বিরুদ্ধে অন্য কোন সক্রিয় পথের সন্ধান দিতে পারেন না। এই- 
হেতু নৃতনপন্থী তরুণ দল উহাদের নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়। পড়েন ; 
আবেদন নিবেদনের পরিবতে তাহারা শক্তি-নীধনে ও প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধ 
পরিকর হন; এইরূপে তাহার। সশব্্র বৈপ্লবিক কাধক্রমের দিকে ঝুকি 
পড়িতে থাকেন। 

১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব লইয়া উভয় দলের মত- 
বিরোধ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হইর। পড়ে । উভয় দলই স্ব স্ব মনোনীত ব্যক্তিকে 
সভাপতি করিতে মনস্থ করে; তরুণ দলের প্রতিনিধি বিপিনচন্ত্র, উপাধ্যায়, 
সথারাম গনেশ দেউস্কর প্রমুখ চাহেন, তিলক সভাপতি হউন। কিন্ত সথরেন্র- 
নাথ, ভূগেন্্রনাথ বন প্রভৃতি নরম দলের নেতৃবৃন্দ ইহাতে আপত্তি করেন; 
তাঁহার তিলকের চরমপন্থী মতামতের জন্ত তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না; অথচ 


ব্বজভঙ্গ আআ জ্বদেসী] আন্দোলন ১২৯ 


তাহাদের নিজেদের ভিতর হইতে এমন একজনকেও সভাপতি পদের জন্ 
দাড়া করাইতে পারেন না, ধিনি তিলকের যোগ্য প্রতিদন্দী বিবেচিত হইতে 
পারেন। এই হেতু তাহারা প্রগতিপন্থী দাদাভাই নৌরজীকে বিলাঁত হইতে 
আনাইয়া৷ কংগ্রেসের সভাপতি করেন! সভাপতি নির্বাচনে প্রবীন দলের 
ননোভাবে যে পরিবর্তন দেখ যায়, তাহ] দেশের ক্রমবর্ধমান বামপন্থী মনো- 
ভাবেরই প্রতিক্রিয়। ৷ 

কিন্তু নির্বাচিত সভাপতিও দেশের বৈপ্লবিক মনোভাব দারা সংক্রামিত 
হন $ তিনিও দেশের পরিবর্তনণীল আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রাষ্ট্রপতির 
আসন হইতে দেশবাসীকে আত্মশক্তির বাণী শোনান, বলেন--শ্বরাজ 
আমাদের জন্মগত অধিকা'র।” এইভাবে প্রাচীনপন্থী নেতাগণ প্রগতি ও বিপ্লব- 
বিরোধী মনোভাব পোঁধণ ও ব্যবস্থা করিলেও তাহ! প্রবল আোতের বিরুদ্ধে 
উজান বাঁহিবার চেষ্টার মতই ব্যর্থ হইয়া যায়। 

কিন্তু গবর্ণমেন্টও দেশবাসীর মনোভাব আর উপেক্ষা! করিতে সাহস করে 
না। তবে নরমপন্থ। এবং উগ্রপ্থার মধ্যে নীতি ও কর্মগত বিভেদের সুযোগ 
লইয়া তাহারাঁও পুনরায় তৎপর হইয়া উঠে; প্রকাশ্ঠ রাজনীতিক' আন্দোলন ও 
ও আলোচন! বন্ধের উদ্দেশ্তে ১৯০৭ সালের ১ল! নভেম্বর রাজদ্রোহাত্মুক 
বক্তৃতাদমন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উপরন্ধ তাহাদের দৃষ্টিতে ধাহার। বিপজ্জনক 
ও সরকারছেষী বলিয়। বিবেচিত হয় তাহাদের বিরুদ্ধে পুরাদমে দনননীতির 
ামরোলার চালান হইতে থাকে । পাঞ্জাব-কেশরী লাল। লাপৎ রায় এবং 
সর্দার অজিত সিংহ বিনাবিচারে বন্দী হন। * 


১০টি এপ সস পপ পাপ | আশিস শপ 


* বাঙলার যেমন বশ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ করিয়া বিপ্লব আন্দোলন গড়িক্! উঠে, তেমনি 
গাঞ্জাবেও “চেনাব ক্যানাল' শন্দোলনকে ঘিরিয়া বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রসার ঘটে | উহার 
নেত। ছিলেন লাল! লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংহ । 

১ 





১৩০ ভারতের মুক্তি প্রা 


এদিকে বাঙলার উভয় দলের মুলগত প্রভেদ দলীয় সংবাদপত্রের মারফং 
সকলের নিকট স্পষ্টতর হইরা পড়ে। পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্টও চরমপন্থীদের 
যেকোন রূপে দগ্ুদানের জন্য প্রস্তুত হয়। 'যুগান্তর'-এর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত ১৯০৬ সালের ২শে জুলাই এক বছর সশরন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ; “বনদে- 
মাতরম'-এর সম্পাদক অরবিন্দ অভিযুক্ত হইগ়াও মুক্তি পান; কিন্তু বিপিন 
উক্ত মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাহার ৬ ম।স সশ্রম কারাবাস 
হয়; পক্ষান্তরে ১৯০৭ সালের শেষভাগে “সন্ধ্যার সম্পাক উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব 
“ঠেকে গেছি প্রেমের দায় নামক প্রবন্ধের জন্য অভিবুক্ত হন। আদালতে 
লিখিত জবানবন্দীতে তিনি সগর্বে ঘোষণী। করেন--“বিধাতৃ-পির্দিষ্ট শ্বরাজ- 
লাভের প্রচেষ্টায় আমি বে ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্ত আমি কোন 
বিদেশী গবর্ণমেন্টের নিকট জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত নই।” অধিকন্ত সমগ্র 
বৃটিশ বিচারব্যবস্থাকে প্রহমন হিপাবে গণ্য করিয়া তিনি আদালতে বরবেশে 
আসিতেন ও উহাতে কোন অংশ গ্রহণ করিতেন না। এদিকে মামলার 
প্রার্তে তিনি বলেন,_-“ফিরিঙগীরাজ আমাকে জেলে দেয়, সাধ্য কি! 
সত্যই এই সর্বপ্রথম অসহযোগীর মাঁমলা চলার সময়ে অস্ত্রে অস্ত্রোপচারের ফনে 
মৃত্যু হয়। এইরূপ জনকয়েক অসমসাহসী ব্যক্তি কর্তৃক বৃটিশ শাসনব্যবস্থ।কে 
উপেক্ষ করিয়৷ চলায় এবং কারাবাস বরণ করায় সমগ্র দেশ বিদ্যুৎপৃষ্টের 
মত বিশ্ময়ে চমকিয়া উঠে। এই হেতু তাহাদের কার্ধকল্লাপের প্রতি স্বত্ 
দেশবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া। পড়ে। 

এমনিভাবে চরমপন্থী দল আপন! হইতেই শুধু যে আন্দোলনের পুরোভাগে 
আসিয়া পড়ে তাহাই নহে, গঠনমূলক কাজেও তাহার! নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ 
করেন। তাহার! উপলব্ধি করেন যে, দেশবামীর সহিত কর্মের যোগ স্থাপিত 
ন1 হইলে অন্তরের যোগও প্রতিষ্ঠা কর! যায় ন। এই হেতু ১৯০৮ সালে 
কলিকাতায় অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে তরঁদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন 


অর্জভঙ্ত আা স্বদেকী আন্দোজন ১৩১ 


করেন ও অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত সেবাঁকার্ধ চালাইয়! অনন্কসাঁধারণ সংগঠন 
প্রতিভার পরিচয় দেন। ইহাঁদের সেবা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সংগঠন- 
দক্ষতার গুণে দেশবাসী ইহাদের" অনুরাগী হইয়া পড়ে। সামাজিক দিক 
হইতে ন্বদে শিকতাঁর মূল্য যাচাই করিয়! এবং সংগঠনের মাঁফৎ দলীয় শক্তি 
বৃদ্ধি করিয়া ও আত্মবিশ্বানে উদ্দ্ধ হইয়| তরুণ অন্প্রদায় নবোগ্থমে দেশসেবায় 
প্রবৃত্ত হন। 

কিন্তু বিরুদ্ধপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাঁজনীতিক কলকোলাহল উগ্র হইবার 
সঙ্গে আন্দোলনের শক্তিও হাঁস হইতে থাকে 7 সময়াতিপাতের সহিত উহার 
গরতিবেগও কিছুট! শ্লথ হইয়। পড়ে। অবশ্য চরমপন্থী দল নৈরাশ্তাকর আঁন- 
হাওয়ার মধ্যেও হাল ছাড়েন না, তীহারা দেশবাশীর ক্ষীরমান উৎসাঁত 
ৃদ্ধিকল্নে নূতন পথের সন্ধানী হই পড়েন--বৈগ্রাবিক প্রচেষ্টার মধ্যে দলীষ 
প্রতিষ্ঠ। তথ! দেশের মুক্তি কামনা! করেন। এই উদ্দেন্তে একদিকে “বন্দে- 
মাতরন”, "নবশক্তি' ও “সন্ধ্যা” ইহাদেরই দুখপাত্ররূপে প্রকাণ্ে দেশবাসীকে 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে থাঁকে এবং অন্তদিকে তীহার। গোপনে গোলাগুলি 
ও বৌমা-বারুদ নির্মাণের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। এবার শুধু উগ্র মতবাদ প্রচারই 
নহে, উগ্র কর্মচেষ্টাও তাহাদের বৈশিষ্ট্য হয়। 

প্রথমে তাহারা বিরুন্ধদলের রাজনীতিক সভাপণ্ডের দ্রিকে ঝৌক 
দেন ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে স্ুরাট কংগ্রেসের অবাবহিত পুথে 
চরমপন্থীরা মেদিনীপুর সম্মেলন কার্ধত ভাঙ্গিয়! দেন। পক্ষান্তরে বরিশালে 
সরকারী চণ্ডনীতি অবলম্িত হইবার পর নূতন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের 
গবর্ণর স্তর বাঁমফিল্ড কুলার এবং বাঙলার গবর্ণর ও বঙ্-ভঙ্গ পরিকল্পনার 
অন্থতম রচয়িতা স্তর এগ, ফ্রেজারের জীবননাশের জন্য যুবকদল মরিয়] 
হইয়া উঠেন $ কিন্ত সে সময় যেকোন কারণেই হউক, তীহাদের চেষ্টা 
সফস হয় নাই। 


১৩২ ভাল্পতের মুক্িনংপ্রাম 


ইতিমধ্যে বাউলা ও অন্যত্র কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থীর! 
দলীয় কার্কলাপ দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন; কিন্তু ইহ সত্তেও 
ংগ্রেসে মডারেট বা নরমপন্থীদেরই প্রাধান্ত অব্যাহত থাকে। অশশ্ত 
বল। যায়, দেশবাসীর উপর হইতে কংগ্রেসের প্রভাব যখন কমিতে থাকে, 
তখন চরমপন্থীরাই ব1 কংগ্রেসে থাকিবাঁর জন্য বা উহার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
জন্য এত উদগ্রীব হয় কেন। ইহার উত্তর এই বে, কংগ্রেস কার্ধত না 
হইলেও নামেও একমাত্র বৃটিশ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান বলি্না তৎকালেও পরিগণিত 
হইত। কাজেই ইহাকে দখলে রাঁখাঁর ইচ্ছ। উভয় দলের মধ্যে স্বাভাবিক 
ভাবেই দেখ! দেয়। এই ক্ষমতা লাভের ছন্দে কিন্তু সেদিন চরমপন্থীরা 
আদৌ সুবিধা করির1 উঠিতে পারেন নাই। 
বলা বাহুল্য, ইহাতে উভয় পক্ষই নানারূপ কৌশল ও চার 
অবলম্বন করেন। ১৯০৭ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবাঁর কথ|। 
কিন্ত তথাকাঁর মারাঠীরা। চরমপন্থী এবং নাগপুর তাহাদের সুদ ঘাঁট। 
কাজেই এখানকার অধিবেশন সুবিধাজনক হইবে না বিবেচন। করিয়া 
নরমপন্থীর সুরাটে অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। নরমপন্থীদের 
এই জাতীয় কারদাজিতে চরমপন্থীর1 বিক্ষুব্ধ হইয়া কংগ্রেস পর্যন্ত বর্জনের 
সংকল্প করেন। কিন্তু তিলকের পরামর্শক্রমে এই আত্মঘাতী ব্যবস্থা! হইতে 
তাহারা সাময়িকভাবে বিরত হন + শুধু তাহাই নহে ; পরাঁজিতের মনোভাব 
পরিহার করিয়া তীহারা কংগ্রেদ দখলের জন্যও তোড়জোড় করিতে 
থাকেন এবং শক্তিপরীক্ষার উদ্দেন্ত সদদলবলে স্ুুরাট কংগ্রেদে যোগ 
দেন। 
প্রথমে গোলযোগ বাঁধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লইয়া । লাঁল। লাঁজপং 
রাঁর অধিবেশনের কিছুকাল আগে অন্তরীণ হইতে মুক্তিলাত করেন; কাজেই 
দেশবাসীর বিশ্বীসভাজন নেতা হিসাবে তীহাকে সভাপতি নির্বাচন 


আজভঙ শা আদেলী আন্দোলন ১৩৩ 


করার জন্ চরমপন্থীর। প্রস্তাব করেন । পক্ষান্তরে রাঙ্গরোযগ্রস্ত ব্যক্তিকে 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিলে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের কুনঞ্জরে পড়িবে__-এরূপ 
আঁশংকার নরমপন্থীর1 ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করেন। শুধু 
তাহাই নহে। সরকারের অনভিপ্রেত কোন বিষয় যেমন বয়কট, স্বরাজ 
ওজাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গও কংগ্রেদে আলোচনা কর চলিবে না 
বলিয়! তাহার মত প্রকাঁশ করিতে থাকেন। ইহাঁতেই অবস্থা একেবারে 
অসহনীয় হইয়। উঠে। 
অধিবেশনের প্রাক্কালে চরমপন্থীর৷ অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের সভাঁপতিত্ে 
এক লভ্ভয় মিলিত হইয়। স্থির করেন যে, কংগ্রেসের এতক্কালের পৌঁধিত 
আদর্শকে নগণ্য স্ববিধার জন্য কোন ক্রমেই বিকাইয়। দেওয়] চলিবে না। 
এতদনুদাঁরে চরমপন্থী .তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্ত নরমপন্থীদের 
নিকট অন্গরোধ জানান $ কিন্তু তাহা নরমপন্থীরা অগ্রাহ্‌ করেন। ইহার 
ফলে উভয় দলের মধ্যে এক তুমুল সজ্ঘর্ষের হুত্রপাঁত হয় এবং হট্টগোলের 
মধ্যে অধিবেশন ভাঙ্গিয়। বাঁ ; স্থুরাট দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়। এতদিন 
জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে বে ফাটল ছিল তাহা এবার বিস্তৃততর হয়,_- 
মতভেদ বিচ্ছেদে পরিণত হয়। চরমপন্থীর। কংগ্রেস বর্জন করিতে বাধ্য 
হন; ইহার ফলে সাধারণো কংগ্রেসের প্রভাব হাঁস পায়; সরকারীভাবে 
উহার অস্তিত্ব কোনক্রমে বজায় থাকে মাত্র ; 
নুরাটের অধিবেশন ভাঙিয় যাঁয় বটে, কিন্তু দেশের অগ্রগামী মতবাদ 
দ্বারা সমগ্রভাবে কংগ্রে যে প্রভাবিত না! হয় এমন নহে। ভাঙ! 
ংগ্রেস যাহাতে পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া দেশবাসীর হৃদয় অধিকার 
করিতে পারে এমনিভাঁবে উহার গঠনতন্ত্রের মুসাঁবিদা ও লক্ষ্য স্থির কর! হয়। 
এই উদ্দেশ্রে ১৯০৮ সালের ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল মডারেট নেতৃবন্দ তাহাদের 
মতাুবতীদের লইয়। এলাহীবাদদে এক সন্মেগন আহ্বান করেন। উহাতে 


১৩৪ ভারতের মুক্তিসংপ্রা 


নিয়োক্ত মর্মে কংগ্রেসের আদর্শ স্ির হয়-"বৃটিশ সাআজ্যের স্বায়ত্তশাসিত 
দেশগুলির মত শাসনব্যবস্থ। স্থাপনের এবং অধিকার ও দস্িত্বগ্রহণের উদ্োশ্তে 
রাস্্রীর মহাসভ| গঠিত। ধাপে ধাপে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা সংস্কার করির। 
বৈধ উপারে এই উদ্দোশ্সিদ্ধি করিতে হইবে। জাতীর এক্বুদ্ধি, জাতীয়- 
ভাবের উদ্বোধন এবং দেশবাসীর নৈতিক, মানসিক, ট্ষরিক ও বাণিজ্যিক 
উন্নযন করাও মহাঁসমিতির অন্ততম লক্ষ্য ।” অধিকন্ত রা্রপতি নির্বাচনে 
তবিষ্যতে আর ঘাঁহাতে গোলযোগ ন ঘটে, তত্ব্দেগ্তে গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক 
প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়। দেওয়। হয়। ইহার পর ১৯২০ 
সালের নাগপুর কংগ্রেস পর্ধন্ত রারীয় সমাতির এই উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থা বহাল 
থাকে। 
ংগ্রেসে যখন মত ও পথ, দলগত প্রতিষ্ট। ও নেতৃত্বের প্রশ্ন উগ্র হইয়। 
দেখা দের তখন চরমপন্থীদলের বাঙাণী প্রধান ও যুবকগণ আমলাতন্ত্ী শী্ক- 
বৃন্দের সহিত চূড়ান্ত বুঝাপড়ার জন্ উদ্ভোগ আয়োজন করিতে থাঁকেন। এই 
উদেম্তে তাহার ইতালীর কার্বোনারী সমিতি ও রাশির নিহিলিষ্ট মতবাদে 
বিশ্বামীদের অনুকরণে গুপ্ত পথাশ্রণী হন। তাহারা কথার চেয়ে কাজকে, 
কড়া প্রস্তাব গ্রহণ করার চেয়ে বোমারিভলভারের তত্বে বেশী বিশ্বামী হইর! 
পড়েন। কজেই উপাধ্যায়, অরবিন্দ প্রমুখ নেত। ভাবাদর্শের দিক হইতে 
ইতিপূর্বে বাঙালী তরুণের মধ্যে থে বিপ্রবের সুচনা! করেন, বারীন ঘোষ প্রভৃতি 
একদল আদর্শবাদী যুবক উপায়ান্তরহীন হইয়া তাহারই অভিবাক্তির পথ 
হথগম করিয়া তোলেন। বঙ্গে বিগ্রববাদ সন্ত্রাসবাদের আকারে উগ্রভাবে 
আত্ম-গ্রকাশ করে; সরকারী চণ্ডনীতির সমুচিত চণ্ড জবাবে মরণভীত 
জাতিও বেন হৃত্যুর হোলিখেলার মধ্যে বীচিবাক্ধ উপায় আবিষ্কার 
করে। 
১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাঙলার লাট শ্তর এণ্ড, ফ্রেজার ট্রেনবোগে 


আক্০ভ আ. স্বদেশী আন্দোলন ১৩৬ 


মেদিনীপুর যাইতেছিলেন $ বিপ্রবীদের লক্ষ্য, ট্রেনটি একেবারে উড়াইয়। দেওয়]। 
এই উদ্দেশ্যে নারায়ণগড় &্টেশনের নিকট বোম। ফাটান হয়। ইহার ফলে 
ট্রেনের কয়েকখানি গাড়ী লাইনচ্যুত হয়; কিন্তু বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার অন্যতম 
রচয্লিত। ফ্রেজার প্রাণে বাঁচির। যাঁন। ইতিমধ্যে ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার প্রান্তিন 
ম্যাজিষ্টেটে এলেনকে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে দিনছুপুরে রিভলভারের গুলিতে 
সাংঘাতিক আহত করিয়। বিপ্লবী তরুণ অনায়াসে সরিয়া পড়ে। ইহার পর 
চলে কুষ্টিয়ার পাদ্রী হিকেনের উপর গুলি। বাঙালী জনসাধারণ এতদিন 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মনে মনে যে কল্পনা! করিয়া আসিতেছিল, তাহারই 
বাস্তব বূপ দেখিয়। তাহারা বিম্মিত ও উত্তেজিত হইর| উঠে। প্রতিশোধ 
গ্রহণেচ্ছ জাতি চরম নৈরাগ্তের মধ্যে মরিয়] হইয়া! গুপ্ত হিংসার পথে আত্ম- 
প্রকাশের পথ খু'জিতে থাঁকে। 

অতঃপর ১৯০৮ সাঁণের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের গৃহে বোম! 
ফাটে এবং ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্টেট এবং কলিকাতার প্রাক্তন 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্টেটে কিংসকোর্ড সাহেব ভ্রমে ভারতহিতৈষী নিরপরাধ 
কেনেডীদম্পতির উপর বোম! মারা হয় ; ইহাতে তীহাদের মৃত্যু হয়। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রারন্তে কিংসফো সাহেব কলিকাতায় থাকাকালে 
জনৈক বাঙালী তরুণকে হাঙ্গামার দাঁরে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং 
ভারতীরদের আশাআকাজশার বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন। তীহার 
উপর এই জন্ই বিপ্রবীর্দের আক্রোশ ছিল্ল। এই শোচনীয় ব্যাপারের জঙ্তা 
দাঁরী প্রফুল্কুমার চাকী গ্রেপ্তারের হাত এড়াইতে গিয়া আত্মহত্য। করেন এবং 
ধরা পড়ায় ক্ষুদিরাম বসুর ফীসি হয়। 

এইসব বিক্ষিপ্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে গবর্ণমেন্ট নুসন্থন্ধ পরিকল্পন! ও সঙ্ঘবন্ধ 
ংগঠনের আভাদ পাইয়া বিশেষ শংকিত হইয়। পড়ে। তাঁহার। বুঝিতে 
পারে, বেজাতি আত্মদানের জন্ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা এত সহজে 


১৩৬ ভাবতেন মুকিিলংপ্রাম 


আমলাতন্্কে রেহাই দিবে ন1; তাহাদের সহিত প্রগু সংঘর্ষ আদন্গ। 
কাজেই ইহার মূল উচ্ছেদের উদ্দেপ্তে গবর্ণমেন্টও উঠিয়া পড়িয়া লাগে। 

বু চেষ্টাযত্বের পর ১৯০৮ সালের ২রা মে কলিকাতায় বিপ্লবীদের 
ঘাঁটি বলিয়া কথিত মানিকতলার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। উহাতে 
গাড়ীগাড়ী বোমা, রাইফেল, কাজ প্রভৃতি মালমশলা! ধরা পড়ে। উহার 
নায়ক বারীন্ত্র কুমার ঘোষ (অরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ) প্রভৃতি ৩৪ জন যুবক 
সমাটের বিরুদ্ধে যুন্ধচালনার দায়ে অভিযুক্ত হন; এই মামলাই বিখ্যাত 
আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা । এক বৎসর ধরিয়। ইহার শুনানী চলে। ইহাতে 
উদীয়মান কৌশুলী চিন্তরঞরন দাস আদামী পক্ষ সমর্থন করেন ? তাহার চেষ্টায় 
অভিযুক্ত অরবিন্দ বেকস্থুর খালাস পান বটে, কিন্তু অন্যান্য সকলে যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত হন। মামলার সময় একাধিক 
ঘটনায় সমগ্র দেশে বিশেষ উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। 

আলীপুর মামলায় নরেন গ্োমাই বাঁজসাঙ্গী হয়। সে যাহাতে 
হ্বীকারোক্তি করিয়| আন্দোলনের বেশি ক্ষতি না করিতে পারে, তাহার জন্ত 
অভিযুক্ত সত্যেন্্র বন্থু ও কানাই দত্ত ১ল। সেপ্টে্বর জেলের মধ্যেই রিভলভার 

ংগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করেন। এই অপরাধে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রের 

ফাসি হয়। কিন্তু তাহার! শহীদ রূপে জাতীয় নীরের মর্ধাদা লাভ করেন; 
এমনকি কানাই-এর অস্ত্েষ্টির পর পবিত্র বস্তু হিসাবে তীহার চিতাভনম্ম সকলে 
কৌটায় সংগ্রহ করিয়! রাখে । সব চেয়ে অশ্চর্ষের বিষয় এই যে, তৎকালীন 
ই্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র পাইওনিয়ার পর্যন্ত কানাইলালের আত্মোৎসর্গের 
প্রশংসা করে। 

অতঃপর বেপ্রবিক তৎপরতার ঢেউ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে ; রাজনীতিক 
কর্ম তৎপরতা বাঁচাইয়। রাঁখিবার উন্দেশ্তে একদিকে চলে ডাকাতি প্রভৃতি পথে 
অর্থসংগ্রহের চেষ্ট1, অন্যদিকে রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড একের পর এক অন্থুষ্ঠিত 


হজভঙ চ্ছা স্বদেশী আন্দোজান ১৩৭ 


হইতে থাকে। ইতিমধ্যে গ্রে স্রাটে এক বোমা ফাঁটে এবং ২রা জুন ঢাঁক। 
জেলার বাঁড়র! নামক স্থানে এক অসমসাহপিক ডাকাতি হয়। রাজনীতিক 
উদ্দেগ্তে ইহাই প্রথম হ্বদেশী ডাকাতি । ইহাতে ৪ জন নিহত ও বহু লোক 
আহত হয়। এদিকে নন্দনাল নামক জনৈক গোয়েন্। কাঁনাইলালের ফাঁসির 
আগের দ্বিন সকালে গুলিতে নিহত হয়। এই ব্যক্তি ইতিপূর্বে মোকাম! 
স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তারের চেষ্ট। করিয়াছিল ইহার মাত্র ছুইদিন আগে 
কলিকাঁতার ওভারটুন হলে আবার ছোট লাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার চেষ্টা 
হয়; কিন্ত এবারও বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১৯০৯ সালের 
১০ই ফেব্রুয়ারী আলীপুর মামপ্লার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস এবং 
তদ্বিরকারী গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সুপার সামশুল আলম ১৯১০ সালের 
২৪শে জানুয়ারী বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারায় । 

১৯০৮ সালে বাউলায় মোট ২১টি বৈপ্লবিক তৎপরতার অনুষ্ঠান হয়। 
পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্টও ইহাকে পিষিয়া মারিবার জন্ত সচেষ্ট থাকে। এই ভাবে 
১৯০৫--৮ সালের, মধ্যে বিপ্লব আন্দে।লনের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়। 

বিদ্রোহী বাঙউলাকে শায়েন্ত করিবাঁর জন্য সরকার বেড়াজাল ফেলে। 
এই উদ্দেশে তাঁহারা ১৮১৮ সালের তিন আইন বলে চরমপন্থী বলিয়। 
বণিত জননায়ক অশ্বিনী দত্ত, কৃষ্চকুমীর মিত্র, শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী, 
ন্ববোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরত1, সতীশ চটোপাধ্যায়, শচীন 
প্রসাদ বস্তু, পুলিন দাস ও ভূপেশ নাগকে নির্বাসিত করে । 

সরকার ভাবিল, এইবার সব ঠাণ্ডা হইয়| যাইবে ; গোড়ায় যখন টাঁন 
পড়িয়াছে তখন শাখা প্রশাখাও গুকাইয় যাইবে । কিন্তু বিপ্লববাদ ততদিন 
দেশের আবহাওয়ার সহিত অনেকাংশে খাপ খাইয়। যায়। নৈরাশ্তপীড়িত 
দেশবাসীও উহাতে সমর্থন জোগায়। এই হেতু বিপ্লব আন্দোলন দমনের 
প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে না। পক্ষান্তরে সহানুভূতিহীন আমলাতস্থ কিছুতেই 


১৩৮ ভারতের মুক্তিনংপ্রাস 


বুঝিতে চাহে না যে, বাঁউলাঁর উপর চাপান অন্যায়ের প্রতিকার ন! হইলে 
সন্ত্রাসমূনক আলন্দৌলন থামিতে পারে না। অধিকন্ত গুপ্তহত্যা বন্ধ ন 
হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট মনে করে যে, দেশে বিপ্লবের বন্ত। আসিয়াছে । যেকোন 
উপায়ে উহাকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে । শুধু এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! 
১৯০৮ সালের ৮ই জুন সরকার আইন পরিষদের একদিনের অধিবেশনেই 
বিস্ফোরক আইন ও জনমতের করোধকল্পে সংবাদপত্র দমন আইন পাশ 
করাইয়া নের। উক্ত আইনে বিহিত হয় যে, বিস্ফোরক দ্রব্য যাহার নিকট 
পাওয়া বাইবে, তাহারই যাঁংজ্জীবন ছ্বীপান্তর দণ্ড হইবে এবং সংবাদপত্রে 
হিংসাত্মক কর্মের প্ররোচনা থাকিলে মংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ এবং ছাপাখান! 
বাজেদাপ্ত হইবে; মুদ্রাকর এবং সম্পাদকও দণ্ড হইতে বেহাই পাঁইবেন।। 

প্রথম চোটে মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও আলীগড় প্রভৃতি স্থানের 


কয়েকটি সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত এবং কয়েকজন সম্পাদকের কারাদণ্ড হয়। 
ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রের 'কেশরী” সম্পদক লোকমান্ বাল গঙ্গ|ধর তিরকের 
মামলাই সর্বাধিক উল্লেখবোগ্য । তিনি “কেশরী'তে একই সঙ্গে মজঃফরপুরে 
বোমাবর্ষণের এবং পাণ্ট। সরকাণী চগ্ডনীতির তীব্র নিন্দা করেন। এই 
অপরাধে ১৯০৮ সালের ২৪শে জুন তিলক গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে 
তাহার ছয় বছর কারাদণ্ড ও হাঁজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। দেশবরেন্ত 
নেতাঁর এই গুরুদণ্ডে দেশবাসী বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; বো্থাইএর 
মিলশ্রামকদের ছয় দিন ব্যাপী ধর্মবট পালন তাহার প্রকষ্ট নিদর্শন। 

এদ্রিকে বৈপ্লবিক অপরাধের সরাসরি বিচারের জন্ত ১৯০৮ সালের 
১১ই ডিসেম্বর ফৌজদারী আইন সংশোধন করা হয়। এতদথ্বাদী গবর্ণমেপ্ট 
১৯০৯ সালের জানুঘারী মাসে (ক) ঢাকার অনুশীলন সমিতি, (খ) 
বাখরগঞ্জের স্বদেশী বান্ধব সমিতি, (গ) ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, (ঘ) 
ময়মনসিংহের সাধনসমিতি এবং (উ) সুহ্ৃৎ সমিতি বেআইনী ঘোষণ। 


অর্তভঙ্গ বা জছেলী আন্দোলন ১৩৯ 


করে। অতঃপর ১৩ই ডিসেম্বর বাউলার নয় জন বিশিষ্ট নেতা বন্দী হন। 
এইভাবে জননায়কবর্গ, সংবাদপত্র ও অস্ত্র সরকারী পাণ্টা আক্রমণের লঙ্গ্য 
স্থলে পরিণত হয়। 

কিন্ত কঠোর দমননীতি অবলম্বন কর! সত্তেও বেগ্লবিক তৎপরতা কমিবার 
আদৌ কোন লক্ষণ দেখ! যায় না; বরং দেশবামী ঘোর ইংরেজবিদ্বেষী 
হইয়া পড়ে এবং তাহার! বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন 
হইয়|। উঠে। এই মনোভাব গুপ্ত রাঁজনীতিক কার্ধকলাপের প্রসার ও 
পুর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। কাঁজেই সরকারী বিরুদ্ধতাঁও আন্দোলনকে 
দমাইতে না পারায় ১৯০৮ সাল হইতে বিপ্রবীরাও নৃতনভাবে তৎপরতা 
বৃদ্ধির দ্রিকে আত্মনিয়োগ করেন। তীহাদের এই কাজের ধারা ১৯১৪ সাল 
পযন্ত কম বাঁ বেশি মাত্রায় বজায় থাকে । এই সময়কে বিপ্লববাদের দ্বিতীয় 
অধ্যাঁয় বলিয়৷ অভিহিত কর! যায়। 

পূর্বোক্ত কয় বৎসরের একটা মোটামুটি হিসাব লওয়া বাক। প্রথম 
ধর যাক ১৯০৯ সালের হিসাব এ বৎসর ১৫টি বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসমূলক 
তৎপরতা চলে; গবর্ণমেপ্টও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনীতিক নামল! 
দায়ের করে; উহার মধ্যে টাকা ষড়যন্ত্র বা অনুশীলন সমিতির মামলা সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বিখ্যাত পুলিন দীস প্রমুখ ৪* জন যুবক এই মামলায় আসানী 
ছিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার মত ইহাতেও দেশবস্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 
আপামীপক্ষ সমর্থন করেন; তী|হারই ম্থযোগ্য পরিচালনার গুণে ১৫ জন 
আপামী মাত্র বিভিন্ন মেরাদের দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

ইহার পর হইতে বিপ্লব দমনের নামে সরকারপক্ষও কঠোরতর ব্যবস্থ। 
অবলম্বন করিতে থাঁকে। এই উদ্দেশ্তে ১৯১০ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ 
আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং যুগান্তর গ্রভৃতি কয়েকটি সংবাদপত্র ইহার প্রকোপে 
বন্ধ হইয়া! যার। 


১৪০ ভারতের মুজ্জিনংপ্রাম 

১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গে ১৩টি এবং পশ্চিম বঙ্গে ২টি বৈপ্লবিক তৎপরত। 
ঘটে বলিয়। জানা যাঁয়। কিন্তু আন্দোলনের মুলোচ্ছেদের জন্ত 
সরকারপক্ষও উঠিয়া পড়িয়। লাগে; দলে দলে গুপ্তচর সারাদেশ ছাইয়া 
ফেলে। 

বিগ্লবীরাও আত্মরক্ষার জন্ত বাধ্য হইয়া এই বৎসর অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
পুলিশের চরদের খুন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাসে সমাট পঞ্চম 
জর্জের দিংহাঁদন আরোহণ উপলক্ষে দরবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। বিপ্লবীদের 
সভায় স্থির হয় যে সা্রাজ্যের আইনত কঠ1 ও প্রতীক সমরাটকে গড়ের মাঠ 
দিয়। বাঁইবাঁর সময় বোম মাঁরিয়। হত্য। কর হইবে? কিন্তু ইহীও স্থির করা হয় 
যে ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ কর! হইলে এই ব্যবস্থী কার্ধকর হইবে না। 
কাজেই দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রহিতের কথ! ঘোষিত হওয়ায় সম্রাটের 
গাড়ীতে আর বৌমা মারা হয় নাই। অধিকন্ত ভবিষ্যৎ নির্ধারণকল্লে যে 
বৈঠক হয় তাহাতে আন্দোলন বন্ধ রাখ সম্পর্কে বিপ্লবী নেতৃবর্গের 
মধ্যে মতভেদ দেখ]! দেয়। ইহার ফলে দেশে গুপ্ত আন্দোলন মন্দগতিতে 
চলিতে থাকে; তবে ইহার শাখাপ্রশাখা বঙ্গেতর প্রদেশে বিস্তার লাভ 
করে। 

১৯১২ সালে বাঁউলায় যেসব বৈপ্রবিক তৎপরত চলে, তাহাদের মধ্যে 
কলিকাতায় বাজবাঞ্জারে বোম আবিষ্কার ও বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলা 
উল্লেখযোগ্য । রাঁজাবাজারে বোঁম। প্রাপ্তির পর আরও কয়েকটি সুত্র হইতে 

গৃহীত খবরে সরকারপক্ষের ধারণ। জন্মে যে, বাংলার বিগ্লববাদ বহিরঙ্গেও 
প্রসার লাভ কৰিয়াছে। কিন্ধু তাহারা চিরাঁচরিত চণ্ড ব্যবস্থা! তেমন অবলম্বন 
করে ন।; পক্ষীন্তরে নাঁন। ব্যাপারে তাহাদের মনোভাব পরিবর্তনের সুচনা 
লক্ষিত হয়। দৃ্ান্তসবরূপ বরিশাঁল ষড়যন্ত্র মামলার ব্ষিয় উল্লেখ করা যাঁয়। 
গাবর্ণমেণ্ট উক্ত মামলার আসামীদের সহিত এক আপোঁধরফ1 করে। আপোষের 


বভঙ্ক কহ! স্বদেলী আন্দোলন ১৪৯ 


সঠানুযার়ী ১৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ১২ জন অপরাধ শ্বীকার করিয়। 
বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

অতঃপর ১৯১৩ সালে বিপ্লব আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে; এবছর 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তবে ১৯১৪ সালে আবার 
বিপ্লবীদের কর্মৎপরতার বেগ বৃদ্ধি পায় । সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্না এবং পুলিশও 
বিশেষ তৎপর হইয়া ৬ঠে ; ইহার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে ছোটখাট সঙ্বর্ধ 
লাগিয়াই থাকে এবং বিপ্রবীরা কয়েকটি রাঁজনীতিক হত্যাক1ণ্ডের ব্যাপারে 
লিপ্ত হইয়। পড়েন। অনেকে বাধ্য হইয়াই আত্মগোপন করেন। এই সময় 
প্রথম মহাযুদ্ধের ুচন। হয়; ইহার সঙ্গে বাংলায়, বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় 
অধ্যায় শেষ হইয়া যায়। 

এই প্রসজে বহির্বাউলা বিশেষত পশ্চিম ভারতে যেগব গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনীতিক মাঁমল1 হয়, তাহার উল্লেখ গ্রয়োজন। হিন্দুমহাসভার প্রাক্তন 
সভাপতি বিনায়ক দীমোদর সাভারকরের জোষ্ঠ ভ্রাতা নাসিকের গণেশ 
দামোদর সাঁভারকর “লঘু অভিনব ভাঁরতমেল।' নামক পুম্তক প্রকাশের দায়ে 
১৯০৯ সালে ৯ই জুন জেলা! ম্যাজিষ্রেট মিঃ জ্যাকসনের বিচারে যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া জনৈক যুবক বিদীয়সনবর্ঘন। 
কালে মিঃ জ্যাকসনকে হত্য। করে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়। সমগ্র পশ্চিম 
ভাঁরতে ব্যাপক দমননীতি প্রয়োগ করা হয় এবং বহুলোক এই সম্পর্কে 
গ্রেপ্তার হয়। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার এক মামলা খাঁড়া করে? ইহাহি 
বিখ্যাত নাসিক যন্ত্র মামলা । 

ধর মামলায় অভিযুক্ত তিন জনের প্রতি প্রাণনপ্ডাক্তা হয়। কিন্তু ইহাঁতেও 
বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হাসের কোনই লক্ষণ দেখ! যাঁয় না। পক্ষান্তরে এই 
ব্যাপারের পর হইতে সমগ্র পশ্চিম ভারতে গুপ্ত আন্দোলনের আরও বিস্তার 
ঘটে। আমেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিন্টোর প্রাণনাশের চেষ্টা ইহার প্রমাণ। 


১৪২ ভাল্পতেন্র যুক্তিসংপ্রাম 


১৯০৯ সালে লর্ড মিন্টে। আমেদাবাদ পরিদর্শনে গেলে ধুবকদন বোম! দ্বারা 
তীহার প্রাণনাশের চেষ্টা করেঃ কিন্তু নিক্ষিপ্ত বোমা ফাটে নাই বলিয়। 
সেযাত্র লর্ড মিন্টে। প্রাণে বীচিয়। যাঁন। 

এই সব ঘটনা ঘটবাঁর বহু পূর্বে বিনায়ক দাঁমোদর সাঁভাঁরকর প্রসিদ্ধ 
ভারতীয় বিগ্রবী-নেত! শ্তামজী কষ্তবর্ম। প্রতিষিত বৃত্তি পাইয়। ১৯০৬দালে উচ্চ 
শিক্ষাল1ভার্থ বিলাত চলি! যান। তাহার জো ভ্রাত। গণেশের নিবাপন- 
দণ্ডের কথ! শুনিম1 বিলাতে শ্য।মজীর অন্থতম অন্ুগাঁমী মদনসাল ধিংরা ১৯০৯ 
সালের ১লা জুলাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভারত সচিবের পা্ব্তর স্তর 
উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলীকে হত্যা করে; বিচারে তাহার ফাঁপি হয়; এই 
সম্পর্কে বিনায়ক গ্রেপ্তার হন এবং তাহাকে বিচারার্থ জাহাজযোগে বোদ্ধাই 
পাঠান হয়। কিন্ত ফ্রান্সের মাশেই বন্দরের নিকট জাহাজ ভিডিলে তিনি 
দূরন্ত সাহসে ভর করিয়া উত্তাল সাগরে ঝাঁপাইরা৷ গড়েন এবং সাঁতরাইয়! তীরে 
পৌছেন। অতঃপর তিনি বুটিশ পুলিশের হাত এড়াইয়। ফরাসী পুলিশের নিকট 
আত্মদমর্পণ করেন। কিন্তু তাহাকে ইহা সত্বেও বুটিশ পুলিশের হাতেই 
সমর্পণ কর! হয়। 

এই উপলক্ষে তুমুল আলোড়নের স্য্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন 
অন্ুপারে তাহার বিচারের জন্য দাবী জানান হর কিন্তু উহার কোন 
প্রতিবিধান হয় নী । অবশেষে বোম্বাই আদালতের বিচারে তাহার বাঁবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। 

বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসী ঝিমাইয়। 
পড়ে ১ ম্ডারেট-প্রভাবিত কংগ্রেদও নিশ্চন থাকিয়া যার । কিন্তু বিগ্রব- 
বাদীর! সর্বব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন পথ সৃষ্টি করিয়। চলেন। তাহারা 
একদিকে গুপ্তধড়যন্ত্র ও মন্ত্রাসমূলক তৎপরতা এবং অন্যদিকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের 
সহযোগিতায় স্বাধীন ভারত প্রতিষার স্বপ্ন দেখিতে থাকে। 


ব্বস্ষতঙ্ হ্যা স্বদেশী আন্দোলন ১৪৩ 


কাঁজেই গবর্ণমেন্টকে সন্্স্ত করির| ভারতীয় দাবীর যৌক্তিকতা প্রতি 
তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ বড়াটের উপর 
আক্রমণের পরিকল্পন। কর] হয়। এই উদ্দেশ্তে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে 
দিল্লী দরবাঁর অনুষ্ঠানের সময় বড়লাট লর্ড হাগিগ্রের গাড়ীতে বোম! মার 
হয়। কিন্তু বড়.।ট অক্ষত শবী,র রক্ষ। পাঁন। 

অতঃপর ক্রমান্বয়ে কেক স্থানে বোমা বধিত হয়; এই সব কারণে 
গবর্ণমেন্ট বিশেষ আতঙ্কিত হই পড়ে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
চারিদিকে ধরপাকড় আরন্ত হয়। ইহার ফলে নান গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথ! 
প্রকাঁশ পায় এবং সরকার ধৃত ব্যক্তিদের লইয়! এক বিরাট বড্বস্ত্ের মামল 
আঁরন্ত করে; উহাই পরবর্তীকালে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামল। বলিয়া! অভিহিত 
হয়? ইহাতে ম।ষ&টার আমীরটাদ প্রমুখ তিনজনের ফাঁসি হয়। গবর্ণমেন্টের 
মতে রাঁনবিহারী বস এই যড়ঘন্ত্রের নায়ক । এই হেতু তীহাকে গ্রেপ্তার করার 
জন্য ১২ হাঁজার টাকার হুলিয়! বাহির হয়। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করিয়া 
কাশী ও লাহোর হইতে ১৯১৫ লাল পর্ধস্ত উত্তর ভাঁরতে বিপ্লব আন্দোলন 
পরিচালনা করিতে থাকেন। 

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দৌলনেও এক নূতন অধ্যায় 
সংযোজিত হর। একদিকে সরকারী চগ্ুনীতি এবং অন্তদ্বিকে রাষ্্রীয সাধন।র 
ভেদদবিভেদের মধ্যে ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে দ্বিধ।বিতক্ত কংগ্রেমের অধিবেশন 
হয়। কিন্তুবামপন্থী দল কর্মগত মতভেদের দরুণ কংগ্রেসে যোগ না দিয়! 
নিজেদের বাঞ্চিত পথে আগাইয়। চলেন । 

এছেন ক্ষেত্রে গব্ণমেন্ট দেশের ঘরোয়া রাজনীতিক দৌর্ধল্যের চূড়ান্ত 
ম্বুযোগ নেয়; কিন্ত বাঙালী তথা ভারতত্বাপীর অপরাঁজেয় মনোত।ব ও 
উত্তরোত্তর উগ্র কার্ধকলাপ দেখিয়া তাহারা শঙ্ক। গণিতে থাকে। তাহার! 
বুঝিতে পারে, বাঙল!র সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ 


১$$ ভারতের মুক্িনংপ্রাম 


করিয়াছে ;_বাঁউনাকে নিস্তেজ করিতে গিয়। মুক্তি-সংগ্রথমে নৃতন শক্তি ও 
গতির সঞ্চারই কর। হইয়াছে । কাজেই রাজত্বের মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী করিতে 
হইল্লে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গতি শ্লথ ও ভিন্নমুখী করার প্রয়োজন 
বলির়াও তাহারা মনে করে। এই দ্িক হইতে বিচার করিয়া! গবর্ণমেণ্ট 
ভারতবানীকে তুষ্ট করিবার উপায় হিসাবে শাসন-স্ংস্কারে উদ্যোগী হয়। 
বুটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তদানীন্তন উদারনীতিক ভারত-মচিব লর্ড মর্লে 
এবং ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টে। অবহিত হইয়া উঠেন। তীহার 
সম্মিলিত পরামর্শক্রমে যুক্ত ও পৃথক নির্বাচনের মাঁঝাম|ঝি এক সংস্কার 
পরিকল্পনা বিস্তাস করেন। ইহাতেই স্ুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীন কংগ্রেস) 
নেতা আশাতীত খুশী হইয়। উক্ত পরিকল্পনা] অনুমোদন কবেন ; উদীয়মান 
মুসলমান কংগ্রেসী নেতা। ব্যারিষ্টার মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না উহারই মধ্যে 
জাতির মুক্তি ও হিন্দু-মুপলমানের মধ্যে মিলনসথত্র আবির করেন। 


কিন্ত আসল গোল বাঁধে কয়েকজন প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতৃস্থানীয় মুসলমানকে 
লইয়া] | ইতিপূর্বে তাহার! সরকারী ইঙ্গিতে পৃথক নির্বাচনের সমর্থক হন। 
মর্লে-মিপ্টো৷ প্রস্তাব তাহাদের মনঃপৃত হয় না। শুধু তাহাই নহে। তাহার 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতে ও বিলাতে একযোগে আন্দোলন আরম্ত 
করেন। এই সম্পর্কে হ্বর্গত আমীর আলীর নেতৃত্বে এক মুসলমান 
প্রতিনিধিদল বিলাতে ভারত সচিবের নিকট সাম্প্রদায়িক স্থযোগম্থবিধার 
প্রন্তাব-সম্ঘলিত এক বিজ্ঞপ্তিপত্র পেশ করেন; পক্ষান্তরে ভারতেও একদল 
গ্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান ইহার বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন। 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৯০৯ সালে ঢাকায় মুসলীম শিক্ষ| সম্মেলন 
আহত হয়। উহার মধ্যে ভবিষ্যৎ লীগের বীজ উপ্ত ছিল। কিন্তু ১৯০৮ খালের 
ডিসেম্বর মাসেই সর্বপ্রথম অমুতসরে সরকারীভাবে লীগের অধিবেশন হয়। 
উহাতে লীগের মূল লক্ষ্য নিমক্ূপ বণিত হয় যথা £_-মোসলেম লীগ 
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বূটিশরাঁজের আহ্ুগত্য স্বীকার করে; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনে 
লীগ বিশ্বাসী ৷” অবশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণ ও অভাঁবঅভিযোগের 
প্রতিকার ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করাও লীগ স্বীয় উদ্দেশ্য 
বলিয়। মানিয়। নেয় । * 

প্রসঙ্গত বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে মর্লে-মিন্টে। শাঁসনসংস্কার পর্যন্ত ভারতে 
মুসলমান রাজনীতি বিবর্তন উল্লেখযোগ্য । কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সমস 
মুসলমানদের প্রতি বিদেশী শাসকগোঠী যে মনোভাব পোষণ করিত, 
বঙ্গভঙ্গের সময়ও প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবন হয় 
নাই। এসময় তাঁহারা স্তর সৈরদ আহম্মদ্দে৫র মারফত ভারতীয় রাজনীতিক 
দেহে অকল্যা ণবুদ্ধির বিষ প্রবেশ করাইতে সচেষ্ট হয়; কিন্তু সেই অপচেষ্টা 
সাময়িকভাবে বিফন হইলেও শাসকদম্প্রদায় উত্তরকালে ভেদবুকি ও 
সাম্প্রদায়িক তিক্তত। স্থট্টি করিতে সমর্থ হয়। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর 
হইতে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত বাঙালী শিক্ষিত হিন্দু বিদেশী শানকদের প্রিয়পাত্র 
বলিয়। গণ্য হইল; কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে তাহাদের সেই মনোভাবের, 
পরিব্ন সূচিত হইতে থাঁকে। একদা। শাসন-সৌকর্যার্থ তাহাদের মধ্যবিত্ত 
হিন্দুর সাহাব্য গ্রহণের প্রয়োজন হইয়)ছিল ; কিন্ত মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ায় এবং সরকারী চাকরিতে তাহারা অংশগ্রহণ করিতে 
থাকার সরকারও হিন্দুদের প্রতি গ্ুযোৌগ বুঝিরা অগ্িয় ব্যবহার করিতে 
থাকে। ইহার অবন্ত অন্যবিধ কারণও ছিল। তাহারা বুঝিতে পারে যে 


স্পেস ০টি 


* জীগ প্রতিতঠিত হইবার পর জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্মচারী বলেন, 
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৮০0 ০6 809068109091১10 080 9/111 2006০010019 200 1150190 1513001% 00: 
১০ ৪ 10905 06819.” 
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শিক্ষিত হিন্দু রাঁজনীতিনচেতন এবং চাকরি ও শাসনব্যাপারে শ্বেতশামকদের 
প্রতিযোগী । কাঁজেই নবস্থষ্ট মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিক্ষিত হিন্দুব 
প্রতিদন্ী হিসাঁৰে দীড় করাইতে তাহারা সহায়ত করে। ইহারই ফলে 
শিক্ষা্দীক্ষা। ও বৈনপিক ক্ষেত্রে অগ্রসর ও প্রগতিশীল হিন্দুর বিরুদ্ধে অনগ্রসর 
ও পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্ভবমসন্তব নানা দাবী 
পেশ করিতে থাকে । সরকারও উহাতে ইন্ধন যোগার ; অধিকত্ 
নিজেদের কাজ হাসিলের চেষ্টায় গভর্ণমেণট অভিজ্গাত শ্রেণীর কয়েকজন 
বিশিষ্ট মুসলমান নেতাকে গ্রচুর প্রলোভন দেখাইয়। হস্তগত করিবার চেষ্টা 
করে। 

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালেও বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংস্্ীতি অক্ষুণ 
ছিল; ততৎকাঁলে সাধারণ মুপ্লমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত মনোভাবের ক্ষরণ 
হয় নাই; তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংগঠনও তাহাদিগকে সঙ্ববন্ 
করিবার কাজ ন্মুরু করে নাই। সংস্কার ও আচারব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
তাহাদের ধর্মন্ধতা ও গৌড়ামি বেশী কিছু ছিল বলিয়& মনে হয় না? 
বরং ধর্মীয় ও সামাজিক ব্য।পারে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে পারস্পরিক লৌহ 
ও সংযোগ বঙ্গায় ছিল; আধিক উতথানপতনেও উভয় সম্প্রদায়ের অনগ্রসর 
ও নির্ধাতিতগণ একাত্মতা ও সমবেদনা বোঁধ করিত। 

কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উন্মেষ হইল কি করিয়া? সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবেরই ব। কিরূপে সুচনা হইল? 

নুতন প্রদেশ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গশাসক শ্রেণী 
নুম্লমানদের ভিতর এইভাব জাগাইয়। তোলে যে তাহাদের স্ুবিধার্থই বঙ্গ 
ভঙ্গ কর! হইয়াছে :এবং তাহার। সরকারের অনুগৃহীত। নূতন প্রদেশের 
শাঁসনকঠ| স্তর বামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে বলেন,__মুসলমানর। শাসকদের 
“নুয়ে! রাণী এবং হিন্দুর “দুয়ো রাণী । তবে এ কথাও ঠিক, আমলাতন্্ 
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বাঁটলাকে থগ্ডিত করিয়া মুললমান- প্রধান প্রদেশরূপে গড়িবার পৰিকল্পনা 'ও 
সংকলন করে। এই সম্পর্কে বঙ্গ-ভঙ্গের পূর্বে গবর্ণমেন্ট সিবিলিয়ান রমেশ চন্দ্র 
দত মহাশয়ের পরামর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করে? কিন্ত তিনি সরকারী ভেদনীন্টিত্ব 
বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়! দিলেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা বুক্তিঘ্ক্ 
মনে করে নাই। 

বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পর পূর্ববঙ্গের সিরাজগঞ্জ, কুমিল্ল। ও ময়মন্সিং 
প্রভৃতি স্থানে সাশ্প্রদায়িক দাকঙ্গাহাঙ্গাম। ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। উহ) 
নিতান্ত বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ও আঞ্চলিক ঘটনামীত্র ছিল না। টার 
পিছনে জনকয়েক সরকার-মন্ুগৃহীত মুসলমান নেতার অনৃষ্ঠ হস্তের ইলিত 

৪ প্ররোচন। ছিল বলিয়। গ্রমাণিত হইয়াছে | কিন্তু তৎকালে সাম্প্রদ রঃ 
টঞ্ধানির প্রতি সাধারণ মুললমান উদাসীন ছিল এবং তাঁহার সম্প্রদায়ণত 
ভাবে সঙ্ববন্ধও ছিল ন1; কাঁজেই সাশ্রদ'য়িক প্রংরাঁচনা ও আবেদন 
তাহাদের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে অসমর্থ ছিল বলিয়াই হিন্দুঃসলম|ন 
সংঘর্ষ ব্যাপক হইয়! উঠিতে পারে নাই। 

পরিতাপের কথা, ঢাকার খণভারগ্রন্ত নবাব সলিম উল্ন। স্রকারদদ্ 
প্রসাদ লাভ করিয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষস্টির ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের হাতে 
খেলার সামগ্রী হইয়া পড়েন। এই কথা এখন আর গোপন নাই। 
(পক্ষান্তরে ১৯*৬ লালের ডিসেম্বরে তিনিই ঢাকায় মুসলীম শিক্ষা সম্মেলনের 
অধিবেশন আহ্বান করেন। মাননীয় আগাখ প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলমান নেতা 
উহাতে যোগ দেন। অধিবেশনে লীগের গোড়া পত্তন হয়। কিন্তু 
উহার পশ্চাতে বে সরকারী ইঙ্গিত ও পোষকত! ছিল, তাহ সর্জগন- 
কিদিত | ূ 

ইতিপূর্বে ১৯৯৬ সাপের ১লা অক্টোবর মাননীয় আগা খীয়ের নেতৃত্বে 
কয়েকজন মুসলমান নেতা সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট এক লিপি 
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পেশ করেন। উহাতে প্রচলিত শাসন পদ্ধতিতে মুসলমানদের আস্থা প্রকাশ 
করা হর এবং এই মর্মে দাবী জানান হয় বে প্রস্তাবিত ভাবী শাসনসংস্থার 
অনুযায়ী যেসব আইন পরিষদ গঠিত হইবে, তাহার প্রত্যেকটিতে মুন্লমানদের 
গুথক নির্বাচনের অধিকার ও সমস্ত জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের চেষ্কেও 
সংখ্যাতিরিক্তি আসন দিতে হইবে। 

এই সম্পর্কে উল্লেখ প্রয়োজন, ১৯০৬ সাঁলের প্রারস্তে ভারতসচিব লর্ড 
মর্দে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট শাসনসংস্তারের প্রস্তাব করিম! 
মন্তব্য করেন যে, প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থার মুসলমান, জমিদার ও দক্ষিণপন্থী 
কংগ্রেসীনের সরকারের মতীনুবর্তী কর] যাইবে । * 

ভারতের আমলাতন্ত্রও মর্লের এই উক্তির স্থযোগ লইয়। ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ভেদবুদ্ধির প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা, করে। তাহাদের প্ররোচনায়ই 
গুবোক্ত মুদলমান প্রতিনিধিদল বড়লাটের সহিত দেখা! করেন এবং লঙ 
মিন্টো! সরকারীভাবে তাহাদের দাবীর ভ্তাধ্যতা স্বীকার করিয়া! তাহ 
পুরণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহা মর্পে-মিশ্টো শাসনসংস্কারে পৃথক নির্বাচন । 
প্রথা প্রবর্তনের গোড়ার ইতিহাস । 

প্রথম দিকে লর্ড মর্লে পৃথক নির্বাচনের ঘোর বিরোধিতা করেন; তিনি 
বলেন ০ 2০ 9০৮10 01750925 €০০৮7৮--আমর। বীষবৃক্ষ বোঁপন 
করিতেছি। কিন্ত তাহার বিরুদ্ধতা স্থারী হয় নাই; বড়লাট লর্ড মিণ্টোর 
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অকতঙ্গ শা স্বদেী আন্দোলন ১৪১ 


প্রদত্ত প্রতিশ্রতি শন্ুঘারী পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি সহ ১৯০৯ সালের 
২৫শে মে শাঁসন সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়| এই ভাবেই সরকারী আতান় 
ভারতের রাষ্্ীয় জীবনে পৃথক নির্বাচন ও ভেদবুদ্ধি আইনগত নর্ধাদা লাভ 
করে। সম্প্রদায়গত ভেদ্নীতি আমদানী করিয়া এবং সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কোন্দগ বাধাইবার ফ্যাকড়1 তুলিয়। তাঁহারাই তৃতীয় পক্ষ হিসাবে 
ভারতের পুরাঁদস্তর মুরুবিব বা সালিশ সাজিয়। বসে। 

যেখানেই বুটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়াছে, সেখানেই তাঁহাদের শাসন 
ও শোষণ কায়েম বাখিবার বন্ধন হইবাঁছে সাম্প্রদারিক কলহের 
গৃষ্টি ও উহাতে উষ্কানিদান। প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদি, মিশরে কপটিক- 
ৃষ্টান-মিশরী সংঘর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতা্গ-কৃষ্ণা্গ বিরোধও একই 
নীতি ও উদ্দেশ্তের রাঁজসংস্করণ মাত্র! 

গ্রে নরমপন্থী, হইলেও এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। 

কিন্তু ভাহা উপেক্ষ। করি) ১৯১* সালের ২৫শে ডিসেম্বর মলে-মিপ্টে। 
ভুয়া শামন-সংস্কার ভারতে চালু করা হয়। 

গভর্মে্ট মনে করে, আর যাহাই হউক না কেন, ভারতবামী 
বাজার প্রতি অন্থগত ; এই হেতু সম্রাটের ক্ষুদ্র দানও প্রজাপুঞ্জের তুষ্টির 
হেতু হইবে। কিন্তু ইহা! সত্তেও তাহারা! নিজেদের গলদ সম্পর্কে বিশ্ষে 
সঙগাগ ছিল। পালণমেন্টের লর্ড সভার ভারতীয় শাসনসংস্কার বিল পেশ করির! 
ভাঁরত সচিব লর্ড মলে*স্পষ্টই বলেন যে, এব্যবস্থার ঘর! ভারতে পার্সামেন্টারী 
শাঁসন প্রথ প্রবতিত হইতেছে না। শুধু সাধারণের কল্যাণ সম্পকিত 
বিষয়ে পরিষদের বেদরকারী সদশ্তগণ প্রস্তাব উত্(পনের এবং এ স্থযোগে 
সরকারী কাজের সমালোচন1 করিবার অধিকারী হন মাত্র। কিন্তু সরকাবী 
ব্যবস্থা। কার্ধত নিরঙ্কুশ থাঁকিয়াই যাঁয়। এরূপ অবস্থায় নরমপন্থীরা পৰবস্থ 
উহ সমর্থন করিতে পারেন নাই $-বামপন্থী ও আত্মনির্ভর যুবকদল এবং 


১০০ স্ারতেন্স মুজ্জিনংপ্রাম 


তাহাদের প্রশংসামুখর দেশবাসী ত ক্লীতিমত বিক্ষুব্ধ ও অধিকতর উত্তেজিত 
হইঘ়াই উঠেন। 
একমাত্র সা্প্রদায়িক ননোভাবাপন্ন জনকয়েককে খুশী করা ছাড় 
ঘন শাসনসংস্গারে কোন ফল হয় নাই বলিয়া বুঝা গেল তখন হইতে 
শাসকগোগ্ঠি ভারতবাসীর ক্ষোভে প্রলেপ দিবার উপায় খুঁজিতে থাকে। 
কিন্তু ভেদ ও দণ্ড তাহাদের চিরাচরিত নীতি ; পুণ্যাত্বারূপে তাহার! বেহাতে 
ণ্য বিতরণ করে, দণ্ডধররূপে দেই হাতেই তাহা কড়ির। নের। শু 
তাঁহাই নহে ; তাহাদের সংপ্রেরণার পিছনে শঠবুদ্ধি কাঁজ করিয়। থাকে। 
এই হেতু নিজেদের চ্যুতিবিচ্যুতি মম্পর্কে তাহারা অতিমাত্রায় সজাগ। 
গুজাসাধারণের হিত ও তুষ্টির জন্য যে শাসনসংস্কার গ্র্বতন, তাহ! তাহাদের 
আদৌ সন্তোষের কারণ হইবে না বলিয়াই তাহারা ধরির| নেয় এবং ছে 
দিকে লক্ষা রাখির1 পূর্ব হইতে সতর্কতীমূলক ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রেও 
উহার বাতিক্রন হয় নাই। একদিকে পৃথক নির্বাচন সহ শাসনসংস্কার 
গুবতন, অন্টদিকে নবোডুত অসস্তোধ ও আন্দোলন দমনকল্পে তাহারা! দমন- 
শংতির ব্যাপক প্রয়োগ আরম্তু করে; সভাসমিতির মারফত বাহাতে 
অসন্তোষের বাছাক অভিব্যক্তি না ঘটে, তজ্জন্ত সভানুষ্ঠান বন্ধ এবং বিপ্লবীদের 
ওপ্ত ও হিংস কাধকলাপ নিমু'লের উদ্দেশ্তে বিপুল তোড়জোড় করা হয় 
অথচ ইহা সত্তেও আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন ঘটন'বলীর চাপে গবর্ণমে্ট 
আদৌ স্বস্তি বোধ করে না। এই হেতু নিজেদের গরজেই তাহার! ভারত- 
বামীর সহিত নূতন করিয়া সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে কিছুট1 অগ্রসর হয়। 
দ্ীন্তত্বরূপ, গ্রথম কিন্তিতে নির্বাদিত ও কারান্তরিত বাঙালী প্রধান ও 
যুবকদের মুক্তি দেওয়! হয় এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর 
রাঁজ| পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন উপলক্ষে সমন্ত আন্দোলনের মূল উৎ 
বঙ্গ-ভঙ্গ রদের কথা এক রাজকীয় ঘোষণার সরবে ঘোবিত হয়। সমগ্র 


আঅঙতঙঞ্ শা! স্বদেশী আন্দোলন ১০১ 


বুটিশ শাসনের উদ্ধত দত্ত ও রোষের বিরুদ্ধে একক ও আত্মনির্ভরশীল 
বাঙলার আন্দোলন জয়যুক্ত হয়; অবশেষে মর্লের “কায়েমী ব্যবস্থাও” 
(5৮610 9০৮) সক্র্ষের মুখে বানচাল হইয়। যায়; গবর্ণমে্টকে 
নিজেদের অন্রান্ত ব্যবস্থাও পাণ্টাইতে হয়? ভাঙ্গ। বাঙল। জোড়া লাগে। 
ইহাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত শক্তিপরীক্ষায় বাঙালী তথা তারতবাসীর 
প্রথম বিজয়। বীরের আত্মত্যাগ ও মীতী, জায়া ও কন্তার অশ্রধারার 
বিনিময়ে "বাঙালীর পণ' “বাঙীলীর আশ। সত্যে পরিণত হয়। 


উপসংহার 


কিন্তু সত্যই কি তাই ? ভাঙ্গা! বাঙলা কি জোড়া লাগিয়াছে? 

বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত খন ঘোষিত হয়, তখন সমগ্র বাঙলা, বিহার, 
উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর বাউল! প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। ইতিপুর্বে 
আঁসামও শাসনব্যাপারে বাঙলার সহিত যুক্ত ছিল ;কিন্তু ১৮৭৪ সালে ব্গভাষী 
জেল! শ্রীহট্র, কাছাড় ও গোয়ালপাড়ীকে আসামের সহিত একত্র করিয়। 
এক নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। বুটিশ শাসনের সেই প্রথমীবস্থায় ইহার 
সুদুরপ্রদারী কুফল বাজালী উপলব্ধি করিতে পারে নাই প্রথমত রাজনীতিক 
সচেতনতা ও আন্দোলনের অভাবে এবং দ্বিতীয্নত বাঙলার বৈষয়িক, 
সান্্রদায়িক ও শাসন্তান্ত্রিক সমন্তা তখনও তত উগ্র ও জটিল হইবার 
অবকাশ হয় নাই-_এই জন্ত। শিক্ষার গ্রসারের সহিত স্বাভাবিকভাবে যখন 
সাধারণের আশাআকাজ্ষার বিস্তার ঘটিতে থাকে অথচ তাহার আত্মগ্রকাঁশের 
সামান্ত পথও অবরুদ্ধ এবং শাসকদের বিরোধিতার তাহা! অধিক মাত্রাসর 
সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনই ঝাঁজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্বিভূমি গড়িয়া 
উঠে। কিন্তু বাঁউলার সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান একভাবে গড়িরা উঠে 


ষ্গ২ ভারতের মুক্তিনংপ্রাম 


নাই, তাহাদের স্থার্থও এক হিল না ; উভয়ের শিক্ষাদীক্ষ। ও বৈষয়িক 
অগ্রগতিও সমভাবে হয় নাই; কাজেই পারম্পরিক সহবোগিতার অভাবে 
রাজনীতিক আন্দোলন খণ্ডিত হইয়। পড়ে । বুটিশ গবর্ণমেন্ট উহারই সুযোগ 
লইয়। বাঁডাণী তথা ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকাইয়া দেয় 
এবং উহাকে নানাভাবে পুষ্ট ও প্রসার করিতে থাকে। ইহারই প্রথম 
দফ। হিসাবে মর্লে-মিন্টো শাসনসংস্কার রূপ সাম্প্রদায়িক মাকাল ফল ভারতীয় 
রাজনীতিতে আমদানী কর! হয়। 

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন বুঝিতে পারে থে, শাঁসনসংস্কার বিলম্বিত এবং এমন- 
কি দেশবাসীর পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে, অধিকন্ত বন্-ভঙ্গ আন্দোলনই 
ভারতের বৃহত্তর ্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হইগাছে, তখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছদ 
বদ করা ছাড়। তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল ন। কিন্ত ইংরেজ সাম্রাজ্য- 
রক্ষার ব্যাপারে সর্বত্র ঘোরতর কৃটকৌশলের পরিচয় দিয়াছে, প্রতিকূল 
অবস্থার সহিত অবস্থানগবায়ী সামগ্রন্ত বিধান করিয়াছে । তাই “কারেমী 
ব্যবস্থা” রদ করিতে সম্মত হইয়াঁও তাহার বাঙলাকে জোড়। দিবার অছিলার় 
পর্ন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করে। উহার একই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে 
যেমন তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভেদ-রেখ। টানিয়। দেয়, তেমনি বঙ্গভঙ্গ রদের 
কথাও ঘোষিত হয়। বঙ্গ-ভঙ্গের সমন রাঁজসাহী, ঢাক ও চট্টগ্রাম বিভাগ 
আপামের সহিত যুক্ত করিয়! পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয় এবং অবশিষ্ট 
প্রেসিডেন্সি ও বধমান বিভাঁগ লহ বিহার, উড়িষ্য। ও ছোট ন।গপুর বাউল! 
নামে পরিচিত হয়। এবার পাঁচটি বিভাগ সহ অথগ্ড বাউলা প্রদেশ গঠিত 
হয়। অথচ ইহারও মধ বিরাট ফকি থাকিয়। যায়। বাঙলাকে ভাষা, 
নৃতত্ব বা সংস্কৃতির দিক হইতে প্রদেশ হিসাবে আদৌ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থ। 
হয় ন1; পক্ষান্তরে বাঙলাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত রাধিন্ন] উহীকে সমগ্রভাবে 
নিন্তে্ এবং বাঁডালীর অথণ্ড মানসসত্ব। ও জাতীয় চেতনা বিনাশের ভূমিক। 


ববঞ্ষতঙ্ক জবা! আ্রদেশী আন্দোজান ১৮৩ 


বচন! কর] হয়। বাঙলার উত্তর পূর্বাঞ্চলীর তিনটি বঙ্গ-ভাঁষী জেল! যথ শ্রীহট, 
কাছাড় ও গোয়ালপাড়া! পূর্ববৎ আসামের মধ্যেই থাকিয়া যাঁর়। এ গুলিকে 
বাঁউলার মধ্যে অন্তভুক্তি করার স্থযোগম্থৃবিধা উপস্থিত হওয়া সত্তেও তাহার 
সদ্যবহার কর! হয় না; আবার উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম বাউলার পুিয়া, 
মানভূম, সিংভূম, সাঁ তাল পরগণ। প্রভৃতিকে বিহারের সহিত জুড়িয়া রাখিয়া 
নৃতন প্রদেশ গঠনের সহায়ত। কৰা! হয় । কিন্তু ইহার ফল দীড়ায় এই যে, 
বাঁডালী জাতি ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিতত্বেব দিক হইতে তিনটি স্মত 
অঞ্চলে বিভক্ত হইয়। যায়। তাহারা অথণ্ড জাতীয় ক্রমবিকাঁশের উৎসধাঁর! 
হইতে বঞ্চিত হইয়] নিজেদেব না পারে অনগ্রসর গোষ্টির সহিত সামগ্রস্ত 
বিধান করিষ1 লইতে, না পারে নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্তীব বিকাশ ও বিস্তার 
করিতে ? মূল বাঙল। দেশের বাঙালী রাও ই হার্দিগকে আর আত্ুঙ্গ ব। আত্মীয় 
বলিয়। অকুচিন্তে স্বীকার কবিয়! নিতে দ্বিধা কবে। ইহাতে ভিন্ন প্রদেশে 
বাঙালীপণ।র প্রতিষ্ঠঠও যেমন সম্ভবপর হয় নাই, তেমনি বাঙালীপণার 
পৃবা! উচ্ছেদও ঘটে নাই। ফলত ইহাদের ত্রিশসুব অবস্থা ঘটিয়াছে। মূল 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। গেলে কাণ্ডে যে রূপান্তর ঘটে, আসাম বা বিহারের 
বাসিন্দা বাঙালীদেরও মেই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিকন্ত বাঙালী চরিত্রে 
নৃতন পরিবেশের সহিত সামগ্রন্ত বিধানের নানা সদগ্তণ বহমান থাকিলেও 
তাহার পক্ষে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য পরিহার করা অথবা বিহারী বা অসমিয়াদের 
অন্ুকারী হওয়া তেমন পোষায় নাই । কিন্তু বাঁউলার মাটির সহিত যোগুত্র 
সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে পারে নাই বলিয়াও তাহার। খাঁটি বঙ্গীয় সংস্কৃতি 
ও ভাষা অমলিন রাখিতে পারে নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ হইলেও বাঙালী জীবনে 
ইহাই সর্বাপেক্ষা তুর অভিশাপ । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ প্রয়োজন। আসামের অন্তত 
বাউপ্লার তিনটি জেল শস্ত ও জনমমৃদ্ধ এবং বিহারের অন্তুক্তি অঞ্চল সমূহও 


১০0$ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


খনিজ সম্পদ ও লোকসংখ্যায় পূর্ণ। কাজেই এই সব অংশকে বাঙান 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়] রাখায় ঘাটতি গদেশ বাঙলার রাঁজস্বের ক্ষতিও যেমন 
হইয়াছে, তেমনি হইয়াছে তাহার শিলোন্রয়নে ও স্থায়ী উন্নতি বিধানের পথে 
অন্তরায়। এদিকে বে-কলিকাতা। বুটিশশাননের গেড় হইতেই ভারতের 
রাজধানী বলির কীতিত হইয়া আসিতেছিল, তাঁহ। দিল্লীতে স্থানান্তরিত 
হওয়ার প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে উহার মর্ধাদ। ও গুরুত্ব বহুলাংশে হাস 
পায়। 

এই গব কারচুপির দিকে কাহারও দৃষ্টি যে ন। পড়িয়াছিল, এমন নহে। 
কিন্তু তখন দীঘন্থারী আন্দোলন, সরকারী অত্যাচার ও রক্তমোক্ষণে বাঙ্গালী 
জাতি অবসন্ন $ আর নৃতন করি) আন্দোলনের ক্ষমতাও জাতির ছিল বলিয়া 
মনে হয় না। এই অনুকুল অবসরে বঙ্গভঙ্গ বদ হওয়ার কথ! ঘোষিত 
হওয়ায় স্বমভাবিকভানেই দেশবাসী তখন ম্বপ্তির নিঃশ্বা ফেলে; এমনকি 
অনেকে জয়ের গর্বে উল্লসিত হইয়। উঠে ; কিন্তু প্রকৃত বিচারে এবং এমন- 
কি আধুনিক মানদণ্ডেও ইহার গলদ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে । অবগ্ত বলাই বাহুল্য, 
বাঙ্গালী বিগ্রুবী তরুণ দন ইহাঁর মধ্যে বুটিশ শাসকের শঠতা ও কারসাজি 
ধরিয়! ফেলেন ; কিন্ত নরমগন্থীরা ইহাকেই আন্দোলনের সাফল্য বন্দিয়' 
চালাইতে চেষ্টা করেন ও দ্রেশবাঁসীকে ঠ ধর্ধ ধরিতে জন্গুরোধ জানান ; কিন্ত 
ভারতীয় রাজনীতির মাহেন্্রক্ষণ তখন অতিক্রান্ত । আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও 
উত্তরোত্তর জটিলতর হইতে থাকে + প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের নানা লক্ষণ তখন হইতে 
প্রকট হইতে সুরু করে। এহেন অভূতপূর্ব স্থুযোগ দেখিয়! তরুণ মন্প্রদায়ও 
ভারতের স্বাধীনত অঞ্জনের ব্যাপক প্রচেষ্টায় নবোগ্মে আত্মনিয়োগ করেন। 

এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যার যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের পর 
শ্বাধীনত। আন্দেলনে ইহ! এক নূতন ধাপ। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহাবিষ্ট যে-বাঙ্গলী সিপাহী অন্থ্যথানকালে 


কত ত স্বদেশী আন্দোলন ১৬০ 


স্বনমাজের চাকরিবাঁকরি ও সাংসারিক উন্নতির পথ প্রশত্ত করিয়া! নিবার 
চেষ্টা করে, তাহাকেই সারাভারতে নৃতন আন্দোলন ও শাঁদকশক্তির সহিত 
প্রকাশ্ত সঙ্বর্ষে পথপ্রদর্শক হইতে হয়। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, বয়কট, 
সরকারী শিক্ষায়তন বর্জন ও জাতীয় ভাবধারাপুষ্ট নূতন শিক্ষামনির গঠন, 
শিল্পসংগঠন ও শ্বদেণীমন্ত্র প্রচার তাহারই মন্তি্-সম্ভৃত। অধিকত্ব বঙ্গ-ভঙ্গ 
আন্দোলনে সাফল্য লাভ করিয়। এবং উহাকে উপলক্ষ করিয়৷ ভারতবাসী 
বুহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনত। আন্দোলনে ব্রতী হইবার ছুঃনাহদিক উপায় অবলম্বন 
করে। এই দিক হইতে বাঁডালী যুবকর গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মারফৎ 
সমগ্র উত্তর ভারতে স্বাধীনতার হোমশিখ। প্রজ্জলিত করেন। ইহার ফলে 
বাউলার সহিত বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের ধীরে ধীরে রাজনীতিক ও সামাজিক 
একাত্মতা! ও সধ্যবন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে । 

এইভাবে মুক্তি আন্দোলনে নব রূপায়ন ঘটে। কিন্তু ইহা! সেও সমগ্র- 
ভাবে উহ! শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আনোলন। বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও 
অভিজাত পরিবারের হিন্দু ও মুসলমাঁন ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য 
স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুর! বেশিসংখ্যায় উহাতে যোগ দেয়। ইহার কারণ এই 
বে, শাসক সম্প্রদায়ের সহিত চাকরি ও অন্তান্য স্বার্থসংগ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহাদের 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয় এবং পরোক্ষেও সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে 
নূতন উমেদাঁর ও প্রতিধোগীর আবির্ভাব ঘটায় তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্ত 
ও আথ্িক অনটন দেখা দেয়। ইছারই সহিত সাস্্রদায়িক ভেদনীতি যুক্ত 
হওয়ায় অবস্থা, অপহ হইয়। পড়ে । অবশেষে হতমান বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ করিয়! বুটিশের চাঁপান অন্তায় ও অপমানের বিরুদ্ধে 
গ্রামে প্রবৃত্ত হয়। 

উল্লেখ প্রয়োজন, সরকারী চাকরিতে শুধু মাদ্রাজী ব৷ বোর্ে-ওয়ালাই 
শিক্ষিত বাঁডালীর সহিত প্রতিদ্বন্দিতা। আরন্ত করেন না; পাগ্তাবা 


১৬৩১ ভারতের মুক্তিসংপ্রা 


শিক্ষিত মুসলমানও উহাদের মহিত এই ব্যাপারে যোগ দেন। অর্থাৎ 
প্রতিযোগিতা ত্রিগুখী হয়। সরকারও শ।সন-ব্যবস্থায় ভেদনীতির প্রয়োগ- 
কালে ইহাদের স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধিকল্পে নিরোগ করে এবং তীহাদিগকে বাঙনার 
শাসনক্ষেত্রে আমদানী করিয়। সাম্প্রদায়িকতা প্রপারের ব্যবস্থ। পাক। করে। 
কাজেই দেখ! যায় যে প্রথমদিকে বাঁউলার ভেনীতি প্রচারের ব্যাপারে 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন চাকুবিয়া। শিক্ষিত পাঞ্জাবী যুপলমান বতট দায়ী, 
অনগ্রসর বাঙালী মুসলমানকে ততট1 মোটেই দীয়ী করা যায় না। শুধু 
তাহাদের মধ্যে অভিজাত জমিদার শ্রেণীভুক্ত মুষ্টিমেয় স্থার্থান্ধ গবর্ণমে্ট-ঘেঁষ। 
ব্যক্তি সরকারী ইঙ্গিতে সমগ্র জাতিকে ভেদপঙ্কিল করির! তুলিবার প্রযাঁদ 
করে; কিন্ত সাধারণ মুসলমান তখনও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সমগ্র 
বিষয় দেখিতে অভ্যন্ত হয় নাই বলিয়া আত্মপরায়ণ জনকয়েক অভিজাত 
মুসলমানের ছুরভিসন্ধিও ব্যর্থ হইয়] বায়। 
যাহ! হউক, স্বদেশী আন্দোলনের অন্তই দেশের শিলপোন্ন়ন ও বৈষয়িক 
প্রগতির পথও প্রস্তুত হয়। আন্দোলন না হইলে মানচেষ্টারের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় বোস্বাই-এর নবীন বস্ত্রশিলল নাথ! তুলিয়া ্রাড়াইতে পারিত ন।; 
বাওল। ও অন্থান্ত। প্রদেশের স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার আদৌ 
উদ্ভম দেখ বাইত কিন| সন্দেহ। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রথমদিকে বুটিশ শামনের নাগপাশ হইতে বন্ধন- 
মুক্তির আন্দোলন ছিল বলিয়! মনে হয় না; আন্দোলনের স্বরূপ ধাপে ধাপে 
স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে মাত্র; মৃখ্যত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত 
শ]সক সম্প্রদায়ের বিরোধের মধ্যেই ইহ|র চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটে। পিপাহী 
অভ্যু্থানকালে যেমন শাসনক্ষমতা দখলের জন্য একট সঙ্ববদ্ধ আন্দোলন ও 
ভ্যুথান হয়, বঙ্গ-তঙ্গে তেমন কোন অথণ্ড প্রচেষ্টা ছিল না, সর্বভারতীয় 
'আন্দোলনেও উহা রূপান্তরিত হয় নাই। ইহা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক 


হ্বকুতঙ্গ আা স্বদেঙী আন্দোলন ১৭. 


গ্রাম ছিল। বঙগ-ভঙ্গ আন্দোলন শাসকদের হঠকারিতা ও ওগুদ্ধত্যের 
বিরুব্ধে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের অভিযান; কিন্তু কালক্রমে ইহাই মুক্তি- 
আন্দোলনের পটভূমি হইয়] দীড়ায়। বাঙলার ছুঃসাহসী তরুণ সম্প্রদায় 
এই হেতু “ছুর্গন গিরি কাস্তার মরু ছুম্তর পারাবার/-এর উত্তীল তরঙ্গ ভাঙ্গিয় 
অজানার সন্ধানে পাড়ি জমায়। সেদিনের বাত্রাপথ একান্তভাবে. 
কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্ধোগমযর় ছিল। 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলন 


বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ায় আমলাতস্ত্রের চ1পান স্বেচ্ছাকৃত একটা অন্ঠাঁয়ের 
প্রতিকার হয় বটে, কিন্তু মুক্তি-পথাশ্রদ্ী বাঁডালী সাধকর1 ইহাতে আদৌ 
তপ্তিলীভ করিতে পারেন না। তাহাদের অন্তরে শ্বাধীনতাল।ভের বে 'অ:মলিন 
হোঁমশিখ| একদ। জলিয়। উঠিয়াছিল, তাহাই তাহাদিগকে আরও সম্মুখপানে 
পথ দেখাইয়। লইয়া চলে। এই হেতু নবোদছুত আন্দোলনের গতিতে 
সাময়িকভাবে কিঞ্িত ভাটা পড়িলেও সমগ্রভাবে মুক্তি-আন্দোলনের 
গতিবেগ স্তব্ধ হই যায় না। বরং বঙ্গ-ভঙ্গ আনো |লনের মধ্য দিয়া যেসব 
শক্তির স্ফরণ হইয়াছিল, তাহার সহিত নৃতন পরিকল্পনার সংযোগ 'ও সমন্বর 
ঘটায় আন্দোলনের আঞ্চলিক রূপ সর্বভারতীয় মর্ধাদ| লাভ করে; অর্থাৎ 
অন্তর প্রতিকারের আন্দোলন মুক্তি-আন্দেলনে পযবপসিত হয় ঃ জাতির খণ্ড 
কর্ম-প্রচেষ্টা অখণ্ড জাতীয় জীবনধাঁরার মধ্যে বিস্তার লাভ করে। জাতিদেছে 
নূতন শোণিত সঞ্চার হয়। 

ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলন বখন নূতন কর্ম ও ভাবধারাঁকে আশ্রয় 
করিয়। পুষ্ট হইতেছিল, তথন বাহির-বিশ্বের প্রবাসী ভারতসন্তানদের অবন্থ 
যৎ্পরোনান্তি শোচনীয় হইয়া উঠে । অবশ্ত এই অবস্থা একদিনে হয় নাই, 
তাহাও সত্য । তাহাদের শ্রমজাত সম্পদে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার লাভবান 
এবং সেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও তাহারা কদীপি শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নিকট 
বাঞ্িত শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই; পক্ষান্তরে তাহাদিগকে 
শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী ও তাহাদের বৈষয়িক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচন। 
করির। ভারতীয়দের উচ্ছেদের ব্যবস্থা! হইতে থাকে। এই ব্যাপারে একদিকে 


অহিংস অসন্যঘোগ আন্দোজন ১৮৯ 


কানাড। ও মাঁফিন যুক্তরাত্র যেমন তাহাদিগকে অনাহৃত অতিথি বলিয়| 
গণ্য করিতে থাকে অন্যদিকে তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট 
তাহাদিগকে মোটেই সুনজরে দেখিতে পারে নাই; বরং প্রবাপী 
ভারতীয়দের উপর উত্তরোত্তর আইনের নাগে চূড়ান্ত জুনুমবাঁজী ও বর্ণ বিদ্বেষের 
প্রশ্রয় দেওয়া হইতে থাকে । ইহার জন্ত মূলত ভারতের রাষ্ট্রীয় পরাধীনত| ও 
আন্তর্জাতিক স্বার্থসঙ্ঞাতই দায়ী। 

এই সময় ইউরোপে ইংল্যাণ্ড ও জা্ম।নী প্রথম শ্রেণীর শক্তি ; তাহাদের 
মধ্যে তখন ্বার্থ-বিস্তার ও প্রভূত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা উগ্র হইয়। 
উঠিয়াছিল। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত ছর্বল অথচ স্বাধীন রাঁষ্টের মধোই 
শুধু কমবেশি হইয়! প্রতিক্রিয়া! সীমাবন্ধ থাকে নাই ; তাহাদের অনুচর, 
গ্রভাবাধীন এবং পরাধীন দেশগুলিও উহ! দ্বারা কম প্রভাবিত হয় নাই। 
আত্মরক্ষা ও আত্মন্বতন্ত্রের ভাব প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রবল হইয়। উঠিতে থাকে । 
কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের জাতিগত স্পর্ধাই হইয়। 
উঠে সর্বাধিক প্রবল। অথচ অনুন্নত ও কষ্ঠাঙ্গ-অধ্যুষিত দুর্গঘ এই দেশের 
বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি প্রধানত ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগ, অধ্যবসায় এবং 
সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়। কিন্তু সম্পদলভের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম 
হইবার সঙ্গে সেই ভারতীয়দিগকেই নীনাঁভাবে হতমান এবং বিতাড়িত 
করার উদ্দেশ্তে পক্ষপাঁতমূলক বিধান রচিত হইতে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে বল যায়, ক্ষতিপূরণ ব! জাতিগত মানঅপমানের প্রশ্নে স্বাধীন 
রা সংশ্লিষ্ট দেশের নিকট কৈফিয়ত তপ্পব করিতে পারে। কিন্তু দাঁসজাতি 
পেম্থবিধাঁয় বঞ্চিত ; প্রতিকারের জন্ত প্রভৃশক্তির উপর সে একান্ত নির্ভরশীল । 
এদিক হইতে ঘরোয়া! সমস্তায় বিব্রত ভারতবর্ষ প্রবাসী সন্তানদের সমস্যায় ব্যাকুল 
হইয়! উঠে। এই অসঙ্গত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হোয়াইট হলের এজেন্ট ভারত 
সরকার ত নহেই, সার্বভৌম বৃটিশ গবর্ণমেন্টও তেমন কোন সক্রিয় ব্যবস্থা 


১৬০ ভারতের মুক্তিনংপ্রাম 


অবলম্বন কর। প্ররোজন মনে করে নাই। ইহার ফলে নিগ্রহকারী শ্বেতাঙ্গ 
দেশগুলি পরোক্ষে প্রবাসী ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের মাত্র! উত্তরোত্তর 
বাড়াইতে বরং উৎসাহিতই হয়। 

পক্ষান্তরে একই সময়ে এগিয়াবাসী অন্থান্ত স্বাধীন জাতিগুলির প্রতি 
পূর্বোক্ত সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেপ্টগুলি সন্ত্রপূর্ণ আচরণ করিতে বাধ্য হয়।; অথচ 
সমগ্রভাবে এশিয়াবানীদের বিরুদ্ধে আইনের খলড়া রচিত হইলেও তাহ! কার্যত 
ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইতে থাকে। কেনন। চীন ব1 জাপানীরা 
এশিয়াবাসী হইলেও তাহাদিগকে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাঁসী হিপাবে ভিন্ন 
দৃষ্টিতে দেখা হয়; এবং আইনের প্রয়োগক্ষেত্রেও তাহারা গ্রবিচার 
ও সঙ্গত ব্যবহার দাবী করিতে সক্ষম হয়। অথচ প্রাগীনতর ও শ্রেষ্ঠতর 
ংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ভারতীয়র1 দে সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়। কাজেই 
জাতি হিদাবে তুলনামূলক বিচারে প্রবানী ভারতীয়রা নিজেদের অসহায় 
অবস্থা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে থাকে এবং প্রতিকারের উপায় অন্বেষণে 
রত হয় ; তাহাদের বুঝিতে বিলগ্থ হয় ন। যে, ম্বদেশ পরবশ বলির়াই দেশে 
ও বিদেশে ভারতবাপীর অপমান ও লাঞ্ুনা। কাজেই ভারতীয় সমস্ত 
সর্বত্র এক এবং ভারতের দাবীও অথণ্ড বঙ্লিয়৷ তাহাদের নিকট প্রতিভাত 
হয়। তাহাদের মনে দৃট ধারণ! জন্মিতে থাকে যে, ভারতের রাষ্ট্র মুক্তি 
অর্জনের সঙ্গে নকল দুঃথের অবসান ঘটিবে। 

বৈদেশিক রাষ্রে দাস-ভারতের অমর্ধাদ। এবং প্রবাসী ভারতবাঁসীর 
দুর্গাতি সম্পর্কে কংগ্রেম যে অবহিত না ছিলেন এমন নহে। কিন্তু নরমপন্থী- 
কবলিত কংগ্রেদ শুধু প্রবাসী সন্তানদের দুরবস্থার প্রতি সমবেদনা এবং 
ক্ষেত্রবিশেষে কাগজেপত্রে প্রতিবাদ জানান ছাড়া অন্ত কোনরূপ ব্যবস্থাই 
করিতে পারেন না । অবশ্তা এ সম্পর্কে ভারত সরকারকে সজাগ করিবার সাধু 
প্রচেষ্টাও হয়। কিন্তু ভাঁরত সরকারের নিকট কংগ্রেসের তৎকালে কোন 
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প্রতিষ্ঠা বা মর্ধাদা ছিল না; অধিকন্ত হোয়াইট হলের নির্দেশে চালিত 
তারত গবর্ণমেণ্ট স্বেতাঙ্গম্বার্থের যুপকাষ্ঠে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থবলি 
হইতে দেখিয়াও তেমন উচ্চবাচ্য করে নাই। 

একদিকে কংগ্রেসের আত্মবঞ্চনা৷ এবং অন্যদিকে তারত সরকারের' 
প্রবঞ্চন। যাহাদের তৃপ্তি দিতে পারে নাই, সেই যুক্তিকাম নবীন-প্রবীণের 
দল স্ুরাটের দক্ষষজ্ঞের পর হইতে সংঘর্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্রবের পথে ভারতের 
রাষ্্রিক মুক্তি-সাধনার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। নিস্বমতীস্ত্রিক উপায়ে 
স্বাধীনতালাভের চেষ্টা তাহার সর্বোপায়ে পরিহার করেন। উহার পরিবতে 
রক্তক্ষয়ী আহবের পথই তাহাদের নিকট প্রশস্ততর বলিয়া বিবেচিত 
হ্য়। 

এই শন্ত্রপাণি মুক্তি-সাধকের দল বাঙলার সঙ্র্ষকে ভারতের সংগ্রামে 
রূপান্তরিত করার আয়োজন করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্টে তাহারা দেশের 
সমুদয় বৈপ্লবিক শক্তি ও বহিরাগত বিদ্রোহী অংশকে একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত 
করিয়া উহাদের সমঘ্বর় সাধন করেন; তীহারা দেশব্যাপী বৈপ্লবিক 
অভ্যু্থনের মারফত বুটিশ শক্তির নিকট হইতে শাসনক্ষমত। দখল করার' 
বিপুল উদ্ধম করেন। এইভাবে পিপাহী অভ্যাথানের প্রতিক্রিয়।৷ হইতে 
উদ্ভুত সমুদয় অবসাদ ও বিভ্রম পরিহার করিয়া ভারতবাসী রাজ্শক্তি 
অধিকারের সংগ্রামে মরণপণ করে। 

এই ব্যাপারে তাহার। যে উদ্োগ আয়োজন করেন তাহার ফলেই মুক্তি 
আন্দোলন কয়েক ধাপ আগাইয়! যায় ; প্রক্কৃতপক্ষে একথ। বল! হয়ত অত্যুক্তি, 
হইবে না যে, পরবর্তীকালে বুটিশ-বিরোধী তৎপরতার কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে কংগ্রেদের যে এরতিহ্থ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তৎকালে কংগ্রেস লিষ্রিয় 
থাকায় বিপ্বীরাই সেই মহৎ কর্তব্য সাধনের ভার গ্রহণ করেন। তাহাদের 
প্রচেষ্টার জগ্তই বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা মূলত একটা অথণ্ড আন্দৌলনের রূপ 
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পরিগ্রহ করে। ইহার ফলে একদিকে তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃত্বের ব্যর্থত' 
অন্যুদ্দিকে বিপ্লবী শক্তিব চূড়ান্ত অস্থা্দয় পরিস্ফুট হুইয়া উঠে । ভারতে যখন 
কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, তেমনি সময়ে শ্রে্ঠতর মারণাস্ত্র বিরুদ্ধে 
মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়। তাহার। মুক্তি-অর্জনে দৃঢ প্রতিজ্ঞ হন। স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ইহাই বিপ্লবীদের সর্বোস্তম অবদান, ইহাই উহাদের এ্রতিহালিক 
ভূমিকা। 


বিভিন্ন বৈষ্লীবিক ধারার মিলন 


যে-শক্তিনিচয়েব সমবায়ে জাতীয় আন্দোলনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত 
হয়, তাহাদেব উৎপত্তি ও পরিণতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এন্লে উল্লেখযোগ্য । 
এই সময় চাঁরট প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক ধাবা মুক্তি-আন্দৌলনের সাগর 
সঙ্গমে আসিয়! মিলিত হয়। ইহাদের ছুঈটি আদে বহিভারতীয় প্রবাসী 
ভাঁরতবাসীদের নিকট হইতে, এবং অপর দুইটির উদ্ভুব হয় আভ্যন্তরীন রাঁজ- 
নীতির ঘাতপ্রতিঘাত হইতে । একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মাফিন-মুক্তরাষ 
ও কানাভাপ্রবামী ভারতবাসী, অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিক! প্রবামী ভাঁরত- 
সন্তান বৈদেশিক রাষ্ট্রে নিগৃহীত ও লাঞ্চিত হইয়া পরাধীনতা হইতে চিরতরে 
মুক্তির আশায় সংগ্রামে বাঁপাইয়। পড়েন। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দল সশস্ 
বিশ্লুবে এবং দ্বিতীয়োক্ত দল অভিনব নিরুপদ্ব প্রতিরোধ ব1। গবর্ণমেণ্টেব 
সহিত অসহযোগের পথ গ্রহণ করেন। কার্যক্রমের দিক হইতে উভয় দলের 
মধ্যে মূলগত প্রতেদ থাকিলেও ভারতীয় রাজনীতিতে তাহাদের শক্তি-সংযোগ 
ঘটায় আন্দোলনের গতিবেগ ছূর্বার হইয়া! উঠে। পক্ষান্তরে তৎকালীন 
ংগ্রেসের মধ্যে যেসব বামপন্থী ছিলেন, তহার্দের সহিত আ্যানি বেশান্তের 
“হোমরুল” আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় কংগ্রেণী আন্দোলনও 
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নৃতন থাতে প্রবাহিত হইতে থাঁকে এবং নধ্যবিত শিক্ষিত মুসলঘান শ্রেণীব 
মধ্যেও নবচেতনার উত্তৰ হওয়ায় ভারতীয় রাজনীতিতে এক নূন পার 
আরম হয়। 
পরবর্তীকালে বহিরাগত ও আভ্যন্তরীন এই চারিটি নবোতুত শক্তি 
ংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের সত্ব। মিশাইয়! দেয় ; কংগ্রেদও উহাদের সকলকে 
গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিয়াই বিপুল গণ-আন্দোলনের গীঠন্থানে, জাতিবর্ণ- 
সম্প্রদায়নিধিশেষে সকল মুক্তিকাম ভারতবাসীর সংগ্রামণীল প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। 


ণাদর আন্দোলন 

এই সম্পর্কে প্রথমেই গদর আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । 

বুটিশ-শাসিত ভারত সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতে নির্মমভাবে শোদিত 
হইতে থাঁকে। ইহার ফলে ভারতবাসীর বৈষয়িক জীবন অন্তঃন'রশৃন্ত হইর] 
পড়ে। এই হেতু বিগত শতাবীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাঁদে পাঞ্জীবের বহু কিষাঁণ শিখ বিদেশে, বিশেষ করিয়! দক্ষিণ-পূর্ব এশির:র 
বিভিন্ন দেশে জীবিকাদ্বেষণে ছড়াইয়৷ পড়ে । 

বৈদেশিক শাঁসনের বন্ধ্যারূপ তখন ভারতের স্ত্র পরিষ্ফুট ; কুষিপ্রধান 
পাঁঞাবের হুর্গতি নানাভাবে প্রকট, তাহাঁর আর্থিক ও সামাজিক বনিয়াদ 
বিধ্বন্তপ্রার ; গ্রাম্য ও সন্থরে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও বাঁণিজ্য ধ্বংসমুধী; লোকের 
জীবিকার উপায় সঞ্ছুচিত ; এই হেতু কৃষির দিকে সকলে বেশিমীত্রায় ঝোঁক 
দেওয়ায় জমির উপর শ্বভাঁবতই অতিরিক্ত চাঁপ পড়ে। কিন্তু জমির উৎপন্ন 
ফসলে অনেকেরই পেট ভরে না। ইহার উপর খাজনার বোঝ!) সাবেক ঝণের 
স্ব, আর নৃতন কঙ্জে কষ্টপহিষু সাধারণ কিষাণও অস্থির হইয়া! উঠে। বাধ্য 
হইয়াই বহুশতাব্বীর ভিটামাটির মানা ছাঁড়িয। বহুদুঃখে মধ্য পাঞ্জাবের কিমাণর 
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কঙ্ধতপরত। প্রসারকালে তাহার! সকল শ্রেণার ভারতীরের সংস্পর্শে 
অ[সেন এবং বুঝিতে পারেন বে, পাঞ্জাবী কিষাণরাই অবাধিক বলাজনীতি- 
সচেতন । কাজেই শিখ গুরুদ্বারগুলি শীগ্রই ভারতীরদের রাজনীতি 
আলোচনার ও কর্মের কেন্দ্রস্থল হইয়। উঠে। কানাডার ষ্টকটন, ভ্যাংকুবার 
মাকিন ধুক্তরাষ্ট্রের কালিফোণিরা, ওয়াশিংটন, ওরেগন প্রভৃতি স্থানের 
তারতবাসী'রা এক নূতন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে থাঁকে। উহাকে কা্ক্েত্রে 
শার্থক করি! তুলিবার জন্য এক সঙ্ববদ্ধ আন্দোলন স্থন্ির ব্যবস্থা কর। হয়। 
১৯১৩ সালের ১৩ই মাচ; মহাধুব্ধের প্রাক্কান ; আযাষ্টোরিরাতে ১২০ জন 
ভার'্রবামীর এক সভায় নুতন আন্দেলনের কাধক্রম স্থির হইবার পর পুনরায় 
১ন। নভেম্বর সাঁন ফ্রান্সিস্কোতে এক অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বৈঠক হয়। 
তাহাতে পূর্ববৈঠকে গৃহীত কার্যস্চী অনুমোদিত হর ; মার ন্ুচারুপে কার্ধ- 
নির্বাহকলে স্ভাস্থলে ১৫ হাজার ডলার চাদা সংগৃহীত এবং আমেরিকার 
হিন্দীসঙ্ব স্থাপিত হয়। অধিকন্ত, ১৮৫৭ সালের ভারতে সিপাহী অভ্যুত্থানের 
নান|নুকরণে উদ হিন্দী, গুরুদুখী ও মারাহঠী ভাবায় গর নামক দলের 
এক মুখপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। সোহন সিংহ ভাখনা এবং 
ল'লা হরদ্রাল বথাক্রমে দলের সভাপতি ও সম্পাদক এবং লাল! হব্দয়।ল 
পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হন। ইহাই “গদর দল" প্রতিষ্ঠার ইতিকথা । 
মাত্র করেক মাসের মধ্যে মাঁকিন যৃক্তরাটু ও কানাঁডাগ্ন দলের ৭২টি 
শাথাসনিতি স্থাপিত হয় এবং কানাডা, মালর, জাপান, চীন, ফিলিপাইন 
ও আর্জেটিনার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে “গদর' পত্রিকার বিপুল প্রসার 
ঘটে। পত্রিকা পরিচালনা করিয়াই দল সঙ্থষ্ট থাকিতে পারে নাই, 
তন্ান্ত দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সহিতও দলের বোগাবোগ স্থাপন কর! হর়। 
এমনি করির! গদর দল এক বিরাট আন্দোলনের রূপ ও ভূমিক! গ্রহণ 
করে। 


এবং অ 
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বৃটিশ গবর্ণমেন্ প্রথমাবধি গদর আন্দোলনকে আদৌ নুনজরে দেখিতে 
পারে নাই ; কাজেই উহার উপর তাহাদের শ্রেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। প্রথম, 
দিকে তাহারা দলকে লোকচক্ষে হেয় ও নিক্ষিয় করার উদ্দেশ্তে চিরাচরিত, 
নানা জঘন্ত উপায় অবলম্বন করে। এ্দব অপকৌশল ব্যর্থ হওয়ায় তাহার 
দলের অন্যতম নায়চ লালা হরদয়ালকে ১৯১৪ সালের মার্চে “অবাঞ্চনীয় 
বলিয়। গ্রেপ্তার করায় । এই সময় মহাযুদ্ধ আঁসন্ন। 

কিন্ত লালাজীকে জামিনে খালাস করিয়। কৌশলে সুইজারল্যাণ্ডে 
পাঠাইয়। দেওয়া হয়| ইহাতে দল হইতে প্রদত্ত জামানতের টাক। জব্দ 
হর বটে, কিন্ত দলের উপর বুটিশ সরকারের প্রথম আঘাতও ব্যর্থ হইয়া যায়। 

এই ব্যাপারের পর হইতে আরম্ত হয় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও শক্তি-পরীক্ষার 
পালা। এক্ষেত্রে কানাডার বিদেশী নিয়ন্ত্রণ আইন উপলক্ষ ইহার উঠে। 

কানাডায় যেসব ভারতীয় বসবাঁস করিতেছিল, :তাহাঁদের ঘনিষ্ট আত্মীয়- 
স্বজন কানাডায় পৌছিলে তাহাদিগকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে 
ভারতে ফেরৎ পাঠান হইতে থাকে । ভারতবাঁপী এই অসঙ্গত ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়; কিন্তু কোন ফল হয় না। এদিকে বিশিষ্ট 
জনকয়েক ভারতীয়কে লইয়। গঠিত এক প্রতিনিধিদল এই ব্যাপার সম্পর্কে 
তারত সচিবের সহিত দেখ! করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাহাদিগকে 
সাক্ষাতের অনুমতি পর্বস্ত দেওয়] হয় না। ইহাতে ভারতবাসীর আত্মমর্ধাদায়, 
নিদারু1 আঘাত লাগে, তাহাদের জাতীয় সম্মান ক্ষু্ন হয়| এমনকি এই 
বিষয় তাহাদের নিকট জাতীয় প্রশ্নরূপে দেখ। দেয়। 

প্রবাসী ভারতীয় মাত্রই এই ব্যাপারকে ভারতের প্রতি চ্যালেঞ্ বলিয়া। 
গ্রহণ করে। তাহার] কিছুতেই ইহাকে নতমস্তকে মানিয়ী নিতে পারে না। 
কাজেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়। অঞ্চলের বু ভারতবাসী মালয়ের বিখ্যাত 
ঠিকাদার বাবা গুরুদ্দিৎ সিংহের নেতৃত্রে কোমাগাত। মার নামক এক. 


১৭০ .. ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


৮ হাঁজার গদরী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু সরকার ইছাদের সায়েম্ত: 
করিবার উদ্দেশ্ত ৪ শত জনকে আটক ও ২৫ শতকে অন্তরীন করে এবং 
অবশিষ্টের পিছনে চর লাগায়। কাজেই গদরীর। ভারতে ফিরিয়া বেভাবে 
প্রথমে কার্ধীরন্ত করিবেন বলিয়। পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সরকারের, 
আঁকশ্মিক আঘাতে বিপর্যস্ত হই] যার়। 

ইহাতে তাঁহারা কিন্তু আঁদৌ দমেন নাই ; বরং প্রত্যাগত গদরীদের মধ্যে 
অনেকে আত্মগোপন করিয় বৈপ্লবিক সংগঠন করিতে থাকেন। এই হেতু 
অর্ধেক গদরীর খোজ পুলিশ রাখিতে পারে নাই। আর করার সিংহ, 
পিংলে, কাশীরাম, জগত্রাম প্রভৃতি এবং ট্রেন হইতে পলাগিত পৃথ্থীসিংহ 
এবং অন্তরীনাবদ্ধ নেতৃবর্গ বিপ্লবের প্রসার ও স্ংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। 

ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের শিখ গুরুদ্বারসমূহ বৈপ্লবিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত 
হইতে থাকে। তাহা ছাড়। গ্রাম্য সংগঠন ও গেরিলা দল গঠনের মধ্য 
দিয়াও বিপ্রবীদের তৎপরতা! বাড়িয়া চলে। এহেন অবস্থায় সৈন্যদলে 
বিগ্লব প্রসারের এক অপূর্ব স্থযোগ উপস্থিত হয়। | 

দিপাহী অন্াখানের পর পাঞ্জাবী চৈন্তবাহিনীই প্রধানত ভারতীয় 
বাহিনীর মেরুদণ্ড বলিয়া! গণ্য হইয়া আপিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে 
পেশাদার বা বংশপরম্পরায় সৈনিক। কাজেই দেশের স্বার্থের চেয়ে 
বৃটিশ আন্ুগত্যই তাহাদের অনেকের নিকট অধিকতর মূল্যবান বলদ! 
পরিগণিত । কিন্ত প্রথম মহাধুদ্ধের সময় এরূপ আজ্ঞাবহ সৈন্থদ্লও বিচলিত 
হইয়। উঠে তাহাদের মধ্যেও প্রবল অসন্তোষ প্রকট হয়। 

' যুরোপীর রণাঙ্গনে তখন নিদারুণ সঙ্কট; মেসোপটেমিয়ার অবস্থা 
মন্দ; জার্মাণ আর্রমণের মুখে মিত্রপন্ষীয় সৈন্যবাহিনী টলটলায়মান : কাজেই 
ভারতীয় সৈন্টদিগকে সঙ্কটত্রাণের জন্ত মন্মুখ সমরে পাঠাইবার প্ররোজন হয়। 
ইহাতে তাহাদের মধ্যে একদিকে বেমন প্রাণনংশয়ের প্রবল সম্ভাবন। দেখ 
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দেয়, অন্যর্দিকে তেমনি সরকারী পক্ষপাতমুলক নীতি সুস্পষ্ট হইয়। উঠে ।. 
ইহাতে ভারতীয় সেম্তরা চঞ্চল হইয়। পড়ে ; কাজেই বিদেশীর জন্ত বিদেশে 
প্রীণত্যাগের চেয়ে স্বদেশের স্বাধীনত। সংগ্রামে শহীদ হওয়] তাহারা শ্রেয়তর. 
বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকে । এ|দকে দক্সিণপূর্ব পাঞ্জাবে মুললমানদের' 
মধ্যেও নানাকারণে বিকোভ জন্মে। 

সৈতদল ও পাঞ্জাবী কিষাণদের নধ্যে বে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমিয়! 
উঠিতেছিল, তাহাকে কী করিয়। মুক্তি আন্দোলনের অনুকূল খাতে প্রবাহিত 
কর| বাইতে পারে, তাহার প্রতি প্রবাণ বিপ্লবী ও বিশেষভাবে গদরীদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। 

পাঞ্জাবী হিসাবে পাঞ্জাবী সৈন্তরলে বিদ্রোহাত্ক ও বুটিশবিরোধী চেতনার 
প্রসার ঘটাইবার সুযোগ গদরীদের বেমন ছিল, প্রদেশাস্তর হইতে আগত 
বিপ্লবীদের তেমন সুবিধা! ছিল না। কাজেই বাঙল! ও যুক্তপ্রদেশের অভিজ্ঞ 
বিপ্লণী দলনমুহ তাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া স্ুবিন্স্ত পরিকল্পনা, 
অনুবায়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে অন্্যু্থানের পথ সুগম করিতে থাকে। 

বঙ্গ-ভঙ্গ বদের পর বাঙলার বিপ্রবীরা। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের, 
মত আত্মতুষ্টিবশে নিশ্চেই বসিয়া! থাকেন নাই। তাহারা মহাভারতের, 
মুক্তি-কল্পে বেপ্লবিক চিন্তা ও তৎপরতার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। 
এদিকে আসন্ন মহাযুদ্ধের ঘনঘট। দেখিয়। পূর্বাহে ভ্রুততালে প্ররস্তত হওয়ার, 
প্রয়ৌজনও তাহারা উপলব্ধি করেন। এই হেতু কারধপিদ্ধিকল্ে তাহারা 
প্রধানত উত্তর ভারতের ুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে ছড়াইয়। পড়েন। 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এহেন সন্ধিক্ষণে অন্রশীলন ও যুগান্তর 
দল সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজন বুঝিয়া৷ অদ্ভুতকর্মী যতীন্দ্রনাথ 
মুখাজির ( “বাঘ! যতীন” ) নেতৃত্ব মানিয়। নেয় এবং নরেন্্র ভট্টাচার্য (মানবেন 
নাথ বায়), রাসবিহারী বস্থ ও শচীন্্রনাথ সান্যাল তাহার অন্যতম প্রধান 


১৭২ ভাবতে ংপ্রাস 


সহকারী হিণাবে কাজ করিতে থাকেন। শেষোক্ত ছুই জনের উপর উত্তর 
ভারতের দল সংগঠনের ভার অপ্িত হয়। তাহার যুদ্ধারস্তের কিছুকাল পুর্ব 
হইতেই পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে পৃর্ণোগ্ভমে বৈপ্লবিক সংগঠনে লিপু হন। 

এতকাল বিপ্লবীরা। মধাবিত্ত ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করিয়া 
আসিতেছিলেন ; এবার তীহারা নবাগত শক্তি গদরীদের সংস্পর্শে আসেন 
এবং সম্মিলিতভাবে সৈন্তবাহিনী ও কিষাণদের মধ্যে টপ্বিক সংগঠন শুরু 
করেন। কিন্তু পূর্বপূর্ববারের চেয়ে তাহাদের কার্ধপ্রণালী এবার ভিন্তপথ 
ধরিয়া চলে । গুপ্ত বড়ঘন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার পরিবতে তীহারা 
সজ্ববদ্ধ ও সশস্ত্র অভ্যুর্থান ঘটাইবার উগ্ভন করেন। সিপাহী অভ্যুর্থানের 
প্রায় ৬* বতসর পর ইহাই রাজশক্তি হস্তগত করার প্রথম ব্যাপক আঁয়োজন। 

পুরাতন বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতার সহিত নবীন বিপ্লবীদের উদ্ধম যুক্ত 
হওয়ায় সৈন্দলে ভ্রুত বিদ্রোহাত্মক মনোভাব গড়িয়া উঠ্গিতে থাকে । এমনকি 
নানা! ঘাঁটিতে মোতায়েন সৈন্তদল নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্রোহে যোগ দিবে 
বলিয়া বিগ্রবী নেতাদের নিকট কথা। দেয়। এমনি করিয়া পাঞ্জাবের 
ফিরোজপুর, রাঁওয়ালপিণ্ডি ও লাহোর এবং যুক্তপ্রদেশের লক্ষৌ, কানপুর 
ও এলাহাবাদ, মধ্যপ্রদেশের জববলপুব এবং বাউলাঁর ঢাকায় অবস্থিত 
সৈশ্থদল বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়| উঠে। শুধু তাহাই নহে; সুদূর ব্রদ্ধ ও 
মায়ের গদরীরা পর্বন্ত বাঙালী বিগ্রবীদের সহিত সম্মিলিতভাবে বৈপ্লবিক 
সংগঠনে রত হন। 

চাঁরিদিকেই শুভলক্ষণ ; অভ্যুতথীনের পক্ষে আভাস্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 
অবস্থা বিশেষ অনুকূল । অধিকাংশ বৃটিশ সেন! তথন ফ্রান্সের রণাজনে এবং 
ভারতে মোতায়েন দেশীয় সৈন্ঠর! বি্ষুন্ধ ও বিদ্িষ্ট। যুদ্ধের দরুণ জিনিষ 
পত্রের দর চড়1) সাধারণের আিক অবস্থাও মন্দ ; কাজেই অসন্তোষ ও 
অশান্তি বাঁড়িস্নাই চলিতে থাকে । 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ১১৩, 


এই সময় গুজব রটে, হিমালয়ে জনৈক সন্যাসী তগন্তায় মগ্ন আছেন; 
তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাঁহার তপস্তার তের বছর পূর্ণ হওয়ার পর 
তাঁরত ত্বাধীন হইবে । তিনি বেকোন দিন হিমালয়ের গুহ। ছাড়িয়া প্রান্তরে 
নামিয়া আসিতে পারেন বলিয়া শুন যাইতে থাকে। কলিকাতায় গুজব 
রটে, শীঘ্বই পাঁঞাবে গুরুতর ধরণের একট| কিছু ঘটিবে। 

ভারতে এই জাতীয় জনরব সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রাককালেও রটিয়াছিল। 
লক্ষ্যের বিষয়, ভারতবর্ষে আবহমান কাল কোন কিছু ঘটিবার পূর্বে গুজবের 
ষ্টি হইয়! থাকে। এই ব্যাপারে এদেশ পৃথিবীর অন্ান্ত দেশ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক। বিপ্লবীর সমস্ত আটঘাট বীধিয়। কাঁজ করতে থাকেন; ইতিপূর্বে 
তাহারা যেসব ছে'টিখাট ভুল করিয়াছিলেন, তাহ যাহাতে এবার না হইতে 
পারে, এমনভাবে স্থবিস্ত্ত পরিকল্পন। অনুযায়ী পূর্ব হইতে তোড়জোড় চলিতে 
থাকে। তীহারা আসন্ন বিপ্লবের জন্থ ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর হইতে প্রারস্তিক 
ব্যবস্থা সুরু করেন। স্থচারুরূপে কাজ চালাইবার উদ্দেশ্রে অর্থ সংগ্রহার্থ বিভিন্ন 
প্রদেশের সরকারী খাজাঞ্চিথানা, ডাক ও ষ্টেশনসমূহ লুণ্ঠন কর! হইতে থাকে। 
এদিকে বিপ্লব প্রচারের স্ুবিধার্থ অমৃতষরে ছাপাখানা এবং অস্ত্রের অভাব 
পূরণ কল্পে লোহাত্বর্দি ও ঝাড়েবালেতে বোমার কারখানা স্থাপন কর! হয়। 

মহাযুদ্ধের ছুর্যোগে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ধূমায়িত অসন্তোষ বহ্িমাঁন হইয়া 
উঠিলে ভারতীয় বিপ্লববাদীরা সুযোগ বুঝিয়। জার্মানীর সহযোগিতায় ভারতের 
মুক্তিক্স।ভের প্রচেষ্টায় অগ্রণী হন। 

এই সময় আমীর আমানুল্ল1-শাসিত কাবুলে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী 
গব্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবী রাজ। মহেন্্প্রতাঁপ, 
ওবেছুল্ল| দিন্ধী, বরকতউল্ল!, বীরে্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধুখ উক্ত গবর্ণমেণ্টের, 
নেতৃত্ব করেন এবং বৃটিশ-বৈরী জার্মানী এ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকারে সমর্থন ও. 
পাহাধ্য যোগাইতে থাকে। 


১৭৪ ক্তারতেল মুক্তিনংপ্রাম 


এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও অস্ত্র লংগ্রহ্র 
উদ্দোস্তে জগতরাম কাবুলে এবং বঝাঁসীর পরমানন্দ বাঙলায় যান। পূর্বাহ্ণ 
বাঙলার বিপ্লবীদের সহিত পিংলের মন্ত্রণ। হয়। অভ্যুর্থানের দিনক্ষণের সংবাদ 
শুনিয়া বাঙালী বিপ্লবীরা উৎসাহিত হুইয়। উঠেন। স্থির হয় বে, একদিকে 
সৈম্ৃদল বিদ্রোহ ঘোষ্ণ। করিবে, আর অন্যদিকে বাঙালীর ট্রেঞ্জারী আক্রমণ 
করিয়! টাক। ও রাইফেল লুটিয়। লইবে । 

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বন্দী-ভারতের পক্ষে ম্মরণীন্ন দিবস; 
এদিন বুগ্রপৎ ভারতের সর্বত্র বুটিশশাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিবে বলিয়া 
নিয়োক্ত পরিকল্পন। হ্থপ্থির হয়, যথ| ঃ-__নিশীথে আকম্সমিক আক্রমণ চাঁলাইয়। 
সহর ও সেনাবাঁরিকগুলি দখল কর] হইবে, বিদ্রোহী সেনাদের সাহায্যে সমুদ্র 
বারুদখান, অস্থাগার ও খাজাঞ্চিখান। হস্তগত করিতে হইবে এবং বন্দীদের 
মুক্তি দেওয় হইবে। ইহার পর সমুদয় বিপ্বীদল ও নৈম্য পাঞ্জাবে কেন্দ্রীতৃত 
হই! শক্রর বিরুদ্ধে এক বছর যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবে বলিয়া! হিসাব 
করিয়। দেখ। হয়। সর্বপ্রথম আক্রমণ কর হইবে পাঞ্জাবের সেনাবারিক- 
গুলির উপর; উহাতে সফর হইলে বিপ্লবীরা ক্রমশ পূর্বাঞ্চলের দিকে 
ছড়াইয়। পড়িবেন । 

অভ্যর্থানের সমুদয় খুটিনাটি ব্যবস্থ। পর্যন্ত ঠিক; কিন্তু উহ্ারই প্রাক্কালে 
'গাবর্ণমেন্ট পাণ্ট! আক্রমণ আরম্ভ করিয়। বিপ্লবীদের সমস্ত পরিকললনা বিপর্যস্ত 
করিয়। দেয়। বিপ্রবী দলে কপাল সিংহ নামক জটনক পুলিশের চর ছিল? 
সে গবর্ণমেন্টের নিকট সমন্ত গুপ্ত বিষয় ফাস করিয়। দেয়; ইহার ফনে 
গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতে ছ'শিয়ার হইয়া! আক্রমণাত্মুক ব্যবস্থা! অবলম্বন করে। ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী রাত্রে ও পরদিন প্রত্যুষে গোর! সেনাদল পাঞ্জাবের সবকটি সহর 
ছাইয়। ফেলে এবং সহরের রোথের স্থান ও রাস্তার রাস্তায় পাহার। মোতায়েন 
হয় ; তাহ ছাড়া ইংরেজ সেনার! দেনাবারিক ও অক্ত্রাগারগুলির দখল লয়। 


আসভঙ আ. আ্রদেঙ্গী আন্দোলন ১৭ 


জনসাধারণ এজাতীয় অভূতপূর্ব ব্যবস্থায় মন্তরস্ত হইলেও মনে ভাবে ৰে 
ইহ] যুরোপীয় সংগ্রামেরই প্রতিক্রিয়া | কিন্তু বিপ্লবী দৈন্তদলগুলি ব্যাপক 
ধরপাকড় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় নিরাশ হইয়। পড়ে। ইহা সত্তেও ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী পুনরার হুদ্ধোস্ভমের তোড়জোড় করা হয়; কিন্তু তাহাও জানাজানি 
হইয়া বায়। 

ভারতের গুপ্ত ধেগ্রবিক সংগঠন ও প্রচেষ্টা এমনি করিয়া বারবার 
সরকারী গোয়েন্দা ব্যবস্থার নিকট হার মানে। ইহাতে দলের আভ্যন্তরীন 
দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। 

যাহ। হউক, গবর্ণমেপ্ট উহাতেও নিশ্চিন্ত হয় না; সমগ্র অত্যুর্থানের 
পরিকল্পন1, সেনাদলে বিদ্রোহ, বৈপ্লবিক কর্মততৎপরতা। ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের 
পাহাধ্য গ্রহণের স্থযোগ যাহাতে সমূলে নাশ করা! যাঁয়, তজ্জন্ত গবর্ণমেন্ট চূড়ান্ত 
কঠোর ব্যবস্থ। অবলপ্ন করে; ইন্পেরিয়াল লেজিশ্লেটভ কাউন্সিলে ভারত- 
বাসীদের কবল হইতে ভারতকে রক্ষার সুমহান উদ্দেশ্য লইম্না ভারত রক্ষ। 
আইন (1)960006 0110018, 4১০০) নামক এক বেডাপাঁক অস্ত্র পাশ 
করাইয়! নেওয়া হয়। এই বে-আইনী আইনের কবলে ব্রহ্ম হইতে 
পাঞ্জাব প্ন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বুটিশ শাসনের বিরোধী বলিয়া অভিহিত অনংখ্য 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। তাহা ছাড়া, এই আইন অন্থ্যারী 
বিপ্লবীদের বিচারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ট্রাইব্যুনাল নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়। 
হয় এবং উহার বাঁয়ই চূড়ান্ত বলিয়া বিহিত হয়। 

ভারত রক্ষ। আইন প্রণীত হইবার পর বন্দী ও ফেরার বিগ্রবীদের তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়। বিচার করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথম ভাগে বিদ্রোহের 
উদ্যোক্ত1 ও নেতাদের লইর, দ্বিতীয় ভাগে তাহাদের সহকারীদের লইয়। 
এবং তৃতীয় ভাগে বিভিন্ন প্রদেশবাদী দলের লোকদের লইয়া! মাঁমনী চলে। 
এই মামলাই প্রথম লাহোর যড়ন্ত্র নামে খ্যাত ; ১৯১৫ সালের ২৭শে মার্চ এই 


১৭৬ ভারতের যুক্তি সংপ্রাম 


মামল। সরু হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা 
ষড়যন্ত্র প্রভৃতির অতিযোগ আনীত হয়। 

প্রথম দফায় ৬১ জন, দ্বিতীয় দফায় ৭৪ জন এবং তৃতীয় দফাঁয় ১২ জন 
বিপ্লবী লাহোর মামলায় আলামী ছিলেন। দীর্ঘ ৫ মাসাধিক কাল পর 
১৩ই সেপ্টেম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনলের রার বাহির হয়। সব কয়টি মামলায় 
অভিযুক্ত পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশবানী, বাঙালী ও ব্রহ্ম বাসীর মধ্যে ২৮ জনের প্রতি 
ফাঁদির আদেশ হয়, ২৯ জন মুক্তি্াভ করেন এবং অবশিষ্ট সকলে যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড ব1 বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহা ছাড়া জনকয়েক 
বিদ্রোহী সৈন্তকে সামরিক আইনে এবং কয়েক জন বিপ্রবীকে সাধারণ 
আদালতের বিচারে দণ্ডিত কর! হয়। ডাঃ হরনাম সিংহ ও সোহনলাল 
পাঠককে চারজন সঙ্গী সহ মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলায় ফাসি দেওয়। 
হয়। 

জবরদস্ত ও*ডায়ারের শাসিত পাঁশ্রাবে বিপ্লব দমনের নামে অকথ্য 
অত্যাচার চলিতে থাঁকে। কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী শিখ এই 
ব্যাপারে সরকারকে সর্বোপায়ে সহায়ত। করিয়। চলেন। এমনকি তাহাদেরই 
প্ররোচনায় (যথা, স্তর স্থন্দর পিংহ মাঝদিয়] ও সর্দার বাহাছুর গজ্জন সিংহ) 
শিখদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রতিষ্ঠান আকাল তখত পর্ধস্ত ফতোয়। দেয় যে, বিষ্লবীরা 
শিথ নয়! তাহ! ছাড়! জনমতের ক্রোধের উদ্দেশ্তে সংবাদপত্রের উপর 
কঠোর নিষেধাজ্ঞ। প্রধুক্ত হয় এবং লোকমান্ত তিলক ও বিপিন চন্দ্র পালের 
মত জননেতাকে পর্যন্ত পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় ন|। 

প্রথম পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামল। চলিবার সময় গদর গেরিল। দলের লোকঙ্জনকে 
সরাসরি বিচার করিয়া ফাসি দেওয়া হইতে থাকে; লাহোর সেন্ট াল জেলে 
ইহাদের ৩ৎ জনের ফাপি হয়। এদিকে কানাডার গদর দলের নেতা! বলবন্ত 
সিংহ গ্রন্থীকে সিঙ্গাপুরে এবং ডাঃ মথুরা সিংহকে ইরানের মেসেদে বৃটিণ 


অহিংস অসহধোগ আন্দোলন ১৭৭ 


দুতাঁবাসে ফ।পি দেওয়। হয়। এমনি করিয়া ভারত সাম্রাজ্যরক্ষী* পাঞ্জাবের 
বিপ্লব আন্দোলন দমাইর। দেওয়। হয়| 

দৈন্তদ্দের মধ্যে ধিত্রোছ ও বডন্ত্রে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকে 
মাগাটে গুলি করির। মারা হর ; নং রাজপুত পদাতিক বাহিনীর কয়েক- 
জণকে দিলীতে ফালি দেওর হন এবং ২৩ নং রিস্লা সৈন্দলের ১৩ জনের 
আন্বাল। ছেলে ফাসি হয়। হাতপূর্বে ১৯১৫ সালের জান্ুরারী যাসের শেষ 
ভাগে ১৩*নং বেলুচ রেজিমেন্ট বেঙ্ুনে অন্যুরথান করে? কিন্তু তাহ। ব্যর্থ 
হয় বায়। ইহার পর ফেব্রুগাথা মাপে ৫নং পদাতিক বাহিনী সিঙ্গাপুর 
দুর্গ এক সপ্তাহ দখল করিয়। রাখে; কিন্তু ইংরেজ সৈন্টরা জাপ ও রুশদের 
সহায়তা লইর। বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে। এই ব্যাপারে বহু বিদ্রোহী 
পেনাকে গুশি করিরা ইন্য। কর। হন | 

লাহোর বড়বন্ত্র মামল। সম্পর্কে রাউশাট কমিটিতে যে বিবর্ণ লিপিবদ্ধ 
কর। হহয়াছে তাহ। হইতে শিম্োন্ত অংখ সঙ্কলিত হইল 2--কোনাগাত। 
মারুর বেসথ দাত্রীকে আটক করা! হইগাছিল, তাহারা ১৯১৪ সালের 
জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক মুক্তি পায়; এই সময়, আমেরিক। হইতে 
ভারতে ইংবেজ বিদ্বেষমূলক এবং জার্মানীর বিজয়স্ঠক বহু উত্তেজনা পূর্ণ 
চিঠিপত্র আমিতি থাকে। সঞ্কার 'অবগত হর যে গদরার। বাউলা ও 
পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সহিত ধোঁগাথোগ স্থাপন করিয়াছে । ১৯১৪ সালে 
আমেরিকী-প্রত্য।গত গদপী [ফু গণেশ পিংলে নামক জনৈক মারাঠী যুবক 
পাজাবে আসেন। তিনি বাঙালী বিপ্লবীদের সহযোগিতা পাওয়া ষাইবে 
বলিয়। গদরীদের এক গুপ্তসভার কথ দেন। এর সভায় সরকারী খাজাঞ্চি- 
খান৷ লুঠ, ভারতীয় সৈশ্দের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটান, অস্ত্র সংগ্রহ ও বোম! 
প্রস্তুত কর প্রভৃতি বিষন্ধ মালোচিত হয়। পিংলে বোম) প্রস্ততে স্তুদক্ষ 
একজন বাঙালী বিপ্রবীকে আনিতে পারেন বলিয়1 প্রস্তাব করেন। তাঁহার 

১২ 


১৭৮ ভারতের মুজিিসংপ্রাস 


প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বোঁম। তৈয়ারীর উপকরণ সংগ্রহর্থ লোক নিযুক্ত হয়। 
কাণী হইতে রামবিহারী বন লাহোর আসেন; তাহার জন্য অমৃতসরে একটি 
বাড়ী ভাড়1 নেওয়। হয় ; কয়েকজন বাডালীব সহিত ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত তিনি এ বাড়ীতে বাস করেন। প্রস্থানে অবস্থান করিয়া তিনি শিখ 
বিপ্রবীদের মহিত একযোগে কাজ করিতে থাকেন। তাহারা স্থির করেন 
যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখ ভারতের সর্বত্র অভ্থান করা হইবে এবং 
লাহোর হইতে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হইবে। বাহাতে নির্ধারিত দিবসে 
ভারতীয় দৈনিকর। অভ্যুত্থানে যোগ দেয়, এক্জন্য রাসবিহারী উত্তর ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠান এবং নিজে লাহোর আসেন। গ্রামবাসীদের 
বিদ্রোহের পক্ষে টানিবার জন্তও তিনি উপায় উদ্ভাবনে রত থাকেন। 
এদিকে বিপ্লবকালে হাতিয়ারের অভাব ঘটিতে না পারে এমন ভাবে বোম। 
তৈয়ারী কর। হইতে থাকে এবং বুদ্ধধোষধণার উদ্দেশে একটি খসড়া করা 
হয় এবং চাররঙ্গ। পতাক। প্রস্তুত রাখা হয়। তাহ। ছাড়া টেশ্লিগ্রাফ তার নষ্টের 
জন্ উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর! হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিভিন্ন 
স্থানে ডাকাতি হইতে থাকে। 

কিন্ত গোয়েন্দ। পুলিশ গুণুচরের নিকট হইতে আসন্ন অভ্যুর্থানের সংবাদ 
পাইয়৷ রাসবিহারীর ঘাটিতে আকন্মিক হান দেয় । এ স্থানে ৭জন বিপ্লবী 
রিভলতভার, বোমা, বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম ও বিপ্লবী পতাক। সহ ধর! 
পড়েন। উহ্থার পরদিন আরও ছুইজন এবং নানাস্থানে তল্লাসীর ফলে অপর 
৪জন গ্রেপ্তার হন; অধিকন্তু ১২টি বোমাও পুলিশের হম্তগত হয়। 
প্রাপ্ত বোমাগুলির মধ্যে ৫টি ছিল “বঙ্গীয় ধরণের, । এই সব ব্যাপারে 
যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখ! যায় যে, লাহোর, 1ফরোজপুব, 
রাওয়ালপি[গু, কাশী, জব্বলপুর ও পূর্ববঙ্গে একসঙ্গে অন্যুতথানের পরিকল্পন। 
হইয়/ছিল। 


অন্িংহদ অসহুঘো গআন্দোজন ১৫৯ 


গবর্ণমে্ট নৃতন হুত্র আবিষ্কারের আশায় তন্ন তন্ন করিয়৷ সারাদেশ 
চষিয়া ফেলিতে থাকে । পাঞ্জাবকে কার্ত পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ 
করিয়। রাখ! হয়। কিন্তু এহেন বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও রাসবিহারী ও 
পিংলে বুটিশ শাসনের সর্বজ্ঞ ও সহশ্রচ্ষু বলি) কথিত গোয়েন্দা পুলিশকে 
ফাকি দিয়! সরিয়। পড়েন। শচীন সান্তালও আত্মগোপন করিয়। থাকেন। 

১৯১৩ সালে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলার পর হইতে রাঁসবিহারী গ'-ঢাক। 
দিয়া চলিতেছিলেন ; তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্ত ১২ হাজার টাক হুলিয়। 
ঘোষিত হয়; উহাতে ভ্রক্ষেপ ন। করিয়া *তিনি কাশী ও লাহোর 
ঘাঁটি হইতে বৈপ্লবিক আন্দোলন চালনা করিতে থাঁকেন। কিন্তু যখন 
দেখিলেন যে বৈপ্লবিক সংগঠন ধ্বসিয়। পড়িয়াছে, উহাকে পুনরুজ্জীবিত 
করার কোন আশাই নাই, তখন তিনি কৌশলে জাহাজযোগে দেশত্যাগ 
হন; পক্ষান্তরে পিংলে মীরাটের এক সেনাবারিকে কয়েকটি বোমাসহ ধর! 
পড়েন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, উহার এক একটি বোমায় এক 
একট! ঘাটি উড়াইম্বা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এদিকে কার সিং 
সারাঁভ। ওয়াজিরাবাদে সেনাদের মধ্যে কাজ করিবার সময় এবং জগত্রাম 
পেশোয়ারে ধর পড়েন। 

এমনি করিয়! বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পন। বা সৈনিক 
অভ্যুত্থানের মারফত স্বাধীনতা অর্জনের দ্বিতীয় চেষ্টা অকালে ব্যর্থ হুইয়। যায়; 
পাঞ্জাবে রক্তআোত বছে এবং প্রচণ্ড সরকারী চগুনীতির ফলে দেশবাসী 
বিমুঢ ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া! পড়ে । 


বাঙালী বিপ্লবীদের ভূমিকা 


এই প্রসঙ্গে বাঙলার বিপ্লব আন্দোলন প্রসারের কথা৷ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । দেখা গিয়াছে, বাঙলার সহিত পাঞ্জাব তথ| সমগ্র উত্তর ভারতের 


১৮০ ভাল্পতের মুক্তিসংপ্রাম 


বোগযোগ কমবেশি বরাবরই ছিল। তবে একথাও সত্য, গত শতকের 
শেষপাদে মহারাষ্ট্রেই দর্বপ্রথম গুপ্তপথে সন্ত্রামূলক আন্দোলনের স্ফুরণ দেখা 
বায়; কিন্ত পএবশীকালে এক্ষেত্রে বাঙলাই অগ্রণী হর যায়। 

প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন হইন। উঠিলে বাঙাশী বিপ্রবীরা সশন্ন অভ্যু্থ।নের 
চিত্র কল্পনন। কিয়া কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং নিজেদের দলগত বিভেদ 
বাহাতে উদ্দেশ্তসিদ্ধির পথে অন্তরায় না হইতে পারে, দেদিক লক্ষ্য বাখিয। 
যুগান্তর দল ও অনুশালন সমিতি সম্মিলিতভাবে কাধক্রণ স্থির কৰে। 

কি দলচালন। ও পুষ্টিকল্পে বে পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন, তাহ! 
তাহাদের ছিল না। কাজেই নানাস্থানে ডাকাতি ও সরকারী অর্থ লুষ্ঠন করিয়া 
অর্থাভাব পূরণের ব্যবস্থা হর; এদিকে অন্রসংগ্রহ ন্যপদেশে ১৯১১ সালেও 
২৬শে আগষ্ট কলিকাতার প্রসিদ্ধ অন্ত্রবিক্রেতা রড! কোম্পানী হইতে ৫টি 
মসার পিল্তন ও ৪৬ হালা৭ কাত,জ কৌশলে হস্তগত করা হয়। উহা! নয়ডি 
কেন্দ্রে বলি কারয়। “দওয়া বিপ্লাবীরা নববলে বলীরান হইন্জা উঠেন এবং 
তাহাদের আন্দোলনে জোর বাধে! 

শুধু ইহাতে তাহাবা। আলো তুষ্ট থাকেন না; নৈদেশিক গাষ্ত্ের 
সাহাযালাভের চেঞ্াও তাহারা করিতে থাকেন । সরকারও কিন্তু তাহাদেব 
ক্রমবর্ধমান তৎপরতার শ হ্কত হইখ। উঠে 'এসং সরকারী চরর। বিপ্লবী বধিয। 
সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ছায়ার মত অন্ুদরণ করিতে থাকে 7 ণটকটিকির' 
বিপ্লবাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাভেদের জন্য উঠিরাপড়িয়। লাগে, কিন্ত 
বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। অবশ্ত বিগ্রবীদের কাদ্ধ ইহাতে কষ্টসাধ্য 
হইয়। পড়ে; এই .হেতু গুপ্ত5রদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অনেক সময় 
তাহাদিগকে বাধ্য হইয়। গুলি চালনা করিতে হয় ; ইহার ফলে বহু চর নিহত 
হয় বটে, কিন্ত তীহাদের গ্রেত্ঠারের জন্য গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ 
আয়োজনের অন্ত রাখে না। দেশে ধরপাকড়ের ধূম পড়িয়া যায় ; অধিকন্ত 
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গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে আশংক1 করিয়! গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা। বিধান 
বলে অনেককে আটক করে। 

এরাপ বিপত্তিকর অবস্থার মধো দলনেতা! .যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হরং 
পতকতামূলক ব্যবস্থ। ছিনাবে জনৈক পুপিশের চরকে গুলি করিয়। হত্য। 
করেন এবং বাউলা থাক! বিপজ্জনক ননে করিগা কয়েক জন মঙ্গীপ 
উড়িব্যার বালেশরে আশ্রয় নেন। অবশ্য পূর্বপরিকল্পনানত বাঁলেশ্বরে অগ্াদি 
নামাইরা লইবার উদ্দেশ্তেও ভিনি তথায় ঘাঁন। মহাঁনদীর মোহণনাঁব নিকট 
জামানদের প্রেরিত বন্দুক ও গোল।গুলি পাওযাঁর কথ! হথিল। এদিকে 
সক্ষ্য রাখিয়া বিপ্ল্দীরা। পূর্ব হইতে বালেশ্বরে "ইউনিভার্সাল এন্পোরিরাঁম, 
নামক এক দোকান খোলেন । 


পুলিশ উক্ত দৌকান তল্লাস করিয়া বু মূলাবান তথ্য হস্তগত কবে ২ 
এদিকে বাঁলেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট খবর পায় যে, প্রধান প্রধান দিগ্নবীর! 


মযূরতগ্ডের পাবত্যাঞ্চলে আশ্রয় নিরাছেন। 
কিন্তু পুলিশ তাহার পিছু ছাড়ে না। অনন্তোপার যতীন্দ্রনাথ মহানদী 


পার হইয়া এক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তৎকালীন কলিকাতা পুলিশের 
ক€! কুখ্যাত স্তর চার্লস টেগার্ট সহম্রীধিক লোক সহ এ জঙ্গল ঘিরিস 
ফেলেন ; অধিকন্ধ পুলিশপাহিনীর সহিত এক দল 'মশ্বারোহী সেন। বোগ 
দেয়। পক্ষান্তবে মাত্র পচ জন অনমসাহলী সঙ্গবোগীর সহিত ১৯১৫ সালের 
৯ই সেপ্টেম্বর বুড়িবালামেব তীরে পরিখার আশ্রয়ে তিনি, সম্মুখ সমরে 
প্রবৃত্ত হন। বতীন্ত্রনাথ ও চিন্তপ্রিয় এই ছুঃসাহদিক সংগ্রামে বীরের মৃত্যু 
বরণ করেন; আর ধরা পড়ায় ইংরেজ আদালতের বিচারে নরেন ও 
মনোরঞ্জনের প্রতি ফাদির মাদেশ হয় এবং জ্োতিষ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
বণডত হন। পরে বহরমপুর কারাগারে জ্যোতিষের মৃত্যু হয়। 

বতীন্ত্রনাথ সম্পরকে শ্তর চার্লস্‌ টেগার্ট বলেন_-আমাঁকে আমার করব্য 


১৬২ তালুতে মুক্তিদংপ্রাম 


সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। তথাপি আমি বতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবান। 
বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্মুখ যুদ্ধ করেন ।” 

যতীন্দ্রনাথেব মৃত্যুর সহিত রিগ্রব আন্দোলনের তৃতীয় ব1 শ্রেঠতম অধ্যায় 
শেব হইয়! বায়। 

এস্লে ভারতে সশস্ত্র অভ্যথানের পু্টিকল্পে টবদেশিক রাষ্ট্রের সহায়তা 
লাভের প্রচেষ্টার কাহিনী বর্ণনা অগ্রাসঞ্জিক হইবে বশ্িয়া মনে হম না। 
প্রথমেই ভারত-জার্মাণী বোগাধোগের কথ] উল্লেখ গ্লায়োজন। ভারতে সশস্ 
বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়ত! লাতের উদ্দেশ্তেই এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 
ইঙ্গ-জার্মান বুদ্ধারন্তের পর জার্মানীতে অবস্থিত নির্বাসিত ভারতীয় বিগ্রবীর। 
১৯১৪ সালের শেষভাগে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি নানে এক কমিটি 
স্থাপন করেন; এই সমিতি পরে 'বাঁপ্পিন সমিতি' নামে পরিচি* হয়। 
উহাতে ডাঃ ভৃপেন্্রনাথ দত্ত, লাল। হরদয়াল, ডাঁঃ মনম্র, বরকত উল্লা, 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাঙ্তা মহেন্ত্রপ্রতাপ ছিলেন। সমিতি দেশবিদেশের 
তারতীর গিগ্লবীদের সহিত বোগাধোগ স্থাপন কবে এবং বন্ধ বিপ্লবী ছাত্রকে 
বিগ্রব গ্রদারের জন্ত ভারতে পাঁঠায়; এই প্রচেষ্টায় আমেরিকার 'গদর 
দল'ও তাহাদের সহিত সর্ববিধ স€যোগিতা। করিতে থাকে । পিংলে গদর 
দলের তরফে বালিন ঘুরিয়া ভারতে গ্রত্যাবতন করেন । 

“বাপিন সমিতি” জার্মান পররাই্র দপ্তরের সহযোগিতায় (১) বাটাভিয়া, 
(২) চীন, (৩) জ্[পান, (৪) ব্যাংকক, (৫) ভারতের পূর্ব প্রান্ত (৬) কানাডা ও 
(৭) জার্মানীতে ফড়ন্ত্রের ঘাটি ও পরিকল্পন] কেন্দ্র স্থীপন করে। স্থির হয় যে 
জার্মানীর নিকট হইতে জাতীয় খণ হিসাবে অর্থ গ্রহণ করা হইবে ; তবে 
ভাঁরতের স্বাধীনতা লাভের পর উহ! শৌধ করা! হইবে । অধিকন্ত জার্মাণী 
অন্জা যোৌগাইবে এবং তাঁহ। বিভিন্ধ দেশে অবস্থিত জার্মাণ কল্দালগণের 
সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়। বিলিব্যবস্থী৷ করা! হইবে। যুদ্ধারস্তের পর 
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১৯১৫ সালের প্রথমদিকে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক বিপ্লবী 
পুরোপ হইতে ভারতে প্রত্যাবন করেন। দেশে পৌছিয়া তিনি বাঙালী 
বিপ্লবী নেতাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন; তিনি জানান যে, জার্মানী 
তাহাদিগকে বুটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্তর ও অর্থ সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত। 
তদনুসারে নরেন্্রন।থ ভট্টাচাধ (মানবেন্্র রায়) দলের পক্ষ হুইতে 
বাটাভিরায় প্রোরত হন। তিনি সি মার্টিন ছন্স নামে তথায় বান, এবং 
অবনী মুখাজি নামক অপর একজন বিপ্লবী জাপানে যান। 

বাটাভিয়ায় পৌছিয়। নরেন্্রনাথ জার্মান দূত ফন হেলফেবিকের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন করেন। তী'হাদের মধ্যে আলাপআলোচনায় স্থির হয় ষে 
ভারতীয় পিপ্লবাদের সাহায্য!র্থ অস্তশ্ম-ভতি একটি জাহাজ হুন্দরবনের রায় 
মঙ্গল নামক স্থানে খালাস করা হইবে। এ জাহাজে ৩০ হাজার রাইফেল 
এবং প্র'ত রাইফেলের জন্য চারশত করিয়। কাজ এবং ২ লক্ষ টাকা থাকার 
কথ। ছিল। 

সমস্ত বিষয় স্থির হইবার পর নরেন্দ্রনাথ জুন মাসের মাঝামাঝি বাঙলার 
প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে পৌহিয়া তিনি নেত। যতীক্ত্রনাথের গহিত 
মন্ত্রী করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বন্টনের গরন্ত করেকটি স্থানে মাল খালাসের 
প্রস্তাব হয়। স্থির হয় যে, পূর্ববঙ্গের জন্ত কিছু অন্তর ছাতিয়। দ্বীপে, পশ্চিম 
বঙ্গের জন্ত রায়মঙ্জলে এবং অবশিষ্ট অস্্রাদি ও মালপত্র বালেশ্বরে নামান হইবে। 

১৯১৫ সালের ১লা৷ জুলাই অন্ত্রভতি “মাভেরিক” জাহাজ রায়মঙগনে 
পৌছিবার কথ! ছিল; কিন্ত দশদিনের মধ্যে উহ] নির্দিষ্ট স্থানে না৷ পৌছায় 
প্রতীক্ষমান বিপ্লুবীর। ফিরিয়া আসেন। পরে জান। যান যে, “মাভেরিক' 
জাহাজ আমেরিকায় আটক পড়িয়াছে। 

অস্ত্র পাওয়ার আশাম় পিষ্লুশীর। পৃ হইতে ব্যাপক পরিকল্পন! করেন; 
তাহারা ভাবিয়।ছিলেন, জার্মানীর নিকট হইতে অন্ত্প্রাপ্তির পর বিপ্লব 


১৮৪ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


আরম্ভ হইবে | তবে তাহাঁর। ইংরেজদের শ্রেষ্ঠতর সংগঠন, সেন ও অস্ত্রবল 
সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এই হেতু বাহির হইতে যাহাতে সৈন্ঠ আমদানী 
কর! সম্ভব না হইতে পারে তজ্জন্য কলিকা'তার পথে অবস্থিত প্রধান তিনটি 
রেলপথ ধ্বংসের কথাও স্থির হয়। 

কিন্তু দলের আভ্য্তরীন গলদ হেতু পূর্ব হইতে সব বিষয়ই শাসকগণের 
কর্ণগোচর হয়; এই হেতু তাহার পূর্বাহে সতর্ক তামূলক ব্যবস্থা করে এবং 
ফলে '1হির হইতে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। 

১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পধন্ত পময়কে বৈপ্রৰিক এচেষ্টার চতুর্থ 
অধ্যায় বলা যায়। এই সময় ভারত রক্ষা) আইনের বলে * বহু বিপ্লবীকে 
আটক বা অন্তরীন রাখ! হয়। উহা সেও ধাহাবা পুলিশকে ফাঁকি দিয়] 
বাহিরে থাকিতে সক্ষম হন, তাহারা মুহূত্ঠের তরেও বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টার 
ক্ষান্তি দেন নাই। তবে একথাও সত্য, পুলিশ ও গোয়েন্দা চরদের হতা! 
কর] ছাড়া আর কোন দিকে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তেমন অগ্রদর হইতে পারে 
নাই। ইহার ফলে বহু ধরপাকড় ও মামল। রুজু করা ভয়। যাঁভারাও ব 
এহঝাল কোনক্রমে বাহিরে আত্মগোপন করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে- 
ছিলেন, তীহার। ত রক্ষ। পাইলেন-ই না, পধন্ত এবার প্রায় অধিকাংশ 
বিপ্রবীই আাটিক ছন। উহাদের ছাঁড়া আর অল্প দে কয়জন বাহিবে থাকেন, 
তাঁহারা 9 যোগাযোগবিহীন হইয়া পরম্পর গিচ্ছিন্ন তইয়া পড়েন। 

১৯১৭ সালে অবশিষ্ট বিপ্রবীদের পক্ষে বাঙলায় অবস্থান কর! অসম্ভব 
হইয়া পড়ে ; তাহার! এই হেতু আসামের গৌহাটীতে আশ্রয় নেন। কিন্ত 
পুলিশ তীহাদের ঘাটির খোঁজ পাইয়া ৯ই জাম্ুয়ারী তাহা ঘেরাও করিয়া 
ফেলে। বিপ্লবীরাও আত্মসমর্পণ না করিয়1 যুদ্ধ করিতে করিতে দেহত্যাগ 
করাই শ্রেয় বিবেচন। করেন। 


পপ পা পাপ পপ পা পা পাপী | এ শশা স্পা পিপি আসে শাস্পস্পপপাশ | পিীশিনিলাপ শশী শশী পাপ পপ শসা 


ঞ ৯১৯১ £ সালের মার্চ মাসে ভারতরক্ষ! আইন ( [ভি 0610919 4১০0) প্রণীত হয়। 
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বিপ্লবী ও পুলিশ দলের মধ্যে ছুই ঘণ্টাকাল গুলি বিনিময় চলে। 
বিগ্লবীর্দের অনেকে আহতাবস্থায় বন্দী হন ॥ কিন্তু নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও কয়েকজন পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিতে সমর্থ হন; ইহাদের মধ্যে নলিনী 
গুপ্ত অনেক স্থান ঘুরিয়] ঢা্ায় আদিয়৷ আশ্রর নেন। কিন্তু পুলিশ ১৯১৮ 
সালের ১৪ই জুন তাহার বাসা 1ঘরিয়া ফেলে। ভাবিণী মজুমদার নামক 
জনৈক সঙ্গী সহ তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে পিস্তল লইয়| বুঝেন; নলিনী গুলিতে 
আহত হইয়াও পুলিশ বূযহ তে করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ধরা পড়েন। 
পে তাঁহার হাসপাতালে মৃত্যু হ়। মৃত্যুর সমর বহু চেষ্টা কৰির।'ও পুলিশ 
তাহার নিকট হইতে একটি গু বথাঁও ফাস করিতে পাঁবে নাই। অন্তিম 
'নশ্বাস গ্রহণের হময়৪ তিনি পুলিশকে বলেন--“আমায় শান্তিতে নধ্তে 
দা |” 

১৯১৭ সালের শেষ ভাগ হইতে অসহযোগ আন্দোলন পযন্ত বাঙলার 
নিপ্রব আন্দোলনের পঞ্চম অধ্যার । এই সময় বিপ্লবীদের সংগঠন ও সংস্থ। 
একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়ে ; অধিকাংশ দলনেত! আটক, কর্মীদের অনেকে 
হতাহত, ফেবাঁর ও অন্তরীন; দেশবাপীও দমন] ১ মহাযুদ্ধের সমান্তিও. 
আননন। 

মণ্ট-ফোর্ড ( মণ্টেণ্+ চেম্নফোর্ড ) শাসন সংস্ক।র প্রবতিত হওয়ার পর 
বিপ্লবীদের অনেকে আর দলগঠন ও গুপ্ত সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার বাপারে পূর্বের মত 
উৎসাহী ছিলেন ন1ঃ আটক থাকার সময় আন্তর্জাতিক, আভান্তরীন ও 
ব্যক্তিগত কারণে অনেকের মতামত পরিবঠন হইতে আরম্ভ করে; কেহদ 
[তন পথের সন্ধানী হইয় পড়েন । 

ভবিষাতে ন্প্লিন আন্দোলন বন্ধের উদ্দেম্তে শ্বৈরাচারী আমলাততন্র অস্থায়ী 
ভারতরক্ষ|! আইনকে স্থারী আইনে পরিণত করার বাবস্থা কৰে। ইহাঁর 
বিরুদ্ধে ভাবতীয় জনমত বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। অত্যাচারে 
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রাখা হয়। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সাল পথন্ত উহার কাজ নিধিপ্নে চলিতে 
থাকে। কিছু সদশ্তাদের মধ্যে কা্প্রণালী সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় শচীনবাবু 
একটি পৃথক সমিতি স্থাপন করিয়া কলিকাতার বিপ্লাবীদের সহিত সংযোগ 
স্বাপন করেন।  এঁদকে ১৯১৪ সালের গ্রথম ভাগে শ্রীধুক্ত বাঁদবিহারী 
বস্স কাশীতে গিনা এ৪ আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি 
তখন দিল্লা ষড়ধন্ত্েরে মাখসায় ফেগার ছিলেন। রাপবিহারা বিপ্লব 
প্রসাবের জন্য শগীনবাবুকে পাঞ্জাব পাঠান ; শগীন্ত্রনাথ পাঞ্জাসেব গদরীদের 
সচিত বোগাবোগ স্কাপন করিয়। ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের পথ রচনা 
করেন। 

সেন অভ্া্থানের পরিকল্পন। বার্থ হবার পর শচীন বাবু গ্রভীতিকে 
লইয়া এক দিবা ষড়যন্ত্রের মানলা হয়। এই মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত 
অধিখাংশই হিবেন বাঙালী ; তাহাদের অনেকের দীর্ঘমেঘাদী কারাদণ্ড হয়। 
কিন্তু শচীন্দ্রনাথকে মাটক রাখা হয় ; মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পর 
তিনি রাঁজামুকম্পায় মুক্তিলাভ করেন। 

মধ্য গ্রদেশে বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রসার হয় বটে, কিন্তু “সখানে 
আন্দোলন তেমন শিকড় গাড়িতে পারে না। ১৯১৫ সালের কেক্রুয়ারী নাসে 
বাঁসবিহারীর নির্দেশে নলিনী মোঠন মুখাঙি কাণী হইতে জববলপুরে গিয়া 
সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করেনঃ কিন্তু তীহার প্রয়াস বার্থ 
হয়। পক্ষান্তরে" ঢাকার নলিনী ঘোষ এবং মধ্য প্রদেশের বিনাঁয়ক রাও 
কাপলে মধ্যগ্রদেশে বান এবং শেষোক্ত বাক্তি সেখানে একটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠ। করেন। কিন্ত কিছুদিন পরই উহার কার্ধকলাপ পুলিশের নিকট 
ধর] পড়ে। 

বিছারেও বিপ্লব আন্দোলন ছড়াইয়। গড়ে বটে, কিন্তু উহ! তেমন 
প্রবল হয় নাই। এ প্রদেশে অজু্ন শেঠ, মতিটাদ, মাঁণিকর্চাদ, জয়চাদ ও 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ১৮৭ 


জোরাবার সিংগের চেষ্টায় বিপ্রুব আন্দলন গড়িয়া! উঠে। কিন্তু শীন্্রনাথ 
সন্নালের প্রচেষ্টায় প্রথমে ইহা সঙ্বপদ্ধভাবে পরিচালিত হয় ;.তিনি ১৯১৩ 
সালে ব!কীপুরে দলের একটি শাখা স্থাপন করেন। বিহার ন্যাশনাল 
কলেজের ছা বঙ্কিম মিরর পরে এই শাখাসমিতিব ভার গ্রহণ করিয়া ক 
চালাইতে থাকেন। কিন্তু কিছুকাল পণ কাশী বড়বন্ত্রেব মামলায় তাহার 
কাবাদণ্ড হয়। ইহার পব সমিতির কার্ধকলাপ স্মিত হইয়। পড়ে এবং 
অবশেষে যাঁহাও ব। কিছু কাজকর্ম দলিতেছিল ভাবত রক্ষা বিধাঁনেব প্রয়োগে 
তাহাও একেবাধে বন্ধ লইয়। বায়। 

১৯০৮ সালে মাদ্রাজে পিপ্নন আন্দোলনের প্রথম সুচনা দেখা দের়। 
নুবন্গণাম্‌ শিব 9 চিদম্ব৫ম্‌ পিলে মাঁদ্রাজের নানাস্থানে পরাধীনতাখ মসান্তিক 
আভশাঁপের কথ। জনসভার বক্ৃত। মারফত ব্যক্ত করিতে থাকেন। ১৯১৮ 
সালের ৯ই মা চিদিপ্বরম্‌ পিলে এক রাজদ্রোহ[ত্মক পক়্তা করেন ১ এই হেতু 
তিনি ও সুত্রন্ষণযম্‌ শিব গ্রেপ্তার হন। ইগাতে টি হনেভেলির জনসাধারণের 
মধ্যে গ্রবল বিক্ষোভ এগ! দেয়। উত্তেজিত জন বনু সরকারী সম্পত্তি 
নষ্ট করিয়া! ফেলে ; সহবের প্রতোকটি সরকারী ভবন আক্রান্ত এবং সরকারী 
দলিলপত্র ও দ্রব্যে অগ্নিসংবোগ কর। হয়। বিচারে এই ব্যাপারে লিপ্ত 
সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের হধ্যে ২৭ জনের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডাদেশ হয় । 

এপ্দিকে ১৯০৮ সালে “ইগ্ডয়।” নামক সংবাদপত্রে রাজদ্রোহ গ্রচার কর! 
হইতে থাকে । এই অপরাঁধে উহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনিবাস 
আধেঙ্গার (১৯২৬ সালে গৌহাটী কংগ্রেসের সভাপতি নহেন) দণ্ডিত হন। 
ইহার পর “ইগ্ডি1” ছাপাখানা পঞ্ডিচেরীতে স্থানান্তর কর হয়। এ 
ইাপাখানায় এম পি তিরুমল নামক একব্যক্তি কাঁজ করিতেন। তিনি ১৯০৮ 
সালে লগ্ডনে গিয়া ইপ্ডিয়! হাউসে অবস্থান করেন এবং মাদ্রাজের বিপ্লবীদের 
সহিত সংযোগ স্থাপন কৰেন। ইতিমধ্যে নীলকৃষ্ণ ব্রন্ষগারী নামে জনৈক 


১৯৩ তালতেক্স মুক্তিসংপ্রাম 


বিপ্লবী শঙ্কর আয়ার নামক অপর একজন সঙ্গী সহ মাদ্রাজে বৈপ্লবিক 
তৎপরতার প্রলারে রত থাকেন। অতঃপর ১৯১৭ সালে বেঁচি আয়াঁর নামক 
জনৈক বিপ্লবী তাহাদের নহিত মিলিত হন। পক্ষান্তরে এ বছর ডিসেম্বরে 
বিলাতের ইগ্ড়া হাউসের বিনায়ক সাভারকরের মহকর্মী ভি ভি এস আয়ার 
মাদ্রাজ প্রত্যাবর্তন করিয়। পণ্ডিচেরীতে ঘুবকর্দিগকে রিভলবার চালন। শিক্ষা 
দিতে থাকেন। বেঁচি ১৯১১ সালের জানুয়ারীতে এম আয়ারের সাহত যোগ 
দেন। তাহাদের সম্মিলিত কারধক্রমে আন্দোলন শক্তিশালী হইয়। উঠে। 

ইহার পর হইতে মাপ্রাঙ্গে গুপ্ু হত্যার প্রকোপ বাড়িতে থাকে । ১৯১১ 
সালের ১৭ই জুন বেঁচি ও শঙ্কর তিনেভেলির জেল! ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা 
করেন। এই হত্যাকাগ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সরকার পক্ষ হইতে এক বিরাট 
ষড়বন্ত্রের মামল1 রুজু করা হয়। ইহাই তিনেভেলি বড়মন্ত্র মামল। নামে 
খ্যাত। ইহাতে অভিথুক্ত ৯ জনের দণ্ড হয়। : ই ঘটনার পর অনহধোগ 
আনোলন পযন্ত মাদ্রীজে তেমন উল্লেখবোগ্য বৈপ্লবিক তৎপরতা ঘটে না 
বলিলেই চলে। 


আশর্ষাবর্ত ও দাক্ষিণাত7 


এই প্রসঙ্গে আর্ধাবর্ঠের বৈপ্লবিক কর্মপ্রেচেষ্টার সহিত দাক্ষিণাতোর তুলনা- 
'মুলক আলোঁচন1 করিলে শেষোক্ত অঞ্চলের নিক্কিদ্নতা ও দৈন্ঠ শ্বতই সুম্পষ্ 
হইয়া উঠে। দেখ| গিয়াছে যে সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতে প্রাক- 
অসহযোগ আন্দোলন অবধি জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্য তাহার 
যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইতে পারে নাই। যদিও ভৌগোলিক বিচারে 
বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র দাক্ষিণাত্যের অন্ততূক্ত তথাপি তাহাদের সম্পর্কে একথ। 
ধ্রযোজা নহে.। কারণ, সেখানে বেপ্লবিক আন্দোলনের ক্ফুরণ উত্তর 
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তারতের সমসামগিক, এমনকি মহারাষ্ট্র সেদিক দিয়া অগ্রদূত। দাঁক্ষিণাত্য 
বলিতে এখানে প্রধানত মধ্য ভারতের কিয়দূংশ ও মাদ্রাজ গ্রদেশকেই 
বুঝইতেছে। অবশ্ত কিছুট1 পরিমাণ মাপ্্রাজে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন ন৷ 
হইয়াছে এমন নহেঃ কিন্তু তাহাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়মতন্ত্সম্মত 
পথে ও পরিমিত আকারে। 

সিপাহী অভ্যু্থান বিফল হইবার পর যেসব শ্রেণী সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
তাহাদের মধ্যে মারাঠীর1 অন্যতম । কাজেই ইংরেজ শাসনব্যবস্থা নিরমলের 
উদ্দেশ্তে পরবর্তীকালে যখনই কোন স্থুযৌগ উপস্থিত হয়, তখনই তাহার! 
উহার মদ্যবহার করিয়া লইতে ক্রুটি করে নাই। পক্ষান্তরে আধুনিক 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মারাঠীরাঁও সরকারী চাকরি ও অন্ান্ত পেশ। 
বঁপদেশে প্রাদেশিক রাঁজধানী বোন্বাইএ আসিয়া ভিড় জমাইতে থাকেন। 
ইথানেও তাহার| শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অগ্রণী পাশী ও মুসলমানদের 
সহিত সম্মিলিতভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গোড়। 
গন্তন করেন। এদিকে বিচারপতি গোবিন্দ রাঁণাড়ে হইতে আরম্ত করিয়া 
ভারত সেবক সমিতির গোপাল কুষ্ণ গোথলে পযন্ত সকলে একই পথের 
পথিক ছিলেন। 

উল্লেখ প্রয়োজন, প্রথম দিকে পুণা এবং পরবর্তীকালে বোম্বাই পশ্চিম 
ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের কেন্ত্রভূমি বলিয়। গণ হয়। বস্বত বোম্বাই 
সহর প্রথমাবধি মারাঠী উপনিবেশ রূপেই গড়িয়। উঠে, যেমন কলিকাতা 
আধাবঠের বিভিন্ন শ্রেণীর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশে পরিণত 
হয়ু। 

কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সত্বেও মহারাষ্্রই ভারতে প্রথম বৈগ্রবিক 
আন্দোলনের প্রবর্তক। এই ব্যাপারে লোকমান্ত তিলকের প্রেরণায় উদ 
প্রতিষ্ঠান সমূহেক্জ সরদন্তগণই সর্বপ্রথম দেশবাসীকে সশস্ত্র প্রতিশোধ গ্রহণের 


১৯২ ভারতের মুক্তিম্নংপ্রাম 


দীক্ষা দেন। তাহার পরবতী ও সমসাময়িক মাদাম কাম! বা শ্তামজী 
কষ্নমী। হইতে বিলাতে ইও্তিয়] হাউসের সহিত সংশ্লিষ্ট বিনায়ক সাভারকর 
এবং তদীর অনুগামী ও গুণগ্রাহীর1 যুগপৎ বিদেশে ও দেশে বিগ্লাব প্রচার ও 
প্রসাবে অগ্রণী হন, তাহাও নিঃলনেহ | এক সময় বিপ্লব আন্দোলনে উহাদের 
গ্রভাত দিশেব ভাবেই অনুভূত হইত। এমনকি মাদ্রাজ ও দেশের অন্তান্ত 
কয়েক স্থানে তাহাদে৭ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বপন আনে।লনের প্রসার ও পুটি 
পযন্ত হয়। কিন্তু ইহা সত্তেও বোম্বাই-এবর রাজনীতি দ্বৈত নীতির প্রভাবাধীন 
হইয়া! পড়ে |" 

[তলক একদিকে বেমন ধিধ্বংপী বৈগ্ধিক মতবাদ প্রচার করেন, 
অন্য'দকে তেম'ন শ।সকশক্তির সহিত ব্যতিক্রম হিসাবে 19190178856 ০০- 
01)218,1010 বা পারম্পাবিক সহযোগিতার শীতও প্রচার করেন) ইহাই 
ফলে সাধারণ লোক তীহার প্রচারিত স্ববিরোধী মতবাদে বিভ্রান্ত হই পড়ে। 
এ$ হেতু বোম্বাই প্রদেশের স্থানবিশেষ ( বখ। মহারাষ্ী) বিপ্লন আন্দোলনের 
গীঠস্থান নিয়! পরিগণিত হইলেও সমগ্র প্রদেশে বিগ্রববাদ আশশানুযারী 
গভীরভাবে শিকড় গাড়িতে পারে না। 

তিলকের অনন্থমাধারণ প্রতিভ। ও ব্যক্তিত্ব সত্বেও তাহার রাস্রীয় দর্শন 
কাধত উভ্তরসংকটমূলক | শুধু যে বোম্বাই বা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিই উহার 
ঘোর কাটাইর। উঠিতে অক্ষম হয় এমন ন:হ»_এমনকি গান্ধীজীর অভ্যুদঃ 
হইতে অগ্ঠ।বধি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে পথও উহার প্রভাব প্রত্যক্ষ । 

পক্ষান্তরে মাদ্রাজে নিয়মতাদ্্রক বাঞজনীতি চার প্রতি বরাধর একটা 
বৌক দরে বায়। ইহার অন্ততম কাগণ এই থে বৃটিশ শাসনের প্রথমাবধি 
এবং এমনকি উহ।রু পূর্ব হইঠে পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আলিয়া 
মদ্রদেশীয়রা বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হুহয়। পড়ে ; তাহাদের মধ্যে 
অনেকে নিজ মাতৃভাষ। পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ইংরেজীকেই মাতৃভাষার পর্যায়ে 


অহিংস অসহযোগ আনেদালন ১৯৩ 


উন্নীত করে। শুধু এখানেই বি-ঙ্গাতীর প্রভাবের ক্ষান্তি ঘটে নাই। জাতীয় 
এতিহ্থ ও সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কশূন্ত হইয়া অনেকে আবার ধর্মান্তর গ্রহণও 
করে। কয়েকটি অঞ্চন বিশেষত মালাবার উপকূল অঞ্চলের বহু অধিবাসীই 
খৃষ্টান । তবে একথাও সত্য, এই ধর্মীন্তরগ্রহণ ও বিজাতীরত্বের প্রদার 
সামাজিক বাধানি.্ধে, গণ্তীবদ্ধতা ও মুঢ় গোড়ানিরই সাক্ষ।ৎ পরিণাম। 
এই হেতু ভারতের অন্তান্ত স্থানের মত এ অঞ্চলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিন 
শ্রেণীর লোকজনই জাতীয় এতিহ্বের বসধার। হইতে বঞ্চিত হয়। 

ইহার ফল দাড়ার এই বে, সমগ্রভাবে মদ্রুদেশীয়দের জাতীয়ভাবাঁপন্ন হইতে 
বিলম্ব ঘটে ; তাহ। ছাড়, যে-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী সাধারণত শাসকবুন্দের 
বিরদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বীঞ্জ ছড়াইয়! থাকে, মাদ্রাজী শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমন্তা তেমন না থাকায় তাহার! প্রচলিত 
শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালী মধ্যবিত্তের মত বিক্ষোভ প্রকাশে অগ্রণী হয় 
. না; পক্ষান্তরে মারাঠীদের মত তাহাদের প্রাক্তন এরতিহোরও কোন বালাই 
ন। থাকার, অথবা সাধারণভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধিও তেমন কোন 
অভিযোগ না থাকায় তাহাদের ক্ষোতও প্রথমদিকে তেমন দীন বাধিতে 
পারে নাই। ৃ 

অবশ্ত এহেন অবস্থায়ও দূরদর্শী মাদ্রাজী নেতৃবৃন্দ জাতীয় অধঃপতন 
সম্পর্কে যে অবহিত ন। হইয়া উঠিতেছিলেন এমন নহে। তীহার৷ 
জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করিবার উদ্দেশ্তে প্রাচীন ভারতীয় এত 
ও গৌরব গাথা প্রচারচ্ছলে বৈদেশিক শাসন ও শোষণের অন্তঃসারশূন্তাতার 
নগ্ন রূপ উদঘাটিত করিতে থাকেন। এই ব্যাপারে তাহার! বাড়ানী ও 
মারাঠী প্রধানদের সমগোত্রীয়। তবে বলাই বাহুল্য, প্রথমে মাদ্রাজের 
আন্দোলনও নিয়মতন্ত্রম্মত পথে ও অবস্থান্পাতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত 
পরবর্তী সময়ে ১৯*৮ সালে এ অঞ্চলেও সন্ত্রামুলক আন্দোলনের বিস্তার 


১৩ 


১৯৬ তারতের মুক্তিনংপ্রাম 


গঠনের দিক হইতে তীহাঁরা আপোধরক্ষাঁপন্থী ; এরূপ অবস্থায় ভারতীগ্নদের 
মৌলিক অধিকার সঙ্কোঁচের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকান বে ব্যাপক আন্দেলনের 
সৃষ্টি হয়, তাঁহ] স্বভাবতই আপোষরফাঁর দিকে প্রবণত| নেয়। 

মূলত সত্য।গ্রহের তত আপোষধমী। অবশ্ত এই আন্দোলনের উদ্ভাবক 
ও নেতার জীবন্দর্শনও উহাকে বহুলাংশে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে, 
একথাও সত্য । 

প্রথমত, দক্ষিণ আফ্রিক|র ভারতীয়দের বসবাঁদ ও আনে |লনের ইতিহাস 
আলোনার পুরে এ অঞ্চলে ইংরেজপ্রাধান্ত স্থাপনের কাহিনী বর্ণনার 
প্রয়োদন। 

টন্সভাল, অবেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট, নাঁতান ও কেপ কলোনী লইয়৷ দক্ষিণ 
আফ্রিকা! ইউনিয়ন গনর্ণমেণ্ট গঠিত। গত শতকের ১৮৮* সাঁলে গ্রথমোক্ত 
দুইটি ষ্টেটে বুররদের গ্রজাতন্ত্র শাসনবাবস্থা ছিল। ১৯০৯ সালে বৃটিশ 
পার্লামেন্টে গৃহীত দক্ষিণ আফ্রিকা আইন অনুঘারী এ চারটি প্রদেশ বৃটিশ 
সম্রাটের অধীনস্থ দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্্রায় গবর্ণমেন্টের অধীন হয়। অতঃপর 
১৯১০ সালের ৩১শে মে সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন চালু হয়। 
এখানকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে ওলন্দাজরাই ( বুর্বর নামে অভিহিত ) 
হখ্যায় গরিষ্ঠ এবং ইংরেজরা সংখ্যার দ্রিক হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করে। * কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায়গত প্রভেদরেখ। টান! হর ন! 
বলয়! উভ শ্রেণীর সংখ্যায় স্পাধ্য নহে। 


পপ পাপী? নিশি আসলাদাশি আপ শা পতি লি উিাশিশাসপী পাট পিপিপি শা শিশীপীশীশিী পিপিশাশ পচ শা পপি শীত পপ | পদ পাশাপাশি ও ০৮৮ টিপশশীশী শশী শত 


* ১৯২৬ সালের লোক গণনায় শ্বেতাঙ্গ সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৭৬ হালার ৬৬* জনও 
এশিয়াবানীদের সংখ্য| ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৩৯ জন ছিল। এশিয়াবাসীদের মধো অধিকাংশই 
ভারতীয় । সম্প্রতি (১৯৪৬ সাল) ভারতীয়দের সংখা! ২ লক্ষ ৮* হাজার এর মত 
হইয়াছে। 
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এখানে ইংরেজী ও ওলন্দাজ উভয় ভাষাই রাঁজভাবা হিদাবে প্রচলিত। 
ওলন্নাভ ভাষার নাঁম আফ্রিকান (৯118.05) ; ইহ একটি সম্কর ভাবা; 
উপনিবেশে বসবাদকারী লোকজনের কথ্য ওলন্দাঁজ, জার্মান ও ফরাসী 
ভাষার সংনিশ্রনে ইহার উৎপত্তি। * 

পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানের মত দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্ট্টির 
ইতিহাসও বৈচিত্রামর। বুরোপে শিল্পপ্রগতি ও বাণিজ্য প্রসারে সঙ্গে পতুগিজ, 
ওবন্দাঞজ, ফরাপী ও ইংরেজদের মধ্যে অন্ুনত কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুধিত দেশে রাজ্য 
গ্রণার ও সম্পদ শোষণের গ্রতিবোগিতা। উপস্থিত হয় । সর্বপ্রথম পঞ্চদশ 
শতাঁদীর শে দণকে পত়ুগীজরা ভারতে আপিবার পথে কৃষিসমুদ্ধ দক্ষিণ 
আফ্রিকার সন্ধান পায়। পরে এ স্থানে স্বর্ণের লোভে অন্যান্ত ঘুঝোগীয় 
জাতিও উপস্থিত হর। উহাদের মধ্যে ওলন্দাজগণ পতুগীজদের অন্থগমন 
করে। তাহারা সপ্তদশ শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ওলনাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়! 
কোং-এর মারফত দেড়শত বৎসর এ অঞ্চলে প্রভূত্ব কখিয় দক্ষিণ আফিকার 
নম্পদ শেঘণ করে। কিন্তু ১৭৯৫ সালে ইংরেজরা উহার কিরদংশ দখল 
করিয়া নেয়। তৎকালে যুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে 
থাকায় ভারতগামী মধ্যবতী স্থান হিসাবে ইংখেজদের নিকট ইহার গুরুত্ 
অনুভূত হয়। 

উহার পর হইতে ইংরেজ ও গলন্দারা পাশাপাশি শাসন ও শোষণ 
চালাইতে থাকে । কিন্তু তাঁচাঁদের নধো স্তর না থাকার পরিশেষে ১৮৭৯ 
হইতে ১৯০২ সাল পর্বস্ত উভয়ের মধ্যে এক চূড়ান্ত ধরণের যুদ্ধ হয় ; উহাই 
রর যুদ্ধ নামে ্যাতি। যুদ্ধশেষে ১৯০২ সালের মে মাদে ভেবিনিগিং 


সদ শী শি শশী শি সীল পা শা পাশা ্পিস্পা পি কিট পতি ৮ শশী শশা শপে শশী শিপ শিপ শশী শিলা -শাাট শীত স্পট 


* ১৯২১ সালে ৭ বংপরের উর্ধ বক্ষ সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জনসংখার মধ্যে শতকরা ৫০৭১৭ 


উভয় ভাষায় এবং ২৫'১৬% ভাগ লোক ইংরেজী এবং ২৩৭৯ % ভাগ আক্রিকান ভাষায় কথ! 
বলিত। 


১৯৮৮ ভাবতেন মুক্জ্রিনংপ্রাম 


সম্পাদিত চুক্তি অনুবাযী দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি উপনিবেশ এক ইউনিরন 
গবর্ণমেন্টে পরিণত হয়। কিন্তু সন্ধি হওয়] মীত্রই ইউনিয়ন গঠিত হয় না; 
গ্রথমদ্দিকে প্রত্যেক উপনিবেশের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্ষিষৎ বর্তমান থাকে। 
ট্ান্সভাল ও ফ্রী ষ্টেট “ক্রাউন উগনিবেশ' ধরণে শাসিত হইতে থাকার 
ওলন্দাজ নেতা জে; বোথা ও জেঃ ম্মটুস + ইংরেজ সরকারের সহিত 
অসহযোগ করেন। অবশেষে বুটিশ সানাজ্য পরি আভ্যন্তরীণ শাসন 
ব্যাপারে বুয়রদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার কারয়া নেওয়ার উপনিবেশসমূহে 
ুক্তরাস্ীর শ/সন ব্যবস্থা প্রবতিত ও পূর্ণ স্বায়ভ্ুশ।সন স্বাকৃত হয়। তদবাধ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ ও ওলন্দাজরা মিলিভাবে শসনকার্য নির্বাহ 
করিয়া আসিতেছে । 

কিন্তু ভারতবাশী কদ।চ বুয়র বা ইংরেজ কাহারও নিকট ব্যবহারিক 
দিক হইতে সুবিচার ও সন্দশিত| লাভ করিতে পারে নাই। উপরন্তু উভয় 
জাতিই প্রভূশ্রেণী হিসাবে (171150910. তত্ব) ভারতীয়দের উপর জুলুম 
করিতে কুন্তিত হগ্জ নী। অথচ দক্ষিণ আঁফ্রকার কৃষির উন্নয়ন, বাণিজ্যেৰ 
গ্রপার ও সম্পদ বৃদ্ধিতে ভারতবাসীর ভূমিক। নিঃসন্দেহে উল্লেখবোগ্য। 


ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ ও ভারতীয় মজুর 
ক্রীতদাস প্রথার দৌলতে পাশ্চাত্যের নবীন জাতিসমূহ নানাভাবে 
পৃথিবীর বিভিন্ন অনগ্রর দেশের মম্পদ আহরণ ও শোধণ করিয়। নিজেরা 
স্বীতোদর হইতে থাকে । কিন্তু ১৮৩৫ সালে প্র জবন্ত মনুষ্য ত্বনাশ। প্রথার 
অবসান ঘটায় তাহারা অভূতপূর্ব শ্রমিক সংকটের সম্মুখীন.হয। নিগ্রোরা 
পথন্ত শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হইয়া মজুরের কাজ করিতে অস্বীকার করে। এইরূপ 
অবস্থায় অন্থাত্র এবং বিশেষ করিয়া ওপনিবেশিক দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার 


* দঙ্িণ আফ্রিক! ইউনিয়ন গবর্ণমন্টের ধ্র্তমান প্রধান মন্ত্রী; তিনি জাতিতে ওলন্দাজ। 
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মজুর সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্তে ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধ মঞ্জুর আমদানীর ব্যবস্থা 
করা হয়। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর ওলন্দীজর! 
ববদীপ হইতে উত্তমাশা। অন্তরীপ প্রদেশে মাঁলরী ক্রীতদান আমদানী করে। 
এঁ অঞ্চলে তাহারাই প্রথম এশিয়াবাসী; কিন্তু চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় মুর 
আমদানীর পর হইতেই নানারূপ অশান্তির হুত্রপাত হয়। 

নাতালের ইংরেজদের সহিত ভারত সরকারের মজুর প্রেরণ কর1 সম্পর্কে 
এক চুক্তি হয়। ভারতীয় মজুরদের সাহায্যে লাভজনক চা, কফি ও ইন্গুঃ 
ইত্যাদি চাষ করার জনই উক্ত চুক্তি। তাদনুযায়ী যেসব ভারতীয় 
মজুরকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহাদের “গিরমিটিয় বা 
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বল! হয়। তাহাদের অধিকাংশই যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ 
গ্রদেশবাসী। ইহাদের অবস্থা অর্ধদাসেরই নামান্তর । তাহারা ৫ বৎসরের 
কড়ারে দক্ষিণ আফ্রিকায় ধাইত। এই “গিরমিটিপ্না+ মজুরদের প্রথম দল 
১৮৬৭ সালের ১৬ই নভেম্বর নাতাঁল পৌছে। 

ভারতবর্ষ ও নাতালের মধ্যপথে মরিসাস দ্বীপ। এখানে পশ্চিম ভাঁরতীম্ন 
অঞ্চলের সম্পদশালী বহু বেপারী ব্যবসায় করিতেন। তীহার। ভারতীয় 
শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত তনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যাঁন। তীহাদের মধ্যে 
শেঠ আবুবকর আহম্মদই জর্বপ্রথম নাতাল গমন করেন। অতঃপর অন্ান্ত 
মেমান তথায় গিয়া ব্যবসায় আরম্ত করেন। ইহাদের দেখাদেখি 
কাথিয়াবাড়ের হুল্পবিত্ত ব্যবসায়ী, স্থুরাটের বোরাগণ এবং বার্দোৌলী হইতে 
পাতিদারর ব্যবসায় করিতে থাকেন। এই সব বেপারীর হিসাব রাখার 
উদ্দেশ্তে গুজরাট ও কাধিয়াবাড় হুইতে হিন্দু হিসাঁব-নবিসদের সেখানে 
আমদানী কর! হয়। 

এইভাবে নাতালে দুই শ্রেনীর ভারতীর় যথা। (১) স্বাধীন বেপারী ও 
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তাহাদের কর্মচারীবৃন্দ এবং (২) ভারত হইতে আমদানীকরা চুক্তিবদ্ধ 
অর্ধদাঁস মজুর বসবাঁস করিতে থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক চুক্তির 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে শ্বাধীনতাবে নাতালে বাদ করিতে পারিত। কিন্ত 
স্থানান্তর গমনাগমন ও বিবাহাদি ব্যাপারে তাহাদের কতকগুলি নিষেধাঙ্। 
মাঁনিতে হইত। কাজেই চুক্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া সত্বেও তাহাদের 
অঙ্গ হইতে দাসত্বের ছাপ একেবারে মুছিয়। বাইত না। 

এদিকে নিগ্রোর। শ্বেতাঙ্গদের সহিত কোন লেনদেন করিত না বলিয়। 
তারতীর বেপারীরা স্থযোগ বুঝিয় নাঁতাল ছাড়াও ট্রান্সভাল ও ফ্রী ্টেটে 
গির। দোকান খোলেন। তীহার। কেপ-কলে|নীতেও ( উত্তমাশ। অন্তগীপ 
প্রদেশ ) ব্যবসায় আরম্ভ করিয়। প্রচুরলাভ করিতে থাকেন। এই সময় 
চারিটি উপনিবেশে স্বাধীন ভারতবাসীর সংখ্যা ৪০1৫০ হাজার এবং চুক্তির 
মেয়াদ উত্তীর্ণ মুক্ত ভারতবানীর সংখ্যা আন্ম।নিক ১ লক্ষ ছিল। 

মুক্ত ভারতীয় মজুরদের কেহ কেহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে; 
আবার অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকায়ই থাকিয়া যায়; তাহারা এ স্থানে 
চাষাবাদ ও দ্রব্যাদি ফেরি করিয়] বিক্রয় করিতে থাকে । ইহাতে শ্বেতাঙ্গ 
তৃস্বামীরা তাহদিগকে নৃতন প্রতিদ্বন্থা মনে করিয়া তাহার্দের উপর নানা- 
ভাবে নির্ধাতন করিতে থাকে এবং চুক্তিমুক্ত মজুরদের দক্ষিণ আফ্রিকায় 
স্বাধীনভাবে থাকা বন্ধ করার জন্ই নাতালের যুবোপীন্নর৷ আন্দোলন শুরু 
করে। এই হেতু একটি কমিশন বসান হয় ; কিন্তু কমিশনের দিদ্ধান্তে স্থির 
হয় বে, মুক্ত মজুরর1 থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ মোটের উপর 
লাঁভবানই হইতেছে । 

১৮৯৩ সালে নাতাল স্বায়ন্তশসনের অধিকার ল!ভ করার পত্র লর্ড 
এলগিন-চালিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তিঘুক্ত ভারতীয় মজুরদের 
অবস্থিতি সম্পর্কে একট রফা। হয় এবং তাহাদের উপর জনপ্রতি তিন 


অন্থিংস অসহযোগ আন্দোলন ২৭৯ 


পাউও কর ( অর্থাৎ প্রীয় ৪০ টাঁক1) ধার্ধ কর! স্থির হন্ন। কিন্তু উক্ত কর 
গুধু মজরের উপরই ধার্য হইত না; তাহার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্তা ও ষোড়শ 
বীর পুত্র এবং স্ত্রীর উপধও এই কর বর্তে। কাজেই এ ব্যবস্থা! অনুসারে 
সাধারণত প্রত্যেক মজুরকেই বৎসরে ৩২ পাঁউও্ড কর দিতে হইত । 

বেপাঁরীরা ভারতীয়দের তরফ হইতে নাঁতাল গবর্ণমেণ্টের আরোপিত 
এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চাঁলান। এ সম্পর্কে বিলাতে 
ও ভারত সরকারের নিকট আবে্দন-নিব্দেনও করা হয় ; কিন্তু বিশেষ ফল 
হয় না। 

এদিকে স্বাধীন ভারতীয়দের অবস্থাও ক্রমশ মন্দ হইতে থাকে। 
নাতালের গুরোপীয় ব্যবসায়ীর নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্বহানির আশংক। 
করিয়। তাহাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুর করে। তাহারা শ্বেতা 
রাজনীতিকদের সহিত দোঁগপাজসে নাতাঁল ব্যবস্থা পরিষদে ১৮৯৪ সালে এই 
মর্মে এক বিল উথ্থাপনেব ব্যবস্থ। করে বে, পুর্ব হইতে ভোটার শ্রেণীভুক্ত 
ভাঁততীয়গণ ছাড়া নৃহন কোন ভারতীয়কে ভোটদানের অধিকার দেওয়। 
হইবে না। ইহাই নাতাঁলে প্রথম জাতিবৈষমামুলক আইন। 

ভাবতীয়রা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বটে, তবে যথারীতি আইন 
গ্রণয়নেও অন্ুবিধ! ঘটে না । ইহ পত্রেও ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন 
উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপনের নিকট আবেদন করিলে তিনি বৃটিশ সামাজ্যে 
বর্ণভেদরমূলক আইন মানি নিতে অস্বীকার করেন। 

নাতাল সরকার কিন্কু সোজ। জাতিভেদমুলক ব্যবস্থার মধ্যে না গিয়া 
খিরকীর পথে ভারতীয়দিগকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। 
ভাব্তীয়র] ইহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাষ ; তবে তাহাতে কোন সফল 
হয় না। 

নাতালে এই সময় 9 লক্ষ জুলু (নিগ্রো), ৪০ হাজার শ্বেতাঙ্গ, ৬* হাজার 
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চুক্তি-বদ্ধ ও ১০ হাজার চুক্তিমুক্ত ভারতীয় এবং ১* হাজার স্বাধীনভাবে 
আগত ভারতীয় বান করিত। কাজেই নাতালের শ্বেতাঙ্গ ভূম্বামী ও নাতাল 
সরকার ভারতীয়দের ভোটদানের অধিকার নাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না; 
ভারতীয়রা যাহাতে অবাধে সেখানে প্রবেশ ও ব্যবসা করিতে না পারে, 
তাহার ব্যবস্থা করিতেও সংকল্প করে। এই উদ্দেশ্তে পরবর্তী সময়ে গৃহীত 
ছুইটি আইন দ্বারা ভারতীয়দের ব্যবসায়ের পথে অন্তরার স্থতটি ও তাহাদের 
নাতালে প্রবেশ বন্ধ করা হয়। প্রথম আইনে ভারতীয়দ্িগকে অনুমতি পত্র 
ন| লইয়! নাতালে ব্যবসা করিতে ও দ্বিনীয় আইনে যেকোন ষুরোগীয় ভাষা- 
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছাড় কাহাকেও নাতালে প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হইবে না বলিয়া বিহিত হয়। এইভাবে ভারতীয়দের নিকট নাতাল 
প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়। তবে উক্ত আইনে এইটুকু মাত্র ফাক থাকে ঘন 
আইন গৃহীত হওয়ায় তিন বৎসর পূর্বে যাহার] নাতালে ছিল, তাহাদিগকে 
নাতালবা'মী বলিয়! গণ্য কর1 হইবে এবং তাহারা নাবালক পুত্রকন্ঠা ও স্ত্রীদই 
ভারতে বাইতে ও পুনরার নাতালে প্রবেশ করিতে পারিবে । 

১৮৮০ সালের পুর্ব হইতেই নাতাঁল ছাড় অন্তান্ত উপনিবেশেও ভারতীয়" 
বিরোধী মনোভাব গড়িয়া! উঠিতে থাকে । অথচ ১৮৮১ সালে ভারতীয়রা 
সর্বপ্রথম ট্রান্সভালে প্রবেশ করে। উহা! তখন বুয়ুর শাসনাধীন ছিল। 
১৮৮৫ সালে ট্রান্সভালে তাড়াহুড়। করিয়া! এই মর্মে আইন রচিত হয় থে, 


গ্রত্যেক ভারতীয়কে ২৫ পাউও্ড ফি জম! দিয় ব্যবসার করার অনুমতি লইতে 


হইবে, নচেৎ গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে । অধিকত্্‌ কোন ভারতীয়কে জগি 
কিনিতে এবং নাগরিক অধিকার দেওয়া! হইবে না। তবে বৃটিশ ও 
বুয়রদের মধ্যে সম্পাদিত 'লগুন বৈঠকের, সত অনুযায়ী এক সালিশ ব্যবস্থা 
করা হয়। উহাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুবায়ী ভারতীয়দিগকে ২৫ পাউণ্ডের। 
স্থলে ৩ পাউও কর দেওয়! স্থির হয় এবং তাহাদিগকে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে। 


অহিংস অসহ্রঘোগ আন্দোলন ২০৩ 


সহরের বাহরে বা বন্তি অঞ্চলে জমি কিনিবার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্ত 
গবনমেণ্ট এই গ্রতিশ্রতিও সততার সহিত পালন করে ন!। ফলে ভারতীয়রা 
এক ধরণের অস্পৃগ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইয়। বাঁয় এবং তাহাদিগকে লোকেশন” বা 
নির্দিষ্ট অঞ্চল ছ।ড়। অন্তত্র ব্যবসাষ্ধ করার ব্যাপারেও বাঁধ! সৃষ্টি কর] হয়। 

অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট ভারতীয়দের অবস্থী অধিকতর খারাপ হইয়া পড়ে। 
দেখানে দশবার জন ভারতীয় দোঁকান খোলার সঙ্গেই এক আইন পাশ 
করিয়া (১৮৯৩ সালের পূর্বে) তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হয়। তাহার! 
ব্যবসায়ে বা ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে কেপ কলোনীতেও 
ভারতীর-বিবোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়; ভারতীয় সন্তানসন্ততি সাধারণ 
স্কুলে ভতি করা অসম্তব হইয়। পড়ে এবং ভারতীয় ভ্রমণকারী হোটেলে স্থান 
পায় না। অবশেষে উপনিবেশের অনুকরণে কেপকলোনীতেও*ভারতীরদের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ ও ব্যবসায়ের জন্ত লাইসেন্সের ব্যবস্থা কর! হয়। ফলত 
বল। যায় যে, প্রাকৃ-বুয়র যুদ্ধ পর্যন্ত কয়েকটি বাধানিষেধ সত্বও মোটামুটি 
দাঁক্ষণ আফ্রিকায় ভারতবামীর গ্রবেশীধিকার অব্যাহত থাঁকে। 

এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতে ও ১৮৯৩ সালের পূর্ব প্বস্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভখরতবাসীর স্বার্থ দেখিবার মত কোন উচ্চশিক্ষিত ভাঁরতবাসী ছিলেন ন।। 
বাহারাও বা ছিলেন তীহার। শুধু কাঁজ চালাইবার মত ইংরেজী জানিতেন 
এবং তাহাদের প্রায় সকলেই কেরাণী ও দৌ-ভাষীয় কাজ করিতেন। 
তাহাদের জনকয়েক ছিলেন ভারত হইতে আনীত মুমলমান বেপারীদের কাজে 
নিষুক্ত গুজরাট হিন্দু মুহুরী ও চুক্তি-বদ্ধ ভারতীয় মুরদের অন্ন সংখ্যক 
নন্তানসন্তুতি ।* 


পপ সপ পপ রা. আপ ক এই আপা পপ পা আগ সদ পা পসাসপ্পা | পা শিপ্পীপ পপ লাীপাাসাশিশ ২ পশশপিশ পপি আশিস নি এ 


* মুসলমান বেপারী ছাড়াও সার! দক্িণ আফ্রিকার ৩০1৪০ জনের মত পাশী বেপারী 
ছিলেন। আর ছিলেন ছুই শতাধিক সিন্ধ: বেপারী । 


২০৬ ভারতের ঘুক্তিসংপ্রাম 


এক মাস অন্তে তিনি পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে ভার হী 
সমাঁজ হইতে তাহাকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্ পীড়াগীড়ি করা হয়। অবশেষে 
অনেক বিচার বিবেচনার পর তিনি আরও এক বৎসরকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় 
থাকিয়। যাইতে সম্মত হন। 

গান্ধিপী নাতাল স্থুপ্গীৰ কোর্টে এডভোকেট হওয়ার জন্য আবেদন 
করেন; কিন্তু তথাকাঁর আইনজীবী সমিতিব তরফ হইতে বিরোধিত1 করিয়! 
বলা হয় ঘে, কৃষ্ণাঙ্গ আইন ব্যবসা করিতে পাবে এমনভাবে ওকালতী আইন 
রচিত হয় নাই। ইহা সত্বেও উহার দরখাস্ত মঞ্জু হয়। এই একটিমাত্র ব্যাপার 
উপলক্ষে গান্ধিজী সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচিত হইয়। পড়েন। 

ইতিমধ্যে গান্ধিজীর উদ্ভোগে ১৮৯৪ সালের মে মাসে ভারতের বাষ্্ীর 
মহাসভার অনুকরণে "নাতাল ভারতীয় কংগ্রেল' স্থাপিত হয়। এক মাঁসের 
মধো ইহার সভ্যসংখ্যা তিনশত হয়। প্রত্যেক সভ্যকে বাধিক তিন পাও 
করিয়। টাদ। দিতে হইত এবং কংগ্রেসের কাজ সার! বছর ধরিয়া চলিত। 
ভারতীয় কংগ্রেসে কিন্ত তখনও সার! বছর কাজ করিবার বিষ চিন্তা করা 
হয় নাই। আর লক্ষের বিষর, হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, পাঁশী প্রভৃতি 
সকল সম্প্রন।বের ভারতীয়ই কংগ্রেসের সন্য শ্রেণীভুক্ত হয়। 

গ্রতি মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে থাকে 7 উহাতে দফাওয়ারী 
হিনাঁবনিকাঁশ পেশ ও গ্রহণ করা হইত। সভ্যর্দের মধ্যে নাঁনা। বিষয়ে 
আলোচনা হইত; তাহারা বন্তৃতদানের অভ্যাসও করিতে থাকে। 
ইতিমধ্যে সংবাদ আসে, ভারভীরদের ভোটাধিকার লোঁপকাঁরী বিল 
বিলাঁতের উপনিবেশ সচিব নামগ্ুব করিয়াছেন এই ব্যাপারে ভারতীয়দের 
মধ্যে একদিকে যেমন উৎমাহ বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্তদিকে আন্দোলনের 
সাফল্যে তাহাদের আত্মপ্রত্যয় দুঢ়তর হইতে থাকে । 

এই সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে সংস্কর আন্দোলনও আরস্ত হয়। এ 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ২০৭ 


দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের সহযোগিতায় নাতাল ভারতীয় শিক্ষা 
পরিষৎ গঠিত হয়। যুবকদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার ভাব উদ্রেক 
করা, ভারত সম্পর্কে তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের উন্মেষ করা এবং সাধারণ 
মিলন স্থান রচনাই ছিল পরিষদের উদ্দেশ | 

ট্ান্স হালেও নাতাল ভারতীর কংগ্রেসের অনুরূপ সংস্থা গঠন কর হয়। 
আবার কেপটাউনে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠে। এই তিনটি 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য থাকিলেও সব কয়র কাধ্যক্রম একই 
ধরণের ছিল। 

ইতিমধ্যে গান্ধিজী নাতালে ভারতীয়দের সংগঠন ব্যাপারে প্রায় আড়াই 
বসরকাল অতিবাহিত করার নাঁতাল কগগ্রেদও স্থারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়। কিন্তু বেশিদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সম্ভাবনা থাকায় তিনি 
প্রথমত পরিবারবর্গকে আনয়নের এবং দ্বিতীয়ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী 
ভারতীয়দের সমস্ত। সম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার উদ্দেশ্য 
১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি ভারতে যান। 

স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি বিচারপতি গোবিন্দ রাণাড়ে ও বদরুদ্দিন 
তৈয়নজী, লোকমান্য তিলক, গোপালকষজ গোখলে ও স্তর ফিরোজ শাহ 
মেট প্রভৃতি বোম্বাই ও পুনার নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহা 
ছাঁড়। তি'ন প্রবাসী ভারতীয় সনস্ত। সম্পর্কে একটি পুস্তকও প্রকাশ করেন 
এবং এসম্পর্কে বোম্বাই ও পুনাতে বক্তৃতাদ্দি করেন। এইভাঁবে তিনি 
গ্রবানী ভারতীয় সমন্তা সম্পর্কে ভারতে এক আন্দোলনের হুত্রপাঁত করিতে 
সমর্থ হন। তিনি ভারতে যেসব বক্তৃতা করেন তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ 
অতিশযোক্তিপুর্ণ খবর বথারীতি “রয়টার” মারফৎ বিদেশে পরিবেধিত হওয়ায় 
নাতালের শ্বেতাঙদের মধ্যে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 

এই সময় তিনি ভারতীয় রাঞনীতির অন্তদ্বন্থ ও জটিলতার সহিত 


২৮ ভারতের মুজিিসংপ্রাম 


কিছুট। পরিচিত হন; গান্ধিজী তিলকের পরামর্শমত গোখলের সহিত দেখ! 
করায় উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতেই গাঢ় গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হর। 
পরবর্তী কালে দেখ! গিয়াছে যে তিলক ব1 অন্তান্ত চরমপন্থী নেতাদের 
চেয়ে গোথ লের রাজনীতিক প্রভাবই গান্ধিজীর জীবনে স্থায়ী ছাপ রাখিয় 
বায়। 

গান্ধিজী মাদ্রাজ ও কলিকাতার নেতৃবুনদের সহিতও দেখাসাক্ষাং 
করেন। কপিকাঁতায় তিনি সুরেজ্নাথ, মহারাজ ঘতীন্ত্রনাথ ঠাকুর এবং 
অন্টান্ত নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপআলোচন। করেন। কিন্তু ১৮৯৬ সান্গের 
নভেম্বর নাসে নাতাল হইতে জরুণী তার পাইর| তিনি সপরিবারে ভারত 
ত্যাগ করেন। 

নাতাঁলের শ্বেতাঙ্গরা প্রচার করে বে, গ্ান্ধিজী ভারতীয়দের দির! 
নাতাল ছাইর! ফেলার প্রাথমিক পর্ব হিসাবে ৮ শত লোক সহ আফ্রিকা 
পৌছিতেছেন। কাজেই তাহারা ধেকোন উপায়ে গান্ধিজীর নাতাল 
প্রবেশ বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। এমনকি তিনি যাহাতে জাহাজ 
হইতে অবতরণ করিতে ন। পারেন, তদুদ্দেষ্রে শ্বেতাঙ্গর নাতাল সরকারের 
সহিত যোগলাজসে “কোয়ারেণ্টাইন' বাঁ সংক্রামক রোগ প্রতিষেধের অছিনার় 
২৩ দ্রিন পর্যন্ত জাহাজ হইতে কোন ঘাত্রীকে অবতরণ করিতে দের ন।। 

ভারতীয় সমাঞ্জ গান্ধিজীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার 
শ্বেতাঙ্গদের সমুদয় আক্রোশ ও ক্রোধ গান্ধিজীর উপর পড়ে; এই হেতু 
আন্দোলনের নায়ক ও ধারককে উচ্ছেদের জন্য তাহাদের এত চেষ্টা । 

গান্ধিজী যখন মিঃ লাফটন নামক জনৈক খ্াযাতনাম। এডভোকেটের সহিত 
তাহার মকেন রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতে যাইবার উদ্বেস্টে তীরে অবতরণ 
করেন তখন ক্রোধাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ জনতা তাহাকে নৃশংসভাবে প্রহার করিতে 
ধাকে। এ সময় তাগ্যক্রমে ডারবানের পুলিশ স্থপারের সহধমিনীর 


অনিংন অসহঘোগ আন্দোলন ২৯৯ 


হস্তক্ষেপে তিনি সে যা! রক্ষা। পাইয়। গন্তবাস্থলে পৌছেন। * কিন্ত অবশেষে 
পুলিশের সহায়তায় গান্ধিজী স্থানান্তরে গিয়া সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করেন। 
ইহা ১৮৯৭ সালের ১৩ই জান্ুয়ারীর ঘটন]। 

দক্ষিণ আফ্রিকার কংগ্রেস বিলাতের কংগ্রেস কমিটির সহিত ঘোগাযোঁগ 
রক্ষা, করিয়। চলিতে থাকে । অধিকন্ত কংগ্রেসের তরফ হইতে লগুনে 
প্রতিনিধি পাঠাইয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রবাসী ভারতীয়দের ভাল- 
মন্দের গ্রসঙ্গ উত্থাপন করায় বুটিশ উপনিবেশসমূহে উহার প্রভাৰ অনুভূত 
হইতে থাকে এবং স্বার্থসংগ্লিষ্ট সম্পরদায়গুলির মধ্যে আন্দোলনের স্থটি হয়। 

ইহ! বুয়র যুদ্ধের প্রাকৃকালীন অবস্থা । কিন্তু ১৮৯৯ সালে যুদ্ধ আরস্ত 
হওয়ায় সমগ্র অবস্থার আমু পরিবত্তন ঘটে। এতদিন বুটিশ ওপনিবেশিক 
ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহার 
সাময়িক বিরতি ঘটে এবং ভারতীয়র! "যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে সহায়তা করিবার 
সিদ্ধান্ত করে। 

বুযবর যুদ্ধ কেন আরম্ত হয়, তাহা৷ এন্লে উল্লেখযোগ্য । ট্রান্সভাল ও 
অরেঞ্জ ফ্রি ছেট ওলন্দাজমের শাসনাধীন, পক্ষান্তরে নাতাল ও কেপ কলোনী 
ইংবেজদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। 

১৮৭০ সাল অবধি দক্ষিণ আফ্রিক| প্রধানত কৃষি ও পশু মম্পদে সমৃদ্ধ 
দেশ বলিয়া! পরিগণিত ছিল। কিন্তু ্র সালে উত্তমাশী। অন্তরীপ প্রদেশের 
( কেপ কলোনী ) কিনম্বালিতে হীরকথখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেশে এক 
অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক ও শিল্লোন্নয়ন সুচিত হয়। হীরকথনি ছাড়াও 





* “আমি মাঁথ। ঘুরিক্লা পড়িয। বাইতেছিলাম ; কৌনক্রমে একটা বাড়ীর রেলিং ধরিয। 
ফেলিলাম। দাড়াইয়৷ নিঃখাস গ্রহণ করিলাম ও পুনরায় চলিতে লাঙিলাম। জীবন্ত অবস্থায় 
পৌছিধার আশা আমার আদৌ ছিল না।”- দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যা্রহ £ মোহনদাদ 
করমচাদ গান্ধী । 


১৪ 


২১০ ভারতের মুক্তিন্দংপ্রা 


জোহাঁন্সবার্গের নিকটবর্তাঁ উইটওয়াটাস” ব্যাঁণ্ড (ট্রান্সভাল ) নামক পার্বত্য 
অঞ্চলের ঘ্বর্ণথনি ও প্রেটোরিয়াতে হীরকখনি আবিষ্কৃত হয়।.. ইহার ফলে 
১৮৭৮ সালে দেশের বিভিন্ন গুরুতবপূর্ণস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্রে 
রেলপথ স্থাপিত হয়। 

এ স্থযোগে ভারতীয় বেপারী এবং গিরমিটমুক্ত মজুর ও তাহাদের 
সম্তানসন্ততির৷ হীরক ও স্বর্ণলোভী ইংরেজ ভাগ্যাম্বেধীদের অনুসরণ করিয়। 
বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য ব্যপদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 
অনগ্রসর অঞ্চলগুলির উন্নতি করিয়! প্রভৃতি অর্থও উপার্জন করিতে থাকে। 
ইতিমধ্য চুক্তিমুক্ত মজুরদের সন্তানরা অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি 
পেশাও অবলম্বন করেন। ইহ! উনবিংশ শতকের নবম দশকে ঘটে। 

কিন্তু ইহা সত্বেও ওলন্ীজ ও ইংরেজ উভয়ের নিকটই ভারতীয়র! 
নানাভাবে নির্যাতিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে ; তাহাদিগকে 'কুলী? 
'মরশুমী পাখী" গ্রত্ৃতি হীনতাজ্ঞাপক আখ্যা দিয়! চুড়ান্তরূপে অপমানিত 
করা হইতে থাকে। পক্ষান্তরে শ্রেণী হিসাবে শ্বেতাঙ্গদের ভয় হয়, দ্বল্পভোগী 
ভাঁরতীয়র1 দক্ষিণ আফ্রিক1 ছাইয়! ফেলিয়৷ তাহাদের গ্রাধান্ঠ নই করিবে। 
এই হেতু সবকয়টি উপনিবেশে ক্রমশ তারতীয়-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া 
তোল! হয়। 

এহেন অবস্থায় ইংরেজ শ্র্ণ-লোভীদের প্ররোচনা ও উদ্যোগে বু যুদ্ধের 
সূত্রপাত হয়; কিন্তু মজ। এই যে, ষে-ভারতবামীকে ইংরেজ বণিকর। শিকার 
বলিয়া! মনে করিত, বুয়র রাজ্যে তাহাদেরই দার্শার ধুয়। তু্িয়। ভারত- 
বাসীদের পরম দরদী সাজিয়] বসিল এবং ঘোষণা করিল যে, ভারতীয়দের 
প্রতি অবিচারও বুয়রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার একটি কাঁরণ । 

ইহাতে ভারতীয়দের মধ্যে সমন্তা দেখা দেয়। কেননা বুয়র ও ইংরেজ 
উভয়ই যখন ভারতীয়-নির্ধাতনে সমঅংশভাগী এবং উভয় রাজ্যেই যখন 


অহিংস অসহঘোগ আন্দোলন ২১১ 


ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থিতি, তখন যেকোন পক্ষ অবলম্বন করিলেই তাহাদের 
বার্থহানির আশংকা বতমান থাকে। কিন্তু পরিশেষে গান্ধিজীর পরামর্শমত 
বৃটিশ প্রজা হিসাবে সর্বোপায়ে বৃটিশপক্ষ সমর্থন করাই স্থির হয়; তদনুযায়ী 
ভারতীয়রা যুদ্ধে যোগদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমুতি চাহিলে 
তাহাদিগকে আহত পরিচর্যার জন্ক গ্রহণ করা হয়। 

গান্ধিজীর নেতৃত্বে ১১ শত ভারতীয় লইয়। “আ্যাুলেন্দ কোর, গঠিত হয়। 
ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজরা রীতিমন্ত বিস্মিত হয়। গীদ্ধিজীর আন্তরিক 
বিশ্বাদ ছিল, ( এখনও আছে) ভারতীয়দের অপ্রত্যাশিত সাহায্যে শক্র- 
ভাবাপন্ন ইংরেজেব কঠোর হ্ৃদয়ও গলিবে। গান্ধিজীব এই মনোভাবের, 
মধ্যেই সত্যাগ্রহের বীজন্ত্র নিহিত। 

১৯০২ সালে বুয্ধর যুক্ধের অবসান ঘটে ; কিন্তু ১৯০০ সালেই কার্যত 
বুযরদের আক্রমণ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাক্গিয় পড়ে। ইহার পর তাহাদের 
সামরিক কর্মতৎপরত। শুধু গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া৷ পড়ে। 

এই সমম্ন ভারতীয় আযান্যুলে্স কোর রণক্ষেত্রে অশেষ যোগ্যতার সহিত 
নির্ধারিত বর্তব্য সম্পাদন করিয়। শব্রমিত্র সকলের প্রশংসাভাঁজন হয়। 
দর্মিণ আফ্রিকার কাঁজ শেষ হইয়াছে মনে করিয়। গান্ধিজীও ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের অনুমতি লইয়া স্তস1পেক্ষভাবে ভারতে “গোথ্লের তত্বাবধানে, 
জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সংকল্প করেন। এই উন্দেশ্তে তিনি ১৯০২ 
সালের মার্চে বোম্বাই-এ অফিন খোলেন। কিন্ধু তিন মাঁস অতিবাহিত না? 
হইতেই তাহাকে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিতে হয়। 

ভারতীয়দের আশী ছিল, ইংরেজ বিজর়ী হইলে যুদ্ধাবসানে তাহাদের 
দুরবন্থারও শেষ হইবে । কিন্তু কার্ধত দেখা যায় যে, ট্রীন্সভালে ভ।রতীয়দের 
ক্রীত জমি রেজিস্ী করা হয় না এবং দ্রীন্সভালে প্রবেশের ব্যাপারেও যুরোপীয় 
ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রভেদমূলক ব্যবস্থার প্রশ্রয় দেওয়া হইতে থাকে ) 


২১২ ভারতে মুজিিসংপ্রাম 


অধিকন্ত “এশিয়াটিক বিভাগ” ( টরাক্সভাল প্রবেশার্থী ভারতীয়দের অনুমতিপত্র 
গ্রহণের দপ্তর ) ভারতীয়দের পীড়ন করার যন্্বরূপ হয়। 

ভারতীয়র শ্ব-সম্প্রদায়ের ছুখ অপনোদনের জন্য বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তরে 
যথারীতি দরবারের ত্রুটি করে না। অধিকন্ ভারতীয় প্রতিনিধিদল “এশিয়াটিক 
বিভাগের” আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছোটবড় বনু সরকারী করার 
সহিত দেখা করে। ইহার ফলে যে-আন্দোলন স্যষ্টি হয়, তাহাতে সামান্ত 
প্রতিকার হইলেও ট্রান্সতাল প্রবেশের ব্যাপারে ভারতীয়দের ক্ষেত্রেই একমাত্র 
বাধ্যতামূলক অনুমতি পত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। ইংরেজ ব্যবসাদার ও 
সুলধনীদের ্ার্থরক্ষার জন্তই এই বিধান। অথচ বুয়র গবর্ণমেণ্টের আমলে 
কদাচ এরূপ কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করা হইত না। অবশ্য ইংরেজ 
অধিকারের পরও যে পুরাতন ভারতীয় বাসিন্দাদের অশ্ুমতিপত্র দেওয়া ন! 
হয় এমন নহে; কিন্ত তাহাও নিতান্ত অপমানজনক ; যাহাকে অন্ুমতিপত্র 
দেওয়া হইত, তাহার পাশ বহিতে তাহার স্বাক্ষর অথব1 টিপসহি থাঁকিত ও 
এমনকি তাহার ফটোও লওয়া হইত। ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট 
আবেদন ও প্রতিবাদ :করিয়াও কোন ফল হয় না; এই জঘন্ত বিধানকে 
দক্ষিণ আফ্রিকার "শান্তিরক্ষা আইন? বলা হইত । ভারতে যেমন লোককে 
নির্যাতিত করার উদ্দেশ্তেই 'ভারত রক্ষ। বিধানের" মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও তাহ! 
পোঁকাপোক্ত করার ব্যবস্থা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকায়ও "শাস্তি রক্ষ। অঙিনান্ম' 
ভারতীয়দের উৎপীড়নের জন্ত বলবৎ রাখ! হয়। 

ভারতীয় নেতৃবর্গ ফটে। রাধার বিরোধী হন; ভারতীয় মুললমানর! ইহাবে 
ধর্মের পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহ! সত্ত্বেও সম্প্রদায় হিসাবে 
ভারতীয়রা আইন লঙ্ঘন ন! করিয়া নৃতন ধরণের অন্ুমতিপত্র বদল করিয়া 
নেয়। 

এই সময় ১৯০৬ সাল? ইতিপূর্বে গান্ধিজী ১৯*৩ সালে ট্রী্সভাদে 


অন্রিং অসহুঘোগ 'আন্দোকান ২১৩. 


পুনরায় প্রবেশ করিয়। জোহান্বার্গে নিজের অফিস খোলেন ; ইহার পরবর্তী 
ছুই বৎসরকাল এশিয়াটিক বিভাগের নিত্যনূতন আক্রমণ প্রতিরোধেই ব্যয়িত 
হয়। কিন্তু তাহাদিগকে সর্বোপায়ে দাঁবাইয়। দিবার জন্য “এসিয়াবাসী 
সংক্রান্ত আইনেব খসড়। রচিত হয়। উহাতে বিহিত হয় যে, ট্রান্সভালবাসী 
সমুদয় ভারতীয় স্্-পুরুষ এবং আট বৎসর ব1 তূর্ধ বয়স্ক বালকবালিকাদের 
এএসিয়াবাসী দণ্ডরে? গিয়। রেজেছ্রি করিয়া অনুমতিপত্র লইতে হইবে। 
সময় পুরাতন অন্ুমতিপত্র ফেরৎ দিতে হইবে এবং দরথান্তে নাম ধাম জাতি 
বয়স প্রভৃতি লিখিতে হইবে। * * দরথান্তকারীর সকল আঙ্গুলের ছাপ 
লওয়া হইবে; নির্দিষ্ট তাবিখের মধ্যে যাহারা নাম বেজেষ্ট্রি করাইবে না 
তাহাদের বাসের মধিকাঁর লোপ হইবে এবং তাহার। আইন অনুসারে দণ্ডনীয় 
হইবে। এই অপরাধে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড ব] নির্বাসন দণ্ড হইতে পারিবে | * 
যেকোন স্থানে পুলিশ অনুমতিপত্র দেখিতে চাঁহিলে তাহা দেখাইতে হইবে; 
উচ্া না করিতে পারিলে যথারীতি দপ্ডিত হইতে হইবে :--ইত্যাদি। 

বুয়র যুদ্ধে অকুণ্ঠ সেবা ও সমর্থনের বিনিময়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে 
উদার ও সমব্যন্ভাব পাইবার আশা। কর স্বাভাবিক; কিন্তু উহার 
পরিবতে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাহাদের বিতাড়ন ও অস্তিত্ব লোপের 
প্রীরস্তিক পর্ব হিসাবে ট্রা্মভালে উচ্ছেদমূলক আইন রচনার ব্যবস্থা কৰা 
হয়। শুধু তাহাই নছে, আইনের নাম করিয়া! তাহাদের উপর চূড়ান্ত 
অপমানের বোঝা চাপাইয়। দিবার উদ্দেশে দণ্ডিত 'পরাধীর মত ভারতীয়দের 
দশ আঙুলে টিপসই লইবার বিধান করা হয়। ভারতীয়রা] বুঝিতে পাকে 
ইহ। তাহাদের ব্যক্তিগত ব সম্প্রদায়গত অপমান নহে-ইহা সমগ্র ভারতেক্ক 
অপমান ; ভারতের সম্মান তাহাদের উপরই নির্ভরশীল । 

ভারতীয় সম্প্রদায় কর্তব্য নিধারণ কল্লে ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর 
এক বৈঠকে মিলিত হয় ; উহাতে ট্রান্দভালের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত 


২১৪ ভারতের মুকিিদংপ্রাম 


প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ট্রান্সভাল বৃটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি 
আবছুল গণি খুবশী সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা সংকলে 
অবিচল থাকার এবং ঘাতকী আইনের নিকট বশত শ্বীকার না করার 
প্রতিজ্ঞা করেন। গান্ধিজী ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং বক্তৃতায় 
সরকারী আইনের বিরোধিতার দুঃখদায়ক পবিণামের বিষয় সম্পর্কে সকলকে 
সতর্ক করিয়া! দেন। অবশ্ চূড়ান্ত নিগ্রহভোগের বিনিময়ে ভারতীয়দের 
বিজয়লাভ হইতে পারে বলিয়াও তিনি আশ্বাস দেন। এইভাবে যে 
আন্দোলনের স্চনা হয়, গান্ধিজী তৎকালে তাহাকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ 
(55156 1২65152.706) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু নামটি মনঃপৃত 
ন। হওয়ায় পব্বতী কালে উহ প।ণ্টাইর়। সত্যাগ্রহ রাখ। হয়। ; 

ইহা সত্বেও সর্বোপায়ে বৈধ আন্দোলন চালনার অজ হিসাবে বিলাঁতে 
ভারতীয় প্রতিনিধি দল পাঠান হয় ; কিন্তু উহাতে কোনরূপ সুফল জন্মে 


সা 





* “নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মর্ম তখনও বুঝিতাম ন।, এই বিজাতীয় কথাটি প্রচলিত হওয়া 
কঠিম। এই হেতু সর্বাপেক্ষা হুন্দর নাম নির্বাচনকারীকে পারিতোধিক দেওয়া হইবে বলিয়া 
ঘোষিত হয়। »%* মগনলাল গান্ধীও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। তিনি “সদর 
নাম পাঠান। আন্দোলন একট! বিশেষ আগ্রহের উপর প্রতিতঠিত এবং সেই আগ্রহ সতঝ 
গুত; এই হেতু এনাম পছন্দ হয়। কিন্তু নাম পছন্দ হইলেও আন্দোলনের অস্তানিহিত 
অর্থ উহাতে ব্যক্ত না হওয়ায় “সদ' কে “সৎ এবং তাহার সহিত য ফল! যোগ করিয়া 
“সত্যাগ্রহ' শব্ধ রচনা করি। ইহাতেই ভারতীয় আন্দোলনকে সত্যাঞহ বল! হয়।” অধিকন্ত 
গ্যাসিত রেজিষ্্যান্গকে অনেকে ছূর্বলের অন্তর বলায় গান্ধিজী এ নাম অপছন্দ;করেন। “দক্ষিণ 
আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ নামক পুস্তকে গান্ষিজী আরও বলেন--“নত্যাগ্রহ আত্মিক বল। 
প্যাসিও রেঞিষ্ট্যান্সে অন্্রবলের প্রয়োগ চলে, কিন্তু সত্যাগ্রছে অন্ত্রবাবহার সর্বতোভাবে ত্যাজ্য। 
সত্যাগ্রহ গ্রীতিতাজনদের বিকন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে নিজে ছু'খে সহ ও দুখ 
ষ্হৰ করিয়াই প্রতিগক্ষকে বশ করার মনোভাব থাক! প্রয়োজন।” 


অহিং অসহুঘোগ আন্দোলন ২১৬ 
না। বরং বৃটিশ সরকারের অবলম্থিত বক্র নীতির ফলে ভারতীয়গণ আপনা- 
দিগকে প্রবঞ্চিত মনে করিতে বাধ্য হয়। 

১৯০৭ সালের ১ল। জুলাই ভারতীয়-বিরোধী আইন যথারীতি বলবৎ 
হয়। এই সময় ট্রা্সভালে কমবেশি ১৩ হাজার ভারতীয় ছিল। এদিকে 
জেঃ বোথ। ও জে; ম্মাটূস ছিলেন ট্রান্সভাল সরকারের হতাকঠা। তাহারা 
গোট। সম্প্রদায়ের বিরোৌধিতাঁকে খুব সহজে গ্রহণ করেন না। এই হেতু 
সত্যাগ্রহ আরম্ত করার পূর্বে ভারতীয়দের থে সভ1 হয়, তাহাতে সরকারের 
প্রেরিত প্রতিনিধি ভারতীয়দের বহু হিতোঁপদেশ দ্েন। কিন্তু তাহার! 
সঙ্কল্নে দৃঢ় থাকাই স্থির করে। 

অবশ্ঠ ছুর্বলচিত্ত ভারতীয় যে নাছিল এমন নয়। এই হেতু ৫শত 
ভারতবাঁসী বিবিধ ব্যক্তিগত কারণে “এশিয়াবামী দপ্তরের” প্ররোচনায় 
অনুমতিপত্র সংগ্রহ করায় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম ভাঙন দেখ। দেয়; কিন্তু 
উহ সাময়িক ; রামহুন্দর পণ্ডিত নামক জনৈক প্রিয়ভাষী কথককে 
সব্প্রথম একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় আন্দোলনের মোঁড় ঘুরিয়া 
যায়। 

এস্থলে “ইগ্ডিয়াম ওপিনিয়ন” নাঁমক সাগ্তাহিকের অবদান উল্লেখযোগ্য। 
প্রথমে উহা৷ ইংরেজী, গুজরাটী, তামিল ও হিন্দীতে প্রকাশিত হইত ; পরে 
শুধু প্রথমোক্ত দুইটি ভাষায় উহা! ছাপা হইতে থাকে। উহার মারফৎ 
আন্দোলনের গতি ও মাদর্শ প্রচারিত হওয়ায় উহ! ভারতীয়দের সর্বাধিক 
শক্তিশালী মুখপত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। 

আন্দোলনের ক্রমবর্ধ মান শক্তি দেখিয়। সরকার পক্ষ শঙ্কা গণিতে থাকে; 
এই হেতু ১৯০4 সালের ডিসেম্বর মাসে নেতাদের মধ্যে কয়েকজনের উপর 
'আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। 

ইহাদের মধ্যে মিঃ কুইন নামে জনৈক চীনাও ছিলেন। তদননুযারী ২৭শে 


২১৩ ভারতেল্স মুক্তিন্নংপ্রা 


ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট নেতারা আদালতে হাজির হইলে অন্ুমতিপত্র না নেওয়ার 
সকলকে ট্রা্সভাল ত্যাগের হুকুম দেওয়া হয়। 

এদিকে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গান্ধিজী প্রমুখ নেতৃবর্গ ১৭ই 
জানুয়ারী (১৯০৮ সাল ) আদালতে উপস্থিত হইলে তাহার মাত্র ২ মাস 
বিনাশ্রম কারাবাস হয়; পক্ষান্তরে তীহার অন্থান্ত সহকমীর। গুরুতর দণ্ডে 
দ্ণ্ডত হন। 

গান্কিজীর কারাদণ্ডের পর ভারতবাসী দলেদলে কারাঁবরণ করিতে 
থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারও নির্মম হইয়। উঠে | জোহান্বার্গ কারাগারে, 
আবদ্ধ কয়েদীদের সহিত নানাভাবে অসদ্যবহার করা হয়। কিন্তু পক্ষকাল 
অতীত না হইতেই গবর্ণমেন্টের সহিত আপোধরফার কথাবাত। চলিতে 
থাকে । তবে আপোষের সতের মধ্যে ভারতীয়-বিরোধী আইন রদ করার 
কোন কথা উল্লেখ ন। থাকায় এবং খসড়ার ভাষা সুম্পষ্ট না হওয়ায় গান্ধিজী 
প্রমুখ নেতৃবর্গের তাহ! অপছন্দ হয়। অবশেষে গান্বী-ম্মাটদ সাক্ষাৎকার- 
কালে জেঃ ম্মাটুস গান্ধিজীকে এই মর্মে প্রতিশ্রতি দেন যে, অধিক 
লোক অনুমতিপত্র গ্রহণ করিলেই "এশিয়াবানী সংক্রান্ত আইন বদ কর 
হইবে । | 

মিটমাটের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে গান্ধিজীকে মুক্তি দেওয়া! হয় 
তিনি সম্প্রদায়ের নিকট নূতন পরিস্থিতি বুঝাইয়। দিবার জন্য জোহান্দবার্গ 
সহরে এক সভ। আহ্বান করেন। উহাতে অনেকে এই মর্খে সন্দেছ করেন 
যে, অন্ুমতিপত্র লওয়! হইসে জেঃ ম্মাটস বিশ্বাসঘাতকতা করিবার স্থযোগ 
পাইবেন। কিন্তু গাদ্ধিজী উক্ত আপক্কার বিরুদ্ধে নিগ্নোক্ত যুক্তি দেখান,_ 
“সত্যাগ্রহী বিশবার বিশ্বাস করার পরও যদি প্রতিপক্ষ বিশবারই বিশ্বাসভঙ্গ 
করে, তথাপি একুশবারের বারও সে তাহাকে বিশ্বাস করিবে । কিন্তু 
অন্ুমতিপত্র গ্রহণের জন্ত নাম রেজেছ্রি করিবার কথা বলিতেই মীর আলম 
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নামক জনৈক পাঠান গান্ধিজীকে দশ আঙ্গুলের টিপসহি দেওয়া সম্পর্কে 
নানারূপ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকেন। এমনকি যে টিপসই দিবে, 
তাহাকে সে হত্যা করিবে বলিয়াও ভয় দেখায়। উক্ত পাঠান বলে যে. 
রশ আঁ্ুলের টিপ সই-এর জন্ত যুদ্ধ চলিতেছে-_একথা গান্ধিজীই তাহাদিগকে 
শিখান ; অথচ তিনিই এখন অন্তাঁয় করিতেছেন। 

এইভাবে কয়েকদিন সভাসমিতির পর ১৯০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
গান্ধিজী গ্রভৃতি কয়েকজন সাঁটিফিকেট লইতে প্রস্তুত হুন। -কিন্তু এশিরা- 
বাসী দপ্তরের দিকে অগ্রসর হইবার কালে মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গিগণের 
প্রহারে তিনি অজ্ঞান হইয়। পড়েন। 

মিটমাটের ব্যাপারে এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যেই নানারূপ দ্বিধা জন্মে; 
সত্যাগ্রহ শুধু ট্রান্সভালে আরম্ভ হইলেও নাতালেও নানারপ ভ্রান্ত ধারণার 
গ্রচার হয়। কাজেই গাদ্ধিজী সভ1 ডাকেন; কিন্তু ্রথানেও পাঠানরা 
বিরোধী হওয়ায় অন্তান্ত ভারতীয় নেতা গাদ্ধিজীকে অতিকষ্টে সভানুষ্ঠানের 
সময় অক্ষত দেহে রক্ষা করেন। পাঠানর। সরল; গান্ধিজী ভারতবাসীর- 
বার্থ বিকাইয়। দিয়াছেন, পাঠানদের মধ্যে এই ধারণার উদ্ভব হওয়ায় এই 
গোলযোগের উৎপত্তি । ফলত সাধারণ লোক সত্যাগ্রহের ভাবাদর্শ, শ্বরূপ 
ও পরিণাম এবং যুগপৎ সংগ্রাম ও আপোষরফাঁর ম্ববিরোধী রীতি, 
উপলব্ধি করিতে অক্ষম হয় বলিয়াই একদল ভারতীয় গান্ধিজীর বিরোধিত| 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু একটা বিষয় সুম্পই এই যে, গান্ধিজীর নেতৃত্বে 
জনসাধারণের মধ্যে ও সামাজিকভাবে ট্রান্সভালেই প্রথমবার সত্যাগ্রহ মুল- 
মন্ত্রের পরীক্ষ। হয়। * 

* গাদ্ধিজী সত্যাগ্রহের উদ্ভাবক নহেন, একথা তিনিও স্বীকার করেন। যীশ্ুধৃষ্টকে তিৰি 
পৃথিবীর সর্বপ্রথম সতগ্রহী ৰলিয়! মনে করেন; টলস্টয় এবং বীগুর পরবতী ধর্মের জন্ঠ 


নির্যাতনভোগকা রী খষ্টাৰদেরও তিনি সতাগ্রহী বলির! মনে করেন! খুষ্ট ও টগস্টয়ের নীতি 
তিনি সত্াগ্রহে মানিয়! নিয়া উহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। 


-২১৮ তারতের মুক্তিসংপ্রাম 


এদিকে ভারতীয়রা জেঃ ন্মাটসের আশ্বাস অনুযায়ী শ্বেচ্ছায় নাম 
'রেজেস্্রী করা সত্বেও “এশিয়াবাসী সংক্রান্ত আইন' রদ কর! হয় না, উপরত্থ 
তিনি এক নূত্তন আইনের থসড়া। প্রকাশ করিয়া একই উদ্দেস্তযুক্ত দুইটি 
আইন একসজে রচন| করেন যথা, (১) স্বেচ্ছায় যাহার! নাম রেজেট্রী করে নাই 
তাহারা এবং (২) নবাগতরা এই আইনের আওতায় পড়িবে। এজাতীয় 
বিশ্বাসভঙ্গে ভারতবাসী স্তস্ভিত হইয়। যাঁয় এবং গান্ধিজীও জেঃ ম্মাটুসের 
রাজনীতিক চার্পে বিমূঢ হন। এই অবসবে ভারতীয়দের মধ্যে গান্ধিজী- 
প্রবতিত সত্যাগ্রহ নীতি এবং কূটনীতিক আলোচনায় সরল বিশ্বাম আমদানী 
প্রচুর সমালোচনা হন৷ 

ইত্যবসরে চুক্তি-ভঙ্গের বিষয় জে: শ্মাটসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন 
ফল-হয় না; কাজেই ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের তরফ হইতে চরমপত্র দেওয়া 
হয়। উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ভারতীয়রা পূর্ব-সংগৃহীত অনুমতিপত্র প্রান্ত 
জনসভায় অগ্রিকুণ্ডে ভ্ম করিয়া ফেলে । 

পক্ষান্তরে আর একজনও ভারতীয় যাহাতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে না 
পারে, তহদ্বেশ্তে জে; ন্মাটুস “ইমিগ্রেসন রেষ্ীকসন আ্যাক্ট” বা! নূতন লোক 
আমদানী নিয়নত্রর আইন নামক আর একটি আইন ব্যবস্থাপক সভায় 
উত্থাপন করেন। ভারতীয় সম্প্রদায় ইহারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় 
এবং উক্ত আইন ভঙ্গের অপরাধে বহু বিশি্ ভারতীয়ের কারাদণ্ড হয়। 

কর্তৃপক্ষ উদ্স্ত হইয়া ধরপাকড় আরম্ভ করে; ইহার ফলে কারাগার 
ভারতীয় কয়েদীতে ভর্তি হইন্া যায়। গান্ধিজীও দ্বিতীয়বার ধরা পড়েন। 
কারাগারে বন্দীদিগকে দিয়! অতি জঘন্ত ও অমানুষিক কাজ করাইয়া! লওয়| 
'হয়ঃ জেলে ও নির্বাসনে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়। কিন্তু তাহার হাসিমুখে 
সমুদয় নির্যাতন সহা করে। উপায়ান্তর ন1 দেখিয়া ট্রা্দভাল সরকার 
প্রথমে আইন অমান্তকারীদিগকে ট্রান্সভাল পীমান্ত পার করিস দিতে থাকে 
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এবং উহাতে স্ুবিধ! হয় না দেখিয়া! পরিশেষে একট বড় দলকে জাহার্জ 
যোগে ভারতে নির্বাদিত করে। কিন্তু বনু ছুর্ভোগ সত্বেও ভারতীয়গণ 
অনমনীয় থাকে ; অবশ্য প্রবল নির্ধাতনে অনেকে যে দল ও সংকল্পচ্যুত ন! 
হয়, এমনও নহে। 

তবে ভাবতীয়বাও এজাতীয় বে-আইনী নির্বামনের বিরুদ্ধে প্রবল 
আন্দোলন আরম্ভ করে; কাজেই কতৃপিক্ষকে বাধ্য হইয়া! নির্বাসন ব্যবস্থ। 
রহিত করিতে হয় । 

আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখিয়। সরকার পক্ষ নির্মম হইয়া উঠে। 
'ডায়কলুফ' নামক কারাগারে ভারতীয় বন্দীদের উপর অমান্ষিক নিপীড়ন 
কর] হয়| ইহাতে অতিষ্ঠ হইয়া বন্দীরা] অনশন করে এবং অন্তর বদলী 
না করা ( অনশন ৭দিন স্থায়ী হয়) পর্যন্ত তাহার সংকলে অবিচলিত থাকে। 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এই প্রথমবার রাঁজনীতিক অস্ত্র হিমাবে অনশনের 
প্রয়োগ । 

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া রাজনীতিতে নূতন পরিস্থিতির 
উদ্তুব হয়। তথাকার ইংরেজ ও বুয়ররা! মিলিতভাঁবে বৃটিশ প্রভাবমুক্ত 
্বাতন্ত্য কামনা করে। এই হেতু তাহারা আলোচনার উদ্দেম্তে বিলাতে 
প্রতিনিধি দল পাঠায়। ভারতীয় সম্প্রদায় উহার মধ্যে নৃতন বিপদের ইঙ্গিত 
দেখিতে পায়; তীহার! -বুঝিতে পারে, ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে, 
তাহাদের মন্দ অবস্থা অধিকতর মন্দ হইবে । কাজেই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে 
তদ্বিরের জন্য ভারতীয় সঙ্গ্দায়ের পক্ষ হইতেও বিলাতে আর একটি প্রতিনিধি 
দল প্রেরিত হয়। কিন্তু তাহার! কোন আশ্বাসবাণী বহন করিয়া আনিতে 
পারেন না। কাজেই যাঁক্রাপথ দুর্গম বলিয়। ভারতীয়রা নবোদ্যমে সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হয়। তবে অন্ুবিধ! হয় সত্যাগ্রহী পরিবারসমূহের ভরণপোষণ লইয়। ; 
তাহাদ্দের সমস্য! সমাধানের উদ্দেশ্যে জোহাব্পবার্গের ২১ মাইল দূরবর্তী (মিঃ 


২২০ ভারতের মুক্তিসংপ্রাথ 


কলিনবেক নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ শুভাথীর ক্রীত ৩,৩০০ শত বিঘা ভূম্পত্তি) 
একন্থানে “ টলস্টয় গোলাবাড়ী” নামে এক সাময়িক উপনিবেশ গড়িয়া তোল! 
হয়। ইহ! কার্ধত গান্ধিজীর রাজনীতিক পরীক্ষক্ষেত্রে পরিণত হয়। তিনি 
এখানকার অধিবাসীর্দিগকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল ব্যাপারে আত্মনির্ভর 
হইতে এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় ব্যাপারে গরমতসহিষণতা, উদারতা? ও সর্বক্গনীন 
তত্বের চর্চা করিতে উদ্ধদ্ধ করেন। অহিংসা সম্পর্কেও তাহার নিজঙ্ব 
মতামত গণ্ডিয়া উঠে। এখানে মাদ্রাজ, অন্ধ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়তুক্ত লোকই ছিল; তাহাদিগকে আহার, বিহার, স্বান্থ্যপালন ও 
আচরণবিধি সম্পকে গরাদ্ধিজ্ীর উদ্ভাবিত এক অভিনব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন 
থাকিতে হয়। পরবতীকালে গান্ধিজী ভারতের সবরমতী ( গুজরাট )বা 
ওয়ার্ধার ( মধ্য গ্রদেশ ) আশ্রমে ব1 সেবাগ্রামে কর্মী গড়িবাৰ উদ্দেশ্য গ্রামসেবা 
দল গঠনে যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন, টলস্টয় গোলাবডাঁতেই 
তাহার প্রথম সুচন]। | 

দীর্ঘস্থারী আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে ভারতীয়দের মধ্যে কিছুটা 
অবসাদ দেখ! দে়। এ সময় প্রথিতযশ। নেতা। গোঁপালকৃষ্চ গোথ লে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় উপস্থিত হইলে ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার স্যরি হয় ॥ 
তিনি কতৃপক্ষের সহিত এতদিনের বিতর্র্ুলক ও অপমানজনক আইন রদের 
বিষয় আলোচন1 করেন। তাহাকে প্রতিশ্রতি দেওয়। হয় যে এক বৎসরের 
মধ্যে এশিয়াবাসী সংক্রান্ত আইন রদ, বহিরাগত আমদানী আইন হইতে 
বর্ণভের ব্যবস্থা রহিত ও জিজিয়।৷ কর রদ হইবে। কিন্ত জে; স্মাটুদ 
পূর্ববারের মত এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও কুঠঠাবোধ করেন ন। 

এরূপ অবস্থায় ভারতীয়দের পক্ষে বিপুল উদ্যমে পুনরায় আন্দোলন শুরু 
করা ছাড়া গত্যতন্তর থাকে না। ইতিমধ্যে থু ধর্মানুমোদিত রেজেষ্টারী 
বিবাহ ব্যতীত অন জাতীয় বিবাহ আইনদন্মত নহে বলিয়। আদালতে সিদ্ধান্ত 


অহিংস অসহযোগ আন্দোজন ২২১ 


হওয়ায় আইনের চক্ষে ভারতীয় নারীর! রক্ষিতার স্তরে অবনমিত হয় ? কাজেই 
ভারতীয় সমাজ অধিকতর চঞ্চল ও ধৈর্ধহার! হইয়। পড়ে ; নারীরাও নিজেদের 
মানসন্মান রক্ষ। কল্পে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে পুরুষদের সহিত যোগ দিতে প্রবুদ্ধ 
হয়। প্রথমদিকে ণ্টলস্টয় গোল। বাড়ী'-বাঁসিনী ১১ জন ও ফিনিক্সএর 
১৬ জন অভিজাত মহিলার সহিত গান্ধী-পত্বী কস্তরবাও আন্দোলনে ঝাঁপাইম? 
পড়েন। এই ব্যাপারের পর হইতে সত্যা গ্রহে নূতন অধ্যায় শুরু হয়; উহাতে 
নূতন শক্তির সংযোগ ঘটে। বিদেশী কারাগার ও আইন শৃঙ্খল! রক্ষার 
কুব্যবস্থা যখন বীর পুরুষদেরও অজ্ঞাত ভীতিস্থল বলিয়া! পরিগণিত তখন 
ভারতীয় নারীদের পক্ষে স্বেচ্ছায় সর্ববিধ লাঞ্চন। বর্ণ কর1 নিঃসন্দেহে অনীম 
সাঁছদ, বীর্ধ ও মহত্বব্যগ্রক। তীহাদের কারাবরণে স্ুদুরপ্রসারী ফল লাভ, 
হয়; দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন সমাজ চেতন! দেখ! 
দেয়; ভারতের সপ্রশংস দৃট্টিও আন্দৌলনের প্রতি নিবদ্ধ হয়। 

পূর্বপরিকল্পিত কার্ধক্রম অনুযায়ী যেসব মহিল। ট্রান্সভাল সীমান! 
অতিক্রম করেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে কারাবরণ করিতে হয়; ইহার 
ফলে কাহারও কাহারও গুরুতর স্বাস্থ্যতঙ্গ এমনকি মৃত্যু পর্যস্তও হয়। 
আবার ধাহাঁর। গ্রেপ্তার হন না, তাহারা নাতালের কয়ল। খনিকেন্দ্র নিউ 
ক্যাস্ল-এর ভারতীয় মজুরদের মধ্যে কর্মত্যাগের জগ্থ প্রচার সুরু করেন। 
ইহাতে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দেয়? শ্রমিকর1 দলে দলে (প্রায় 
€ ছাজার) কাঁজ ছাড়িয়। দেওয়ায় শ্বেতাঙ্গ খনি মালিকর্দের থনির কাজ বন্ধ 
হইবার উপক্রম হইলে তাহাদের চৈতন্টোদয় হয়। 

ইহার ফলে খনির মালিকদের সহিত গাদ্ধিজীর বৈঠক হয়; বিস্তু তাহারা 
তাঁহাকে গ্রকারাস্তরে ভীতি প্রদর্শন করায় বৈঠক ভাঙ্গিয়৷ যায়; ভারতীয় 
মজজুররাঁও। বিনামুমতিতে ট্রা্সভাঁল প্রবেশ করিয়। আইন ভঙ্গ করিবে বলিয়। 
স্থির করে। এই ঘটনা! ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঘটে। 


২২ ভাব্তেল্স মুক্তিনংপ্রাম 


২ হাঁজার ৩৭ জন .পুরুষ, ১২৭ জন মহিলা ও ৫৭ জন বালকবালিক 
লইয়। গঠিত সত্যাগ্রহী দূল আইন অমান্যের উদ্দেস্তে ট্রীক্ঘভালের পথে রওনা 
হইলে চারদিনের মধ্যে দ্নেতা গান্ধিজীকে তিনবার গ্রেপ্তার করা হয়। 
পূর্বে ছুইবার তিনি জামিনে মুক্তি পাইয়। অগ্রসরমান দলের সহিত মিলিত 
হইতে পাঁরিলেও তৃতীয়বার গ্রেপ্তারের পর তাহার নয় মাঁস কারাবান হয়। 
অধিকন্ত কর্তৃপক্ষ হেডবার্গে সমগ্র অভিথাত্রীদল এবং অন্থত্র গান্ধিজীর 
শ্বেতাজ সহযোগী ও বান্ধব মিঃ কলিনবেক এবং মিঃ পৌঁলককে গ্রেপ্তার করে। 
শেষোক্ত দুইজনের প্রতি ৩ মাঁস করিয়া কারাবাসের আদেশ হয়। 

বিন্ধ সরকারী চগুনীতি বৃথা; ইহাতে নাতালের চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় 
মজ্ররা অধিকতর আন্দোলিত হইয়া উঠে ; জনসাধারণও দলেদলে ্রাহ্সভাল 
প্রবেশ করিয়। গ্রেপ্তার হইতে থাঁকে। এদিকে খনির ভারতীয় মজুরদের 
দিয়া বলপূর্বক কাঁজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা, করায় তাহারা কাজ করিতে 
অন্বীকার করে। ইহার ফলে তাহাদের উপর অকথ্য ও নির্মম অত্যাচার 
চলিতে থাকে । 

পক্ষান্তরে কারাবরণ ও খনি শ্রমিকদের হরতালের সংবাঁদ বিদ্যুৎবেগে 
সর্বত্র ছড়াইয়। পড়ায় গান্ধিজীর সতর্কতা সত্বেও * উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্র 
তীরবর্তী অঞ্চলের ষাট হাঁজার ভারতীয় শ্রমিক হরতালে যোগ দেয়। 
ইহাঁতে কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াইয়| যায়; তাহার! বেআইনীভাবে গুলি চালাইয়! 
অনেককে হতাহত করে; কিন্তু ইহ! সত্বেও দরিদ্র ও নির্ধাতিত শ্রেণীর 
তাঁরতীয়গণ অধিকতর সংহৃতভাবে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালাইতে থাকে। 

কর্তৃপক্ষের অত্যাচার কাহিনী ভারতে প্রচারিত হঈলে সমগ্র দেশে 
প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় ; ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পর্যন্ত 








* “জেলে যাওয়ার সময় সঙ্গীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা যেন লকল 
মন্ুরকে হরতাল করিতে ন! দেন।'-_গাদ্ধিজী রচিত দক্ষিণ আক্রিকার সত্যাগ্রহ। 
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গ্রচলিত সরকারী নজীর অনুযায়ী আর চুপ করিয়া থাকিতে অসমর্থ হন। 
তিনি ইউনিয়ন সরকারের অনাঁচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়। 
সত্যাগ্রহাদের কার্যকলাপ সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে বেসরকারী তরফে 
গোখলে ভারত হইতে মহামতি ফ্রীয়ার এগ জ ও মিঃ পিয়াস 'নকে সত্যাগ্রহে 
সহায়তার উদ্দেশে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান। 

একদিকে সহমত সহস্র সত্যাগ্রহীর * কার ও ছুঃখ বরণ, অন্যদিকে 
আন্তজাতিক মতামতের চাপে পড়িয়া ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট তদন্ত কমিশন 
নিয়োগ করে। তবে ভারতীয় সম্প্রদায় সত্যাগ্রহীদের মুক্তিদান ও কমিশনে 
একক্গন ভারতীয়কে গ্রহণ করা না হইলে উহাতে সহযোগিতা করিতে 
অসম্মত হয়; কিন্তু সরকার প্রথম সঠ মানিয়। লইলেও দ্বিতীয় সর্ত মানি 
নেয় না; ইহার ফলে পুনরায় আইন অমান্যের উদ্যোগ হয়। 

এই সময় ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাঁস। রেলপথের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা 
জোর ধর্মঘট আরম্ত করায় ইউনিয়ন সরকার বিপন্ন হইয়! পড়ে ; তাহাদিগকে 
সামরিক আইন জারী করিতে হয়। কিন্ত গান্ধিজী এই যোগ গ্রহণ ন। করিয়া 
আইন অমান্ স্থগিত রাখেন ( রেল ধর্মঘট শেষ ন1 হওয়া পর্বস্ত )। শত্রুকেও 
ংকটকালে ব্যতিব্যস্ত কর! স্ায়ানুমোদিত নহে, এমনকি তখনও তাহাকে 
সুযোৌগম্ত সহায়ত করিয়। তাহার বিরোধিতা জয় করা, তাহার বিবেকবোধ 
জাগ্রত ও সহানুভৃতি-আঁকর্ষণ করাই হইল গান্ধিজীর মতে সত্যাগ্রহীর 
মূল নীতি। সংগ্রামকালে মহাতআজীর এজাতীয় নেতৃত্ব জনসাধারণের 
পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়। পড়ে । যাহ! হউক ইউনিয়ন সরকার আপোষ মীমাংসার 
ব্যাপারে কোনক্রমে নিজেদের মুখ রক্ষার ভাব বজায় রাখিয়। গাহ্ধী-ম্মাট্স 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেঃ ভারত সরকারের তরফ হইতে মিঃ বেঞা মিন 
রবার্টসন গান্ধিজীকে সহায়তার জন্য প্রেটোরিয়ায় উপস্থিত হন। কিন্ত 


* মোট সাড়ে তিন হাজার সত্যাগ্রহী দণ্ডিত হয় । 


হ২$ ভাল্লতের মুক্িসংপ্রাস 


বৃটিশ রাঁজকর্মচারীদের অনু্থত চিরাচরিত ভেদবুদ্ধি প্রয়োগের নীতি অন্যায়ী 
তিনি প্রথম হইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি স্থট্টি ও সত্যাগ্রহীদের প্রতি 
ভীতি প্রদর্শন করিতে আরন্ত করেন। অবশ্ত পরে তীহাঁকে উক্ত অপকৌশ 
বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিত হয়। 

এইভাবে প্রাথমিক মিটমাঁটের সময় যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করার বিষয়ে কথ! উঠে তখন ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে একদল উবার 
তুমুল বিরেধিতা করেন। তাহারা এই প্রসঙ্গে জে; স্মাটসের বিশ্বাসভঙ্গের 
পূর্বতন নজীর দেখাইয়া ভারতীয়দের দাঁবী আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহ চালাইবার 
পক্ষে যুক্তি দেখান ; কিন্তু গান্ধিজী সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে বারংবার 
বিশ্বাসভঙ্গকারীর প্রতিশ্রতিতেও আস্থা স্থাপনের জন্য সম্প্রদায়ের নিকট 
আবেদন জানান। 

ভারতীয় সম্প্রদায় অবশ্য নীতি হিলাবে কমিশন বর্জন করে। তবে কমিশন 
তাহাদের মূল দাবী যথা, মাথা প্রতি তিন পাউও কর রদ, ভারতীয়দের ধর্ান- 
মোঁদিত বিবাহ আইনত সিদ্ধ বলিয়। ঘোষণা এবং আরও করটি ছোটখাট বিষ 
স্"ম্বীকার করিয়। নেওয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু তন্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতীয়দের বসবাস, জমির স্বত্ব লাভ ও ব্যবস। সম্পর্কিত মৌলিক ব্যাঁপারে 
কোনরূপ সুরাহ! হয় না; এমনকি প্রদেশাস্তর গমন ব্যবস্থা! ও বিবাহ 

ংক্রান্ত বিধানও সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয় নাই। 

তাহ! সত্ত্বেও গান্ধিজী সম্প্রদায়কে চুড়ান্ত অধিকারলাভের প্রাথমিক ব্যবস্থা 
হিসাবে উহ মানির1 নিতে বলেন। * 

* “ট্রেড লাইসেজ বিল, গৌল্ড ল, ট্রালভাল টাউনশিপ আর ও ১৮৮৫ 
ট্রালঙালের তিন আইনের কোনও পরিবর্তন হয় নাই ; আর ইহ! না ছইলে বসবাস, ব্য 
ও জমির ন্বত্লাভ সম্পর্কে পূর্ণ অধিকার জন্মে না । এই হেতু আমার সব বন্ধু খুশী হই 


পারেন নাই |” ইত্যাদি_-১৯১৪ মালের ৩*শে জুন সত্যাগ্রহ সংগ্রামের অবনান ঘোষণ| করি 
জেঃ ম্মাটুসের নিকট লিখিত গাদ্ধিজীর পত্র । 
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এইভাবে উভয়পক্ষের মানরক্ষা৷ হইনে পাঁরে এরূপ একটি রফামূলক বন্দে।বস্ত 
হইলে সুদীর্ঘ আট বৎপর ব্যাপী সংগ্রমের অবসান ঘটে। গান্ধিীও একুশ 
বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকার অতিবাহিত করার পর তাহার রাজনীতিক গুরু 
গোখলের অধীনে দেশসেবা কর/র উদ্দেশ্যে ভারত বাত্রা কবেন। ভারতে 
পৌছিয়1 গাদ্ধিগী কিছু দিন রবীন্দ্রনাথেব শান্তিনিকেতনে (বোলপুর, বীরভূম) 
অবস্থান করেন। * কিন্তু গোখলের মৃত্যুনংবাদ পাইয। ( ১৯১৫, ফেব্রুয়ারী ) 
পুনার দিকে রওন। হইন1 যান। এসময় মহামতি এগু জের এক প্রশ্নোত্তরে 
গান্ধিজী বলেন,__অহিংস। ও সত্যাগ্রহের জন্ত প্রস্তুত হইতে জনসাধাঁরণের 
বছর পীাচেক সমর লাগিবে। তবে তিনি ইতিমধ্যে গোঁখলের উপদেশ 
অনুযারী সবিস্তারে ভারতীয় রাজনীতিক সমন্তা অন্ধাবনের জন্য অন্ুসন্ধিৎম্থর 
মনোভাব লইয়1 ব্যাপক সফরে রত হন ; কংগ্রেস আন্দোলনের সহিতও তিনি 
নিবিড় সংযোগ রক্ষা করিয়। মিসেস্‌ আনি বেসান্ত-প্রবতিত হোমকুল 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। উহাতে আন্দোলন প্রবলতর হইয়! উঠে। 
ইহাকে তাহার ভাবী ভারতব্যাপী রাজনীতিক সংগ্রামের উদ্যোগ পর্ব বল 

ইতে পারে। 


রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণী 


মুদলীম লীগ স্থষ্টির পর হইতে ১৯৭৯ সালে মর্লে-মিন্টো শাসনসংস্কার 
পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে বুটিশ শাসনের প্রতি 
নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহার মূল হেতু দ্বিবিধ, যথা 
প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এবং সমগ্রভাবে সমাজের অনগ্রনরতা। ও রক্ষণণীলত। | 
কিন্তু একথাও সত্য, গত শতাব্দীর অষ্টমপাদে স্যর সৈয়দ আহম্মদ কতক 


পপ পপ পাপা 





* এই সময় রবীন্দ্রনাথ গাদ্ধিত্ীকে “মহাত্ম' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
১৫ 


২২৬ ভারতের মুক্তিংপ্রাম 


আলীগড় কলেঙ্গ প্রতিষ্ঠঠর পর হইতে অভিজ্ঞাত শ্রেণীর মধ্যে ( নবাব, 
জমিদার, 'ওমবাহ) শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকায় তাহাদের মধ্যে নব 
জাগরণের স্থত্রপাঁত হয়ঃ অথগ যে-পথে ও যে-পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা মূলত ভিন্নতর 
হয়। প্রথমদিকে বিজরী ইংরেজের সংস্কৃতি ও শিক্ষা পর্ধন্ত বর্জন 
করিয়া পরবর্তীকালে ক্ষতিপূরণের আশায় যখন তাহার্দের মধ্যে নৃতনভাবে 
শিক্ষাবিস্তাতের পরিকল্পনা! হয় তখন তাহা স্বভাবতই প্রতিক্রিদাশীল হইয়! 
পড়ে । অধিকন্ত মুপলমান শিক্ষা আন্দোলনের নেত। শর নৈয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও 
ইহাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। তিনি চাছয়াছিলেন, শিক্ষিত 
সুলমান শ্রেণী ইংরেজের নিকট হইতে স্থুব্ধা৷ আদায় কবিরা শাদন ব্যাপারে 
ংশ গ্রহণ করুক। এইদিক হইতেই তিনি চাকুরিয়। বাঁঙ।লী শ্রেনীর শিক্ষা, 
স্কৃতি ও উদ্ভমের অকুঞঠ প্রশংসা করেন। আর মুপলমানরা সমগ্রভাবে 
ইংরেজবিরোধী নহে, ইহা প্রমাণ করিতে গ্রিন] তিনি প্রগতিশীল ও 
বামপন্থী কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে থাকেন। ইংরেজরাঁও উহার 
পূর্ণ স্ুধোগ লইন্া তাহাকে যন্ত্র হিপাবে ব্যবহার করে। কংগ্রেস হিন্দু 
প্রভাবিত ব্লিয়াই তিনি আদৌ উহাঁর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন না, উহ! ক্রমশ 
ইংরেজ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে দেখিয়াই তিনি সবেণপায়ে 
মুদলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজবিরোধী মনোবৃত্তির প্রসার রোধে উদ্যত 
হন। কিন্ত তিনি অন্তান্তি সম্প্রদায় হইতে মুললমান সম|জকে বিচ্ছিন্ন 
করিরা ফেলিবাঁর পক্ষপাতী মোটেই ছিলেন না; হিন্দু ও মুপলমানের 
জাতীয়ত্ব সম্পর্কেও তীহার মতামত স্পষ্ট ছিলল। তিনি বলেন-_-“অপনার৷ 
কি একই দেশে বপবাম করেন না? মনে রাখিবেন। হিন্দু ও মুসলমান 
শব্দ দুইটির দারা ধর্মীয় পার্থক্যই চিত হয়; তাহ ন। হইলে এদেশবাসী 


হিন্দুঃ মুদলমান ও এমনকি খুষ্টানরা পর্যন্ত একই জাতির অন্তর্ভ,ক্ত।” 
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তিনি আরও বলিয়াঁছিলেন, ভারতের হিন্দু ও মুললমাঁন “একটি রূপনী নাদীর 
অঙ্গি-যুগল সতৃশ ; উহাদের একের ক্ষতি না করিয়া অন্টের উপর আঘাত 
হানা অসম্তব।, ! 

এইভাবে সংস্কারপন্থী স্তব পৈয়দ একদিকে বেমন স্বপমাজের রক্ষণণীলত। 
ও গৌঁড়াণির বাঁধ ভাঙ্গিয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্তানের সহিত ইসলামধর্মের 
সামগ্রন্ত বিধানে তৎপর হইয়াছিলেন, তেমনি সামাজিক কুসংস্করর (থা পান 
প্রথা) দূব করিতেও তিনি উদ্যোগী হন। ইহা সত্বেও তিনি তুবী 
খিলাফতের বিরুদ্ধতী করেন। অর্থাৎ শ।সকশক্তির সহযোগিতা ও সাহাদ্যে 
পশ্চাদপদ শ্বসম্প্রনায়ের মঙ্গলকামন।য় তিনি বহির্ভীরতীর মুসলমান-স্বার্থ 
এবং গ্রভাঁবও অন্বীকাঁর করেন। তিনি ধরিয়! লইয়াছিলেন, মুপলঙগানদের মধো 
বুটশ-অন্গত শিক্ষা! পদ্ধতির প্রচার ও প্রপাঁর দ্বারাই মুললমানদের মঙ্গল 
করিবেন। ইহার ফলে আলীগড়ে শিক্ষিত অভিজাত মুঘলমাঁনগণ ভারতের 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন আশা ও আলোক লইয়। উপস্থত হন। 
কিন্তু এই আলীগড় গোষ্ঠীর অন্তরমগুলভুক্ত সদস্তদের প্রায় সকলেই স|মন্ত 
শ্রেণীর। তাহারা একাধারে আধুনিক শিক্ষার অন্থকূল ও বক্ষণণীল সম'জ 
ব্যবস্থার অনুগত হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত নেতৃত্বের উদ্ভব হইতে 
ও তীহ।দের দৃষ্টিভগীর রূপান্তর ঘটতে বিলম্ব হঘ। ইংরেজরাও নব্য 
জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অভিধান চালনার ব্যাপারে শিক্ষিত মুললম|নদের 
সহাগুত। লইগনা ভারতে দ্বিজাঁতিত্বের তত্ব ও ভেদবুদ্ধি প্রচারে রত হয়। 
এমনকি আলীগড় কলেজের প্রথম দুইজন ইংরেজ অধ্যক্ষ (যথ। মেসার্স 
বেক ও আ'চবল্ড ) সরলপ্রাণ মুললমান যুবকদের মধ্যে ভেদনীতির প্রচারে 
এবং শিক্ষা! ও সামাঞ্জক ব্যবস্থর মধ্যেও াকদারিক বিষ সংক্রামিত 
করিতে সমর্থ হয়। * 


পপ শ স পাপের পাপা সপ 


« সিঃ বেক ১৮৮৩ সালে ৷ আনীগড় ব কলেজের অধ্যক্ষ হইয়! ভারতে আসেন। তিনি ম্যর 








২২৮ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


কিন্ত ইহ! সত্বেও বহু স্থিতধী ও সমাঁজহিতৈষবী বিশিষ্ট মুললমান 
রাঙঈগীধ মহাঁদভাঁর কাঁধকলাঁপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহাতে যোগ দেন; 
বিপ্রনী ওয়াহাবী মন্প্রনানন ত কংগ্রেসের মধোই মুসলমান সমাজের মুক্তি 
নিহিত বলিয়া! অনুভব করে। দিয়া সম্প্রদায়ও 'অগ্রগামী চিন্তাধারার সহিত 
তাল রাঁখিয়] চলে । কাঁগেই বৃটিশ সরকার ঘেমন চাকরির ক্ষেত্রে ভারসাম্য 
রক্ষা নীতি অনুযায়ী শিক্ষিত মুদলমাঁন ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক আমদানী 
করিঘ। শাঁসনব্যাপারে শ্রেণীবিশেষের প্রীধান্ত নষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি 
কংগ্রেসের প্রভাব হইতে শ্রেণী হিসাবে মুললমাঁনকে পৃথক করিয়! রাখার 
উদ্দেশ্তে বুটিশ গবর্ণমে্ট মুলীম লীগ স্থাপনে সমর্থন ও প্রত্যক্ষ উৎদাহ 
ঘোগায়। স্বসম্প্রদায়ের অগ্রগামী দল হিসাবে এই কাজেও প্রধানত 
“আলীগড় গোগিই” অগ্রণী হন। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুনলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবার ছুইটি 
চিন্তাধারার উদ্ভব হয়; ইহাদের একশ্রেণী জাতীয়তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন 
এবং অন্যশ্রেণী ভারতের অতীত ও অল্প পরিনাঁণে বর্তমান এঁতিহা হইতে 


স্পা পপ পাপাপপগ সপাপাীীশিতি শস্প 
দ্র পালং 


সৈয়দের দুর্বলতার হুযোগে ঠাহাকে দিয়। “পেটিয়টিক এসোলিয়েশনের' গোড়। পত্তন করান। 
তিনি একশ্রেণীর মুনলমান বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এই বিষ সংক্রামিত করাইতে সমর্থ হন যে, দেশে 
চুইটি আন্দোলন চলিতেছে বথ| “জাতীয় কংগ্রেদের আন্দোলন ও গোহত্যা বন্ধের আন্দে।লন'; 
এবং 'উত্তয় আন্দোলনের শিকারই হইল ইংরেজ ও মুমলমান।' অধিকন্তু, বিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে নবজাগ্রত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর অখণ্ড জাতীয় মনোভাব খণ্ডিত করার প্রথম উদ্ঘম 
হিনাবে বঙ্গভঙ্গের অথবা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ও মুদলমান-প্রধান অঞ্চল (পাকিস্থানের বীজ ) 
স্বপনের প্রথম অপচেষ্টা করেন লর্ড কার্জন। ভীহারই প্রেরণাম্প এবং মিঃ আবন্ডের 
কুমন্বণায় লীগের জন্ম । শুধু ইহাতেও শেষ নহে; তাহাদের ও তৎকালীন ভারতসচিব মিঃ মর্লের 
সম্মিলিত পরিকল্পনার ফলে ১৯*৯ সালে পৃথক নির্বাচনের ধার! সহ শাসনসংস্কার প্রবতিত হয়। 
কিন্ত লক্ষ্য করিবার বিষয়, তৎকালে আলীগড় গোঠীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে যেনব 
ওগতিশাল মুসলমান নেতা! দঙ্াায়মান হন, তন্মধ্যে তরুণ জাতীয় নেতা ব্যারিষ্টার মিঃ মহম্মদআলী 
জিন! ছিলেন অগ্রথা। ৬৫৭০--1%03117) 2০11009 10[0018--3% ৬/, 0 91010)7 
2/11176155, [9639) [,81016, 
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নিজেদের বিষুক্ত করির়। মধ্য প্রাচ্যের এশ্ল।মিক দেশ বিশেষত খিলাঁফৎ 
ও মোসলেম নগতের ধর্মগুরুর বাঁপভূমি তুরস্কের প্রতি দুষ্টি নিবদ্ধ করেন। 
অধিকন্ত তুরস্কের সুলতান আনছুল হাশিদ অখিল তশ্রামিক আন্দোলনকে 
উৎসাহিত করার এদেশে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে কিছুট1 সংড়। জাগে। 
কিন্তু স্তার সৈয়দ উহ] সমর্থন করেন নাই। ইহ সত্তেও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রশ্নামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র ও বাই হিসাবে তুরস্কের 
প্রতি একট! মমত্ববোধ জাগ্রত হয়; তাঁহ। ছাড়া তুরস্কের সুলতান 
মুসলমানদের খলিফা! ব ধর্মগুরু ; তুরস্ক ঘুরৌপের শ্বেতীঙ্গ রা্ট্রগুলির 
আক্রমণ স্থল হওয়ায় ও তাহার! উহাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়। উঠিতে থাকেন। 

বঙ্গভঙ্গের সমর প্রকাস্তে মুপলমান-গ্রীতির ভান করিয়া শীসন-কতুপক্ষ 
বে-ভেদনীতির আমদানী কবে, তাহা মর্লেমিপ্টো। শাসন সংস্কারে পৃথক 
নির্বাচন প্রথার মধ্যে আইনগত মর্ধাদ| পাইর। কায়েম হয়। ইহাতে লীগের 
রক্ষণশীল শ্রেণী এবং ন্ুুবিধাবাদী চাঁকরিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রথমদিকে 
সন্তুষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু একমাত্র পৃথক নির্বাচন বাদে ভন্যবিধ স্থবিধ 
তাহাদের অধিগম্য হয় না| সরকারী চাকরির দুবধিগণ্য দুর্গগুলি হিন্দু ও 
মুসলমান উভয়ের নিকটই অলভ্য থাকিয়। যায় । কাজেই সরকারভক্ত শ্রেণীর 
মধ্যেও অসন্তোষ বিসপিত হইতে থাঁকে। অধিকন্ধ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ায় 
চাঁকরি-প্রাপ্তির অতিরিক্ত সুবিধাটুকুও নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। স্বিধাঁবাদী 
শাঁসকশ্রেণী একশ্রেণীর মুসলমানকে লো'ভ দেখাইয়া হিন্দুদের নিরুদ্ধে উস্কাইয় 
দেন্ন এবং প্রস্মোজনমত নিজের সুবিধাটুকু আদার করিয়া তাহাদের প্রতি 
অনাদর দেখাইতে থাকে । 

ভারতের আভ্যন্তরীন বাজনীতির সপিল গতিপ্রকতিতে একশ্রেনীব 
মুঘলমান্‌ যখন বিভ্রান্ত, তখন ভারতীয় মুললমাঁনদের শেষ ভরসাস্থল তুরস্কের 
বিরুদ্ধে যুরোপের বাষ্রগুলি একযোগে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে; তাহার! 


২৩৩ ভান্বতের মুক্তিসংপ্রাম 


ঘুরোপের রুগ্ন মানুষ তুরক্ককে খাস যুরোপ হইতে বিতাড়িত করার উদ্দেশে 
ুদ্ববিগ্রহ আন্ত করে * এই হেতু ১৯১১ সালে ইতালী অকন্ম।ৎ 
তুরস্কের বিরুদ্ধে ত্রিপলীর যুদ্ধে যোগ দেয় এবং পরবর্তী কাঁলে ১৯১২ ও +১৩ 
সালে ক্কান বুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এ সবযুদ্ধে তুংস্কের প্রতি বুটিশ 
সরক|রের আচরণও ভারতীর মুসলমানের নিকট নিতান্তই নির্মম ও অসহনীয় 
বলিয়। প্রতিভাঁত হর। তাহারা ইহাঁকে ব্যক্তিগত আঘাত ও ক্ষতি বলিয়! 
মনে করে; সাজানাদী শ্বেতাঙ্গ রা্মমূহের আঘ।তে জর্জর দুর্বল তুরস্কের 
প্রতি ভাঁঃতবামীও সহানুভূতিশীল হইয়। উঠে। কংগ্রেসের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি 
ডাঃ এন, এ, অন্মারীর নেতৃত্বে একদল স্বেস্ছাঁসেনক লইয়। গঠিত একটি 
মেডিক্যাল মিশন তুরস্ক যাত্রা করে; ইহার জন্য যে ধনভাগ্ডার খোল! 
হয় তাহাতে দরিদ্রতম মুসলমান প্বন্ত চাদ] দেয়। 
ঘরোয়া ও আন্তর্জ(তিক ঘটনাবলী চাপে ভারতের সর্বশ্রেণীর মুদলমানের 
মধ্যে উভয়-মংকট উপস্থিত হয় এবং বুটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের 
দ্রুত মনোভাবের পরিব্তন হইতে থাকে ৷ এসময় এ্রশ্নামিক শাস্তে স্বপণ্ডিত ও 
কুটতাকিক চতুবিংশ বয়স্ক মৌলানা আবুল কালাঁম আজাদ-চাঁলিত ( কংগ্রেসের 
প্রাক্তম বাষট্রপতি ) উদ্ঘ সাপ্ত/হিক 'আল-হিলাল” (১৯১২ সালে স্থাপিত) 
এবং মৌলানা মহম্মদ আলী (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ) সম্পাদিত ইংরেজী সাগ্ত।হিক 
'কনধেড? (*আল-হিলালের” কয়েক মাঁদ পূর্বে বাহির হয়) মুসলমান 
সম্প্রদায়কে বিশেষ করিয়। মুসলমান যুবকিগকে প্রভাবিত করিয়া বুটেন 
সম্পকে নূতন মনোভাব স্থষ্টি করিতে সমর্থ হয় । আবুল কাঁল।ম লীজাদ 
মিশরের আল আঁদহর বিশ্ববিগ্ভালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন এবং তিনি ্বঘরং 
নি তুরস্ক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাঁক ও ইরানের বিশিষ্ট মুলমান 





* আরব, প্ালেন্টাইন, সিরিয়,  মেদোগটেমিয়া, (ইরাক) ও এসি মাইনর তুরস্ক 
সাআজোর অন্ততূক্ত ছিল। 
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নেতৃবৃন্দ ও নবৌডুন স্বাদেশিক মনোভাবের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 
তুরস্কর বিরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ রা্রসমূহের যড়বস্ত্রে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু 
তিনি “আল- হিলালের, মারফত মুগলমানদের মধ্যে অথগনীর় যুক্তি ও তর্কের 
অবতারণা করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করিতে থাকেন; 
অধিকন্ত তাহার তর্কের ধার) মধ্যযুগীয় স্বাতন্ত্যবাদ ও ধর্মীয় গোড়ামির সংস্পর্শ 
বঞ্গিত নুতন তনুভূতি লইয়া উপস্থিত হয়। প্রাচীনপন্থী ভারতীর মুসলমান 
নেতৃবৃন্দ শুধু ধর্মীয় কারণে তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। কিন্তু তীহার! 
তুরস্কের জাতীয়তাবাদী ও ন্তবিধ বৈষয়িক আন্দোলনকে নুনজরে দেখিতে ' 
পারেন নাই। অথচ আজাদের প্রবন্ধে মুসলমান ধুবকপিগরকেে এক নূতন 
জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়? উহ। ধর্মীয় সংস্কারের সহিত জ|তীরতাবাদের 
মিশ্রণে অপূর্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাজেই তাহার লেখার আবেদনও 
স্বভাবতই বৃটিশ-বিরোধী হইয়। পড়ে । 
পক্ষান্তরে যেআলীগড় গোঠী” ভারতে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের পথ 
গ্রদর্শকরূপে গণ্য হইয়া আমিতেছিলেন, তাহাদের লক্ষ্য ছিল সরকারী চাকরি 
রাজনীতি ও সামাজিক দ্ষেত্রে তাহার রক্মণশীণতাকে আশ্রয় করিয়। 
থাকেন। ইহার ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানই জাতীয়তা বিরোধী, 
্বাতন্ত্যপরায়ণ ও আত্মতুষ্ট হইয়। পড়েন; কাঁজেই বৃহত্তর মুসলমান সমাজ 
পরিবঠিত অবস্থার মধ্যেও নিশ্চল থাকিয়। যায় । আলীগড় কলেজের পরিচালক 
ও শিক্ষাদাতাদদের সামন্ততান্ত্রক ও প্রতিক্রিয়াশীল মনৌভাব ও পরিবেশই 
ইহার জন্ত দায়ী। আজাদ এই রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব 
নষ্ট কবিবার জন্থ গ্রশ্লামিক দেশের আন্দোলন কাহিনী পাঠক সমাজের নিকট 
তুলিয়া ধরেন? তিনি দেখাইয়া দেন, ভারতীয় জাতীয়তার সহিত ইগ্লমম ও 
রশ্নামিক দেশের প্রতি সহানুভূতির কোন বিরোধ নাই। ইহার ফলে 
মন্তিষজীবী মুললমান শ্রেণীর মধ্যে নুতন চেতনার উন্মেষ হইতে থাকে। 


২৩২ ভাবতেন মুক্তিসংপ্রাগ 


কিন্তু ইহাতে ভারত সরকার শংকিত হইয়া পড়ে। মুঙ্লমান সমাজকে 
বৃটিশ-বিরোধী করিয়া তোলার অপরাধে ১৯১৪ সালে মুদ্রাযন্ত্র আইন অনুযায়ী 
“আল-হিলালের” ছাপাখানা বাজেয়াপ্ড করিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর 
“আল-বলাগ” নামক অপর একটি সাপগ্ডাহিকও তাজাদ সাহেব প্রকাশ করেন ; 
কিন্তু তাহা ও ১৯১৬ সালে উঠিয়া বায় ; গবর্ণমেণ্ট আজাদকে বুটিশবিরোধিতার 
অজুহাতে ভারতরক্ষা বিধানে অন্তরীন করেন। 

বুদ্ধিজীব। মুসলমান সমাজের মধ্যে তৈপ্বিক চেতনার উন্মেষ ঘটাইতে 
মৌলানা মহম্মদ আনী-সম্পাদিত “কমূরডও কম সহায়ত। করে না। 
জীবনের প্রারন্তে তিনি রক্ষণণীল ছিলেন এবং বৃটিশ স্তাঁ়পরায়ণতার প্রতি 
তীহার শ্রদ্ধাও কম ছিল না । কিন্তু ব্ভঙগ রদ হওয়ার পর তিনি ইংরেজের 
আন্তরিকতায় আস্থাহীন হইয়া পড়েন। অধিক বন্কান যুদ্ধে তুরস্কের উপর 
সম্মিলিত আঘাত হানায় তিনি ঘোর বুটিশদ্বেধী হইয়া উঠেন এবং প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মাণীর পক্ষে যোগ দিবাঁর পর হইতে তিনি প্রকান্তে তুরস্ককে 
সমর্থন করিয়| প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ইহার ফলে শাঁদন কঠ্‌পক্ষ 
তাঁহাকে ও তীহার ভ্রাতা “হামদাদ” সম্পাদক মৌলানা মৌকত আলীকে 
. ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে এবং “কমরেড? প্রকাশ বন্ধ করিয়া 
দেয়। 

এইভাবে শিক্ষিত মুদলমান যুবকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী চেতন1 জাগ্রত 
হইবার সঙ্গে ইংরেজ-ভক্ত মুনলীম লীগ পর্ধন্ত কিছুট। অনিচ্ছা! সত্বেও 
যুগোপযোগী জাতীয়তাবাদের দিকে অগ্রপর হইতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় মহাঁসভার 
আদর্শ ও উদ্দেশ্রে দ্বার! প্রভাবিত হয়। অবশেষে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাঁসে 
বুটিশ সামাঁজ্যবাদের সমর্থক মাননীয় আগা খার নেতৃত্বে কিকাতায় অনুষ্ঠিত 
লীগ সম্মেলনে মোসলেম লীগের প্রহিষ্ঠানিক স্বাতন্তয বজায় রাখিয়াও বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে কংগ্রেমের অনুরূপ বুটেনের অধীনে 
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্বায়ভুশসন লাভের আদর্শ গ্রহণ করে! কণ্গ্রেসও ১৯১৩ সালের করাচী 
অধিবেশনে লীগকে এই হেতু অভিনন্দন জাঁনাঁন। অধিকন্তু লীগ কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করায় কংগ্রেস সভাপতি সন্তোষ 
ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। 
রক্ষণশীলতার হুর্গ এবং সামন্ততাস্ত্রিক দধ্যযুণীয় চিন্তাধারার মধ্যে 
আধুনিকতা ও জাতীপ্রতার নির্মলধার প্রবেশ করার লীগও ক্রমশ গণতান্ত্রিক 
মনোভাবাপন্ন হইতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর উদ্তুৰ হওয়ায় 
তাহার! আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হন। 
অবশ্ঠ ইতিপূর্বে লীগ-বহিভূতি বছ নবীন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ও 
গ্রেসে ছিলেন ; তীহাদের মধ্যে আবছুল রমুল, সৈয়দ আলী ইমাঁম, মহম্মদ 
আলী জিন্নী (বর্তমানে কারেদ-এ-আজম জিন্না) হাসান ইমাম, লিয়াঁকৎ 
হোসেন আলী, ওয়াঁজির হাসান, মজহরুল হক প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমধিক 
প্রসিদ্ধ। মলে-মিন্টে। শাসন সংস্কারে পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে ইহারা প্রবল 
আপত্তি জানাইয়াও ব্যর্থ হন। 

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে যুরোপে মহাসমর আরম্ভ হয় এবং 
তুরস্ক বৃটিশবৈরী জার্মানীর সহিত যোগ দেয়। কাজেই লীগের মধ্যেও বৃঁটিশ- 
বিরোধিতার ভাব প্রবলতর হইয়া উঠে। লীগ কর্ণধাঁরগণ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধতার সংকল্প লইয়1 কংগ্রেসে যোগণানে ইচ্ছুক হন। 

কিন্তু কংগ্রেম তখনও নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ শক্তিহীন ও দ্বিধাবিভক্ত। 
ইহা সত্তেও কংগ্রেসের মধ্যে আশ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মতবাদ 
গড়িয়। উঠে। এই ব্যাপারে লীগের কও কংগ্রেসের দাবীর সহিত যুক্ত হয়। 
পক্ষ্য করিবার বিষয়, ১৯১৩ লাল হইতে পরবর্তী কয়েক ব্ৎনর কংগ্রেদ ও 
লীগের বাৎসরিক অধিবেশন একই স্থানে অনুষঠঠিত হইতে থাকে এবং উভয় 
প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে একট! হস্ভতা ও একত্ব- 


২৩৪ ভারতের মুক্জ্িনংপ্রা 


বোধ গড়িয়া! উঠায় আপোঁষরফার সুযে।গ উপস্থিত হয়। এই উদ্দেশ্তে ১৯১৫ 
সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে স্বামত্তশাসন সংক্রান্ত একটি 
প্রস্তান গৃচীত হয় এবং কংগ্রেন ও মুমলীম লীগ কতৃক গঠিত যুক্ত কমিটির 
সহিত আলোচনার পর একট শানন সংস্কারের খসড়া রচনা করিতে নিঃ ভাঃ 
কংগ্রেদ কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 

তদন্ুযায়ী কংগ্রেদ ও লীগের মধ্যে অনতিবিলম্বে আলোচনা আরস্ত হয় 
এবং পরপর কয়েকটি বৈঠক হইবার পর কংগ্রেস-লীগ যুক্ত কমিটি ১৯১৬ 
সালের ১৭৯ নভেম্বর উক্ত খসড়া! রচনা শেষ করেন। 

ইহাই ভূমিক| হিসাবে অক্টোবর মাঁসে বড়লাটের ব্যবস্থ| পরিষদের ১৯গন 
নির্বাচিত সভ্য বুদ্ধোত্তর শান ব্যবস্থায় সন্ত[ব্য সংস্কঁর সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের 
নিকট একটি লিপি পেশ করেন।* অবশ্য ইহাঁরও পূর্ব হইতে শাসন সংস্কারের 
উদ্দেশ্টে জনমত গঠনের জন্য আন্দে।লন আরন্ত হয় এবং মিসেস আনি বেশান্ত 
প্রমুখ এবিষয়ে অগ্রণী হন। 

১৯১৬ স[লে লক্ষৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং যথারীতি 
লীগেরও খ্রস্থানেই অধিবেশন হয়। কাজেই বিগত তিন বৎসর একসঙ্গে 
ও একস্থানে লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন আহৃত হওয়ার উভর প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে নিবিড় যোঁগন্থর প্রতিষ্ঠিত হয়। এবারের অধিবেশনে কংগ্রেসী নেতৃবর্গ 
লীগ এবং লীগনেতৃবুন্দ কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন। উন্চয় প্রতিষ্ঠানেরই মুল আলোচ্য বিষয় ছিল কংগ্রেন- 
লীগ প্রতিনিধিগণ দ্বারা যুক্তভাবে রচিত ভাবী-শাসন প্রণালীর খসড়া প্রস্তাব । 
আশানুয়ারী উভর গ্রতিষ্ঠ।নেই খসড়াটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। লক্ষ্যের বিষয়, 
এই গথমবার ভারতের প্রকৃত গ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন সংস্কারের খসড়া 


০৮০ শশী 





০৮০ শিপ শশী শী ক পিপিপি স্পেস 7 পা শপিসাশশশ শপে পপ শি পপপলাশীীপীশী টিটি ০ 


* মদনমোহন মালবীয়, তেজ বাহীছুর সপ্রু, মহণ্মদ আলী জিন্না, মহারাজ! মনীন্দ্রন্্ 
নম্দী, দীনশ| এছুলভী ওয়া, ভূপেন্দ্রনাথ বন, মহরুল হক, গ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইত্যাদি। 


অহ্িং অসহযোগ আন্দোকান ২৩৫ 


প্রণীত" হয় । উহার মধ্যে সুম্পষ্টরূপে ভারত শাসন ব্যবস্থায় ভাঁরতবাসীদের 
অধিকার লাভের পথ নির্দেশ করা হইয়াছিল ।* তবে পৃথক নির্বাচনের 
ভিত্তিতেই হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব।গনের ব্যবস্থা হওয়ায় ম্লে-মিপ্টো। 
শাঁসন সংস্কারের মুল ব্যাধি উহারও মধ্যে নিহিত থাকে । ইহ] সত্তেও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, বুটিশ-প্রভাবমুক্ত ভারতীর প্রতিনিধিদের দ্বারা ইহাই শাসন 
প্রস্তাব রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজ স্বার্থ- 
সিদ্ধি কল্পে পরবর্তী মন্ট-ফে|ড শান সংস্কারে লীগ-কংগ্রেস বস্তি খসড়ার 
অন্তান্ট মূল ধার! বাদ দিয়! শুধু গরাদেশিক ব্যবস্থা! পরিষদে পৃথক নির্ব/চনের 
ভিত্তিতে হিন্দু ও মুললমাঁন সদন্তের হার ত্বীকার করির! নেয়। বাঙলায় 
শতকরা ৪০, পাঞ্জাবে ৫০, যুক্তগ্রাদেশে ৩০, বিহবার-উড়িষ্যাঁর ২৫, মধ্য প্রদেশে 
১৫, মাপ্রাজে ১৫, বোহ্বাই-এ মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে এক তৃতীয়াংশ মুসলমান সদস্ত নির্বাচনের সুপারিশ 
করা হয়। 

অধুনা বুটিশ গবর্ণধেটি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই প্রারম্ভিক 
সত হিদাবে হিন্দুমুপলমীনের মিলনের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া থাকে ; 
কিন্ত তৎকালে এপ অবস্থার উদ্ভব হইলে এবং সরকারী অনুশাসন না থাক! 
সত্বেও মিলিতভাবে শাসন ব্যবস্থার সর্ববাদীসম্মত খসড়া রচিত হইলেও 
তাহার অংশবিশ্ষে ছাড়! গবর্ণমেণ্টের নিকট অন্তা বিষয় রাহ হর নাই | 


্ রসতাবি স্ডায গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত ধার! সমূহ সি ছি যথা 2-- 
ভারত সচিবের কাউন্সিঞধের বিলোপ, বডলাটের শাদনপরিষদের অর্ধেক সদস্য পদে ভারতীয় 
নিয়োগ, দেড়শত সদস্তসহ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠন ( উহার চারপঞ্চমাংশ সদন্য প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনে নির্বচিত হইবে), বাজেটে ভোটাধিকার, প্রাদেশিক আইন সভার সর্বে।চ্চ সদস্য 
সংখ্য। সওয়। শত এবং সবনিষ্ন ৫* জন এবং উহার চারপঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন, 
প্রাদেশিক শাসন পরিষদের অধেক সদশ্তপদে ভারতীয় নিয়োগ, কেন্দ্রে ও প্রত্দশে ভোট- 
দাতার সংখা! প্রসার, প্রদেশের আধিক স্বতন্ব ত|, সৈন্তদলে ভ!রতীয়দের প্রবেশাধিকার, আইন 
রচন! ও রাজন্ব বণ্টন প্রভৃতি । 


২৩৬ ভারতের মুঞ্জিসংপ্রাস 


কাজেই সাম্প্রদায়িক ভেদন্য্টি করিয়া! ভাঁরতশাসন করার চিরাচরিত নীতি 
অনুনরণে ব্যর্থ হইয়! বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তৎক!লে বিব্রত বোধ করিতে থাকে। 
এমনকি মণ্ট-ফো1 শাসন সংস্ক(রকাঁলেও কংগ্রেদ ও লীগ সম্মিলিতভাবে লীগ- 
ংগ্রেদ পরিকল্পনার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালন! কবেন। ইহাতে আর 
কিছু না হউক, শাসন সংস্কার দানের ব্যাপারে বুটিশ গবর্ণমেন্ট আন্তরিকতার 
ভান দেখাইবার স্থযোগ হইতেও বঞ্চিত হয়। 
এইভাবে ১৯১৩ সালে বিবিধ কারণে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে এ্রক্য- 
স্ত্র গ্রথিত হয়, তাহারই চরম বিকাশ দেখা যায় এক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমানের 
অসহযোগ ও থিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে । এদিকে জাঁতির নান! ছুধিপাঁকের 
মধ্য দিয়! প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগের রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং উহার গঠনতন্ত্র 
যেমন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপযোগী হইতে থাকে, তেমনি সামন্ত প্রধানদের 
হাত হইতে নেতৃত্বও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়ে। 


মত-সঙঘর্ষব ও হোমরুল আন্দোলন 


নুরাট দক্ষবজ্ঞের পর কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইরা যার। ধাহারা সক্বর্ষের 
মধ্য দিয়া দেশের শাঁসনক্ষমত৭ ছিনাইয়। নিবার অভিলাষী ছিলেন, তাহার। 
সংখ্যালঘু হওয়ায় নরমপন্থীদের অপকৌশলে বাধ্য হইগ। কংগ্রেসের বাহিরে 
চলিয়। যাঁন এবং নিজেদের অভীগ্দিত পথে মুক্তি-আন্দোলন চালাইতে 
থাকেন। ইহাদের অনেকে কারাদণু, নির্বাসন্দণ্ড, ফসী ও অন্তরীন বরণ 
করির। নেন। পক্ষান্তরে মর্লেমিণ্টে। ভুয়া শাসন সংস্কারের ছিটে-ফোটায 
নরমপন্থীর। পর্যন্ত খুশী হইতে পারেন না। গবর্ণমে্ট একদিকে নামমাত্র শ/সন 
স্কার করিয়। এবং অন্টদ্িকে দমননীতি চালাইয়। বাওয়ার দেশে অসন্তোষের 
মাত্র। বাড়িতে থাকে। অবশ্য ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় একশ্রেণীর 


অহিংস অলহঘোগ আন্দোলন ২৩% 


রাজনীতিক উহাকেই আন্দোলনের জয়লাভ বলিয়া অভিহিত করিয়া! আত্ম- 
তৃপ্ত হন। কিন্তু সংবাদপত্র দমন আইন, সভাসমিতি বন্ধ আইন এবং 
অন্তান্য দমনমূলক আইনের জন্য ভারতের জনমত ও কর্মশক্তি রুদ্ধ 
হইয়া পড়ে। এইহেতু নরমপন্থী-কবলিত কংগ্রেদও একেবারে উদাসীন 
থাঁকিতে পারেন না, কংগ্রেমকেও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে হয়। 
তবে আমলাতন্ত্র শক্তিহীন কংগ্রেদকে তেমন আমল দেয় ন।। 

এহেন অবস্থ।য় ঘরোয়। ও আন্তর্জীতিক অবস্থাব প্রভাবে ভারতের রাঁজ- 
নীতি ছন্দপংকুল হইয়া উঠে। নবোদুত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বৃটিশ 
বিরোধী হইয়| ক্রমশ কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন; 
পক্ষান্তরে বিপ্লব আন্দোলনেও আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগে নূতন শক্তির 
সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে অস্রিয়ার যুবরাজ ডিউক অফ ফার্দিনান্দ সাধিয়] 
ভ্রমণকাঁলে আততায়ীর হাতে নিহত হন। ইহাঁকে উপলক্ষ করিয়া ১৯১৪ সালের 
জুলাই মাসে ঘুরোপীয়্ মহাযুদ্ধ বাঁধিঘ যার। এই ব্যাপারে জার্সানী, তুরস্ক ও 
অগ্ঠিয়।-হাঁন্গারী একদিকে, এবং ফাঁন্স, ঝাঁশিয়! ও বুটেন অন্দিকে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়। কাজেই যুদ্ধারন্তের সঙ্গে সমগ্র অবস্থার পট-পরিবতন হইয়া! যাঁয়। 
আন্তর্জাতিক স্থার্থপংঘর্ষে বুটেনের স্বার্থবাঁহী হিসাবে গবর্ণমেটে ভারতকেও 
ভাঁরতবাঁসীর বিনানুমতিতে যুদ্ধে নামায়, সাঘাঙ্যন্বার্থের যুপকাষ্ঠে ভারতের 
অগণিত ধনজন ও সম্পদ বলির ব্যবস্থী। হয়। অথচ শ্বেতাঙ্গ শক্তিবর্গের 
বার্থরক্ষার জন্য ঘোষিত যুদ্ধকে সাড়ম্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আত্মনিযনত্রণীধি- 
কারের যুদ্ধ বলিয়। ঘোষিত হইতে থাঁকে। এঙগাতীয় ঘোষণার প্রকৃত 
উদ্দেস্ত ছিল, ক্ষুদ্র ও দাঁসজীতি সমূহকে উহার আবর্তে টানিয়া আন1। 

কিন্তু ভারত গবর্ণমণ্ট দেশের পরিবতিত ও প্রতিকূল আবহাওয়া 
বুঝিতে পাঁরিয়। ভারতরক্ষা বিধান ( ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ গৃহীত) বলে 
উত্তর ভারতে বিশেষত বাঙাল ) ও পীঞ্জীবে অনেককে বিনাঁবিচারে সন্দেহ- 


২৩৮ তান্তের মুক্তিসংপ্রাম 


বশে গ্রেপ্তার ও অন্তরীন করে। এমনকি প্রগতিণীন মুনলমান নেতৃবৃন্দও 
উহার কবল হইতে মুক্তি পান না। কাজেই নরমপন্থী কংগ্রেস কোনরূপ 
চিত্তজরী কর্মপন্থা। দেশবাঁনীর নিকট উপস্থিত করিতে না পারিলেও তাহ।কে ও 
সমরান্থপাতে একটি কর্মস্চী উত্থাপন করিতে হয়। এইহেতু আশু স্বারনত্ত 
শ।সন প্রতিষ্ঠীকল্লে কংগ্রেসে দাবী করা হয় এবং ১৯১৪ সালে কংগ্রেসের 
মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু উহা স্পট ভাষায় ব্যক্ত করেন। 
কিন্তু দাঁবী কার্ধকর করিয় তুলিতে হইলে উহার পশ্চাতে প্রবল জনমতের 
সমর্থন প্রয়োজন। অথচ চরমপন্থী-বঞিত কংগ্রেস ইতিপূর্বে জনসাধারণের শর! 
ও সম্থনলাভে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে বিগ্রবীদল সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করায় 
দেশবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি তাহাদের উপর নিবদ্ধ থাকে। শুধু ভাগ্য- বিড্‌ম্বিত 
মুসলীম লীগ আপৎকালে কংগ্রেসের দিকে বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করে। 
এইভাবে পথনির্দেশে লইর়। বথন সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, 
তখন মিসেস আনি বেশান্ত কংগ্রেসে (১৯১৪ সালে) যোগ দেন।* অথচ 
এতদিনের নিয়মতন্ত্রম্মতপথে চালিত কংগ্রেসের কমাদর্শ কালোপবোগী 
করিয়] রচনা করিতে হইলে যেরূপ বনিষ্ঠ ও দৃরদরশী নেতৃত্বের প্রয়োজন, 
ংগ্রেসে তজ্জাতী্ন নেতৃত্বের অভাববোঁধ হওয়ায় বেশান্ত প্রথম হইতেই চরম 
পন্থা ও নরমপন্থী দলের মধ্যে পুন়িলনের জন্ত নেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি 
উপলদ্ধি করেন, উভর দলের অন্থুস্থত সম্মিলিত কর্মধারাই কংগ্রেমকে পুনরায় 
জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কাছ্ধেই লোকমান্ত তিলক যখন 
(১৯১৪ সাঁলের জুন মাস) সুদীর্ঘ ছয় বনর কারাদণ্ড ভোঁগান্তে কর্মক্ষেত্রে 
ত্যাবন করিয়। যুন্ধারন্তের সঙ্গে দেশবাঁমী সকলকে বৃটেনের সমূহ বিপদে 
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*. থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী; তিনি তক্ষধীদম্পন্ম!. বাগী ও অনাধারণ 
ব্যজিত্বমম্পন্ন। ভারতহিতৈধিণী ইংরেজ মহিলা | ভারতসেবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি কংগ্রেম 
সভানেত্রীর পদ লতি করেন। 


অহিংস অসহ্ঘোগ আন্দোজন ২৩৯ 


সাহাধ্যদীনের জন্য আবেদন জানান এবং বুটেনের অধীনে ভারতের স্থায়ত্ত- 
শাসনলাভকে দেশের বারী লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা! করেন, তখন বেশান্ত 
এবং অন্ঠান্ত নরমপন্থীর। উহার মধ্যে মিলনের সুত্র খুঁজিয়। পাঁন। কিন্ত 
১৯১৫ সালের শেষভাগে স্তর ফিরোজ শ।হ মেটার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত প্রত্য- 
শিত মিলন সম্ভব হয় নাই। 

মিসেস বেশান্ত সারা ১৯১৫ সাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে নেতৃবৃন্দের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! এবং জনসভায় বন্তৃত। দির] মিলনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন 
করিতে ব্যস্ত থাকেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধোত্তরকালে শাদন সংস্কার প্রবর্তন 
ত্বরাঘ্বিত করার উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্ত তিনি ইংরেজী সাগু|হিক 
'কমনউইল” (১৯১৪, ২র| জুন স্থাপিত ) এবং দবনিক “নিউ ইণ্ডিরাঃ (১৪ই 
জুলাই ) বাহির করেন। উহাতে তিনি ভারত শাসন ব্যবস্থার ভাবী রূপ 
বর্ণনা করিতে থাকেন। অথচ মডারেট কংগ্রেণী নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের 
সহিত তেমন যৌগাবোগ ন। রাখায় কংগ্রেল শুধু মহাশয় ব্যক্তিদের বাৎ্সরিক 
বিতর্ক বৈঠকে পরিণত হয়। কিন্তু বেশান্ত চাহিয়াছিলেন, কংগ্রেল পুনরায় 
জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক, দুর্গত ও পশ্চাদ্পদ জনসমাছজের 
মুখপাত্র হউক। 


১৯১৫ সালে তাহার প্রচেষ্টা সফন হইবার লক্ষণ দেখা দেয়; 
এ বসর বিরোধীদের জন্যও কংগ্রেসের দ্বার উনুক্ত হয়; কংগ্রেস গঠন 
তন্ত্রের ২০ ধারা পরিবতন করিয়! স্থির হয় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন 
নিয়মতন্ত্রম্মত পথে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ল।ভই ভারতবাসীর কাম্য? 
এই উদ্দেগ্ত লইয়। গঠিত অন্যুন ছুই বৎদরকাল প্রতিষ্ঠিত বেকোন প্রতিষ্ঠানের 
উদ্লোগে অনুঠিত জনসভা কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে ।” 
পক্ষান্তরে তিনি শাননসংস্কীরের অনুকূল ক্ষেন্র প্রস্তুতের উদ্দেশ্তে ১৯১৬ সালের 
সেপ্টে মাসে “নিঃ ভাঃ হোমরুল লীগ' স্থাপন করেন। তিলকও এই ব্যাপারে 


২৪০ ভারতের মুক্তিদং প্রা 


তীহাকে সহায়তার জন্য আগাইয়। আসেন এবং দৈনিক “কেশরী” ও সাপ্তাহিক 
“মাবাঠায়” হোমরুন ব| স্বায়ত্তশাদন প্রতিষ্ঠার জন্ত আন্দোলন আরন্ত করেন।* 
কিন্ত আমলাতন্ত্র সনাতন অভ্যাদমত ইহাকে আঁদৌ স্ুনজরে দেখিতে পাঁরে 
না। অধিকন্ত যুদ্ধের জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়া কোনরূপ জনমত গঠন- 
মূলক আন্দোলনের পোষকতা৷ করিতেও তাঁহার! অনিচ্ছুক হয়। এই হেতু 
নানা অজুহাতে “নিউ ইত্ডিয়ার' প্রদত্ত ছুই হাজার টাঁকা জামানত বাজেয়াপ্ত 
করার পর পুন্রাঁর ১০ হাঁজার টাক! জীমীন দাবী করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে 
প্রিভি-কাউন্সিলে আগীল করিয়াও কোন সুফল হয় না। পক্ষান্তরে 
তিলককে এক বৎসরের জন্য সদাচরণের প্রতিশ্রুতিম্বরূপ কুড়ি হাজার টাকার 
একটি এবং দশ হাজার টাঁকার ছুইটি ব্যক্তিগত জামিন দিবার নির্দেশ দেওয়। 
হয়। কিন্তু উহার বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে বোম্বাই হাইকোর্ট ১৯১৩ 
সালের ৯ই নভেম্বর উক্ত আদেশ নাকচ করিয়া দেন। 
বেশীন্ত ও তিলকের সম্মিলিত “হোমরুল” আন্দোলনের ফলে নিঘ়মতীন্ত্রিক 
স্তিমিত ধারা জাতির মর্সস্থদ হইতে রস সঞ্চয় করিয়। নবভাবে উজ্জীবিত 
জাতীয় জীবনের উদ্দাম প্রবাহের সহিত মিলিত হইলে অভূতপূর্ব শক্তির 
বিকাশ হয়। দেশের বাঁমপন্থী দলের অংশবিশেষ এবং মোসলেম লীগ 
উহাতে আকুষ্ট হওয়ায় ভাঁবাদর্শ ও কম্পদ্ধতিতে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠ। হইতে 
থাকে। এতদিন যে-আন্দোলন শুধু আবেদননিবেদনের স্তরে ছিল, তাহার 


০ পাশা শীশিশী শা সপ প্পপাস্পি। শীট শীপী্ীপীকিশ পাশা নি 








* বস্তুত বেশান্তের ছয়মাস পূর্বেই ১৯১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল পুণায় তিলকের উদ্যোগে 
“ছোমূরুল লীগ" প্রতিতিত হয়। 


বলিতে গেলে, হোমরুল আন্দোলন আরম্তের ও উহাতে শক্তি সর্চারের গৌরব তিলকেরই 
প্রীপ্য। তিলকের 'লীগের' সহিত পার্থক্য বুঝ|ইবার জন্য তাহার প্রতিষ্ঠিত লীগের অগ্ে শুধু 
নিঃ ভা; শব্দ জুড়িয়। দেওয়া হয়। তবে একথ| বল! বাহুল্য, শারিরীক অনুস্থতাহেতু তিলক 
ভারতব্াপী আন্দোলন দংগঠনে ও উহার বার্তা। প্রচারে অক্ষম হইয়! পড়ায় বেশান্ত এই দায়িত্বভার 
নিজন্কন্ধে তুলিয়। নেন এবং গভীর আন্তরিকত| ও নিষ্ঠার সহিত ভারতের দেব! করেন। 


স্যাহং অসহযোগ আন্দোলন ২৬৯ 


মধ্যে জাতীর মর্মবেদনা ও দাবীর স্থুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হওয়ায় আত্ম- 
মর্যাদার উদ্বোধন সুচিত হয়। অধিকস্ত নবাগত দক্ষিণ আফিক। সত্যা গ্রহের 
নায়ক মোহন দাস করমট।দ গান্ধী নূতন মহিমায় ভূষিত হইয়া উহার সহিত 
্বীয় গঠনমূলক কর্মশক্তি যুক্ত করায় বুটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ দানা 
বাধিতে স্ুুকধ করে। এইহেতু ১৯১৬ সালে ৬অশ্বিকাচরণ মজুমদারের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লক্ষৌ। কংগ্রেসে ছুই বিরুদ্ধবাদী দলের মধ্যে পুনমিলন 
ঘটায় এবং কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদিত ( লক্ষৌ চুক্তি বা লক্ষে প্যাক্ট নামে 
ধ্যাত ) হওয়ায় সমুদয় জাতীয় শক্তি সংহত ও স্থনিয়ন্ত্রিত হয়| 
কংগ্রেসের লক্ষ্ষৌ অধিবেশন নানাদিক হইতে বিশেষ গুকুত্পূর্ণ। সুদীর্ঘ 
আট বৎসরকাল কংগ্রেসের বাহিরে থাকার পর তিলক ও বেশান্তের নেতৃত্বে 
চরমপন্থী প্রতিনিধির! উহাতে দূলবলে যোগ দিয় প্রথমবারেই সংখ্যাঁধিক্য 
লাভ করেন। পক্ষান্তরে দেশের পরিবতিত ভাবাদর্শ ও কর্মপন্ধতির দরুণ 
এ অধিবেশন হইতেই নরমপন্থীদের প্রাধান্য লোপ পাইতে থাকে এবং এক 
বদর ঘুরিতে না থুরিতে ১৯১৭ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে মত ও 
পথ লইয়। চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে চুড়ান্ত *বিচ্ছেদ ঘটে ; ইহার পর 
গ্রেলে সংগ্রামকাধী জাতীয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ইহা 
গ্রেসী আন্দোলনে নূতন অধাঁয়। এতদিন কংগ্রেসে যে-নীতি অনুন্যত 
হইয়। আসিতেছিল, কংগ্রেস তাহ! হইতে অগ্রলর হই নূতন পথা শ্রী হন। 
ইতিমধ্যে আন্তর্জীতিক অবস্থা বৃটিশের গ্ৃতিকুল হইয়া পড়ে। মুরোপীন্ন 
রণ।জনে সঙ্কট'বস্থ। উপস্থিত হয় ; ফ্রাণ্ডার্প ও গালিপোলী রণক্ষেত্রে জার্মান 
আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত মিত্রসেনার সাহাধ্যার্থ আগুয়ান ভারতীয় বাহিনী 
অসীম শৌর্ধ দেখাইয়। জগদ্বাসীকে বিম্মিত করে; ভারতের ধন ও জনবল 
যুদ্ধের প্রয়োজনে যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হইতে থাকে ! রংরুট সংগ্রহের জবরদস্তিতে 
পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠে; পক্ষান্তরে গদর ও বিপ্লব আন্দোলন 
১৬ 


২৪২ তাল্সতের মুক্তিসংপ্রাম 


ব্যর্থ হওয়ায় সরকারী দমননীতির পেরণবস্ত্ ভারতব'সীর অস্থিপঞীর ভাঙ্গিয়। 
দিতে থাকে । এদিকে ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে আইলিংটন কমিশনের 
'যে-রিপোর্ট বাহিন হয়, তাহাতে ভারতবাপীর নরকারী চাকরিতে উচ্চপদে 
নিয়োগের আশ লোপ পায়। অথচ উচ্চপন্ধে ভারতীয় নিয়োগের উদ্দেশ্য 
লইয়|ই যে-কমিশন গঠিত হয়, তাহ।র অধিকাংশ সদন্ত বুটিশের স্থায়ী প্রতুত্ 
অন্ষুন্ন রাখার পক্ষে নত প্রকাশ করেন।* 

কাঙ্গেই একদিকে যুদ্ধের গ্রর়োজনে ভারঠের থাসর্বন্ব নিয়োগ ও 
শোষণের উ'দদশ্তে যেমন চতুর ইংরেজ রাঁজনীতিকগণ অজস্র সাধুবাদ জানাইয়। 
দাসজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণধিকার দানের কথা ঘোষ করিতে থাকে? 
তেননি অন্দিকে ভারতে ইংরেজ গর্ণনেন্ট উগ্র দমননীতি চালাইয়। 
জনসাধারণের কঠরোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা “লোপ করিতে থাকে 5 অধিকল্ত 
সরকারী চাকরিভেও সর্বোপারে বৃটিশ গ্রনৃত্ব কায়েম রাখার পাকা ব্যবস্থা হয়। 
এই হেতু ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধোই ব্যাপক অসন্তোষ দেগা দেয়। ? 

এই দুর্দেবের পটভুমিকার মিসেস বেশালঃও তিলকেব তোমরুল আন্দোলন, 


* অবগ্ঠ কমিশনের ভারতীয় স্তম্ত মেদার্সআব্দার রহিন এবং চৌবগ উত্ত দিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 
জী্গাইয়! স্বত্ত্ব মতামত জ্ঞাপন করেন। এই সময় ছুই শত হইতে পাচ শত টাকা বেতানর 
১১,১৬৪ টি পদের মধ্যে শতকরা! ৪২ জন, পাঁচ শত ও তদুর্ী বেহলের ৪,৯৮৪ টি পদের মধো 
শতকরা ১৯ জন এবং আটশত ও. তদুর্ধ পদে শতকর! মাত্র ১* জন ভারহীয় নিযুক্ত ছিলেন। 
অধিকন্ত দিবিল সাঁবিসের বয়স ২৪ হইতে কমাইয়। ১৯ কণার প্রস্ত'ব হয়, আর ৭৫৫ টি সিবি- 
লিয়ান চাকরির মধো! এক চতুর্থাংশ ভারতীর্দদের দ্বার| পুধণ করাইকার এবং পুলিশ বিভাগে শত- 
করা মাত্র ১* জনকে গ্রহণের কথ| হয়। 

+ “আমর! যেনন মানবজাতির বন্ধনদশ| মোচন্রে উদ্দ্যে সংগ্রাম চালাইটৈছি, ভারতীয় 
গসৈগ্ঠরাও অনুরূপ উদ্দে্ঠে যুদ্ধ করিতেছে । মানবসনাজের মহাহিতে ভারত তাহার বহ 
জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করিয়াছে। আমাদের জয়লাহের ফলে সামাজজোরই জয়লাত 
হইবে ।”- লর্ড হাালডেন। 





অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ২৪৩ 


দেশবাসীর মন জুড়িয়ে বসে; অবর্দমিত আশাআকাংখ। ব্যক্ত করার জন্য 
শিক্ষিত সন্প্ররার নানাস্থানে হোম্রুপ লীগের শাখা স্থাপন করিয়! জাতি হিসাবে 
ভারতবাদীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ও শ্বায়ত্তশাসন দানের ন্যাব্যত। প্রতিপাদন 
করিতে থাকেন। কিন্তু দেশবাসীর এই অতিসঙ্গত ও প্রার্থামক অধিকার 
দ্বীকার করিয় নিতেও আমন্লাতন্ত্র কুগঠী গ্রকাশ করে। শুধু তাহাই নহে; 
তিলক ও বিপিনচন্ত্র পালের দিল্লী ও পাগাব এবং বেশান্তের মধ্যপ্রদেশ ও, 
বেরার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। একমাত্র বাউলা ছাড়া ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে 

এই মর্মে আদেশ জারী কর! হয় ঘে হোঁমরুল লীগের উদ্ভোগে অনুঠঠিত জনসভার 
ছাত্র! যোগ দিতে পারিবে না । অধিকন্ক মীত্রাজের গবর্ণর লর্ড পেপ্টল্যাণ্ 

হোমরুল আন্দোলনের সাফল্যে ক্ষিপু হইয়া মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে (১৯১৭, 

২৪শে মে ) বেশান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন। বেশান্ত 

“নিউ ইত্ডিয়াতে” ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়। উহার সমুচিত জবাব দ্রেন। 

ইহাতে বেশান্ত এবং তাঁহার সহকর্মী ভ্রীঘুত বি, পি, ওয়াদিয় ও মিঃ জি, 

এস, আরুণ্ডেরকে অন্তরীন কর] হয়। 

নিয়মতান্ত্রিক আন্দে।লনের বিরুদ্ধেও সরকারী দমননীতি অবলম্বিত হওয়ার 

হৌমরুল আন্দোলন দেশবানীর মধ্যে ব্যাপক হইরা। পড়ে 2 দেশের নানাহানে 

সভাসমিতির মারফত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হইতে থাকে।। এদিকে 

তিলকের উদ্ভোগে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি এই দমনশীতির বিরুদ্ধে ভারত- 

সচিব ও বড়গ্লাটের নিকট প্রতিবাদলিপি পাঠান; অধিকন্ধ জুলাই মালে 

কমিটির বৈঠকে নিরুপদ্ররব প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্তের প্রস্তাবও উত্থাপন 

করা হয়। জনসংযোগ-বঞ্চিত যে-কংগ্রেদ আবেদননিবেদনে অভ্যস্ত হইয়! 

পড়িয়াছিল, জনমন্ত-সমাধত তহাবাই এখন সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধ 

প্রতিবাদ ও দাবী জানান, আন্দোলন আরম্তের হুম্কী দেখান! 
ইহাই করগ্রেসী দৃষ্টিঙ্গী ও মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তনের প্রথম নিদর্শন। 


২৪৪ ভালপতের মুক্তিসংগ্রাম 


১৯১৭ সালের প্রথম দিকে মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষী সঙ্কটাবস্থা । রাশিয়ায় 
বিপ্লব ঘটার মিত্রপক্ষ তাহার সাহাষ্য হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্ত মাঞ্িন 
যুক্তরা জ্ঞাতি বৃটেনের সাহাধ্যার্থ অগ্রদর হইলে অবস্থা কিছুটা আশাপ্রদ 
বলিয়। মনে হয়। তাহা ছাড়া, মিত্রপক্ষ এই সময় জগঘাঁনী ক্ষুদ্রবৃহৎ সকলের 
সহানুভূতি আকর্ষণ ও সাহাধ্যলাভের উদ্দেশ্তে পরাধীন জাতিসমূহের আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্থায়ত্তশাসন অর্জনের গালভরা বুলি সুকৌশলে প্রচার 
করিতে থাকে । কিন্তু হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী আটক হওয়ায় 
আন্দোলনের ত'ব্রত! আদৌ হ্রাস পায় না। পক্গান্তরে উহার গণ্তী ক্রমশ 
আন্তরীতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে, বেসরকারী ও নিঃসহায় ভারত- 
বাসীর দাবী বিশ্বদভায় উপস্থিত করার ব্যবস্থা হয়। “হোমরুল লীগের” 
তরফে মিঃ জোমেফ ব্যাপটিস্তা বিলাতে ভারতের আশাআকাঙ্া ও দাবী 
গ্রচার আরস্ত করেন; কিন্তু পরবৎসর ভাঁরত হইতে ছুইটি প্রতিনিধি দল 
বিলাত অভিমুখে রওন। হইলে কতৃপক্ষ একটিকে জিব্রণ্টার এবং অন্যটিকে 
সিংহল হইতে ফিরাইয়] দেয়। ইহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসনেত ও মাদ্রাজ 
হোঁনরুল- লীগের সভাপতি স্তর স্থ্রহ্মণ্য আবরার ভারত গবর্ণমে্টের 
অবলম্থিত দ্মননীতির কথ। বিবৃত করিয় ১৯১৭ সালের ২৪শে জুন যুক্তরাষ্ট্রের 
তদানীন্তন ব্লাপ্্পতি প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট এক বিবরণ পাঠান। 
ইহার ফলে বুটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিচলিত হুইয়। পড়ে এবং তাহার! ইহাকে 
ভারতের আভ্যন্তরীন শাঁসন ব্যাপারে ভিন্ন রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপের আহ্বান বলিয়া 
মনে করে। এইহেতু নবনিযুক্ত ভারত সচিব মণ্টেও সাহেব পার্লামেন্টে 
বক্তৃতাকালে শ্তর সুত্রঙ্গণ্যের পত্রপ্রেরণকে 'কলঙ্কজনক ও অযৌক্তিক+ বলিয়৷ 
ধিকার দেন। এই অপমানজনক উত্তিতে ক্ষুব্ধ হইয়| প্রতিবাদ স্বব্ধপ তিনি 
বৃটিশ প্রদত্ত সম্মন "স্তর উপাধি ত্যাগ করেন। 

ইতিমধ্যে যুদ্ধের চাঁপে ভারত সম্পর্কে কুটিশ নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 


অহিংস অসন্রঘোগ আন্দে।লন ২৪০ 


চিত হয়। মেসৌপটেমিয়ায় ভারতীয় বাহিনীর বিপর্যয় ঘটার কারণ (১৯১৭ 
সালের জুলাই ) সম্পর্কে তদন্ত কমিটির বিবরণ বাহির হওয়ায় পার্লামেন্টে 
ভারত সরফারের অকর্মণ্যতা ও অযৌগ্যতার কঠোর সমালোচনা হয়; 
এক্ষেত্রে প্রাক্তন সংকারী ভারত সচিব মিঃ এডুইন মণ্টেগু অগ্রণী হন। কিন্থ 
বুটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাষধুরদ্ধর মিঃ লয়েড জর্জ ভারতীয়দের বিশ্বাস- 
ভাজন বলিয়৷ স্বীকৃত ব্যক্তিকেই মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেনের স্থলে ভারত- 
সচিব নিযুক্ত করেন। অবশ ভারতবাসীর তুঠ্টি সাধনের এবং আশু ভবিষ্যতের 
কথ স্মরণ করিয়াই এই পরিবর্তন। 

মিঃ মণ্টেগড ভারত:সচিব পদে অধিঠঠিত ভইয়াই« ভারতীয় সৈশ্তাবাহিনীতে 
নৃতন প্রথ। প্রবর্তন করেন।* অধিকন্তু ভারত-শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত 
বুটেনের ভবিষ্যৎ নীতিও তিনি ১৯১৭ সালের ২*শে আগষ্ট এক বিখ্যাত 
ঘোঁষণাবাণী মারফত প্রচার করেন। ? শুধু ইহাঁতেও ক্ষান্ত না থাকির1 সরকার 
আর একধাপ আগাইয়। যায় এবং জনসাধারণের বিরূপ মনোভাঁবকে গবর্ণ" 
মেণ্টের প্রতি অনুকূল করিয়। তুলিবার উদ্দেস্তে সেপ্টে্বরের প্রথম ভাগে 
১৬পত আটক ভারতীয়ের মধ্যে শুধু বেশান্ত ও তাহার অন্থগামীদ্বয়কে 
'বিনাসঠে মুক্তি দেয়। অথচ সরকারী এই ক্ষুদকণীয় উৎফুল্ল হইয়া নরম- 
পম্থীর। গবর্ণমেন্টের গুণগানে মুখর হইয়। উঠেন এবং এমনকি শাসনপংক্রান্ত 
ঘোষণাকেই ভারত, শাসনের “ম্যাগ্ন। কার্টা' বা! সনদ নামকরণ করিয়] 
আত্মতৃপ্তি লাভ করেন! | 


* সৈচ্ভদলে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ সম্পর্কে যে বিক্ষোভ ছিল, তাহা গ্রশমনের 
প্রথম ধাপ হিসাবে ৯জন ভারতীয় সর্বপ্রথম “কিংস কমিশন' লাভ কররৈন। 


+ “শাসনবিভাগ্নের প্রতোক ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যার় ভারতবাসার নিয়োগ এবং বুটিশ 
সাআাজ্যের অবিচ্ছেন্ত অংশ হিসাবে ভারতে ধাপে ধাগে স্বায়ত্তশাসন-মুলগক গবর্ণমেন্ট প্রবর্তনের 
উদ্দেস্তে স্বাধিকারমূলক শামলপদ্ধতির ক্রমোন্নতি সাধন করাই হইল বুটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি; 
ভারত গবর্ণমে্ট এই নীতির সহিত সম্পূর্ণ একমত।” 


পাশ পেপে স্পা শিস ০ শী শিপ শি সা - শা শা পাপ শি (এ অপ 








২৪৬ ভারতের মুক্জিদংপ্রা 


ইহ1 সত্বেও ১৯১৭ সালের কলিকাতা অধিবেশনে তিলকের আবেদন 
অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস বেশাস্তকেই সভানেত্রী পদে নির্বাচিত 
করিয়] যুগপৎ বুঁটিশ দমননী তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং চরমপন্থীলের আদশ- 
নিষ্ঠা ও দুঃখ্ররণের প্রতি আদ্া জ্ঞপন করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 
নরমপন্থীর। বেশান্তের রাষ্পতি পদল|ভের বিরোধী হওয়ার গুরুতর অবস্থার 
উদ্ভুব হয়; এমনকি কংগ্রেসের মধ্যে ছুইটি অভ্যর্থনা সমিতি পর্যন্ত গঠিত হয়। 
কিন্তু নরমন্থীদের বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ প্রতিকূল হওয়ায় ১৯০৮ সালে সরা 
কংগ্নেদের মত এবার আর কংগ্রেন দখল করিয়।1 থাঁকাঁর মত সাহস তাহাদের 
ছিল না। বরং কংগ্রের্স হইতে নিঃশন্ধে অপদরণ করিবার দুমিক। হিসাবে 
তাহার জনমতের সিদ্ধ[ন্তের নিকট নতি স্বীকার করির। বেশীন্তকেই রাষ্ট্রপতি 
স্বীকার করির! নেন। ইহার পর আর তাহার] কদাপি কংগ্রেসে ঘোগ দেন 
নাই। কংগ্রেদও বিব্নের ধারা অনুবারী দেশবাসীর চিত্ত জর করিয়া 
তাহাদের মুখপাত্ররূপে পরিগণিত হইতে আরম্ত করেন। 
ুদ্ধগরনিত নৈরাশ্ঠের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবাসীর, মধ্যে একদিকে কংগ্রেসের 
গ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা বাড়িতে থাঁকে, অন্তর্দিকে কংগ্রেসও গবর্ণমেণ্টের 
নিকট সাধারণের দাবী পেশ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথ হইতে গণ-আন্দোলনের 
দিকে গতি নেয়। ইহাতে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হয় এবং যুদ্ধে সম্কটজনক 
অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বুটিশ গবর্ণমেন্টও বিব্রত বোধ করিতে থাকে । কেনন! 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন ভারতের ধনজন যুদ্ধের প্রয়ো জনে অবাধে নিয়োগ করা অনন্তর 
হইয়। পড়িবে বলিয়! প্রতীয়মান হয়। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীর বিরোধিতা 
জন কবিবার মানসে ভীহার। ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুকে* ভাবী শাসনতত 


ঃ রন ১৯১৭ সালের ১*ই নভেম্বর ভারতে পৌছেন এবং ১৯১৮ সালের ২৩ণে 
এপ্রিল পথন্ত এখানে অবস্থান করেন। তিনি ও ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেম্সফোও 
একযে!গে শালন সংক্ষার সং্রান্ত দলিল রচনা করেন বলিয়! প্রকাশ। ইহাই মণ্টেগু 
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রচনার উদ্দেস্তে নেতৃবর্গ ও আমলাদেয় সহিত পরামর্শ করিবার জন্ক এদেশে 
পাঠায়। ভারতে বামপন্থী শক্তির অভ্যুদয় দেখিয় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বেশ 
একটু চিন্তিত হই! পড়ে এবং সেই জন্যই দক্গিণপন্থীদের হাত করিয়া ভীরত- 
শাদন ব্যাপারে এগীজ্ামিল দিবার উদ্দেশ্যে এক নূতন শাসন সংস্কারের 
পরিকল্পনা! ঘোষণ। করে। 

যাহা হউক, আসন্ন শাসন-সংস্কীরের খবর বটিয়। যাইবাঁর সঙ্গে ভারতে 
প্রগতিবিরোধী শক্তিসমূহ মাথ। চাঁড়] দিয়া উঠে। উহার] দেশহিতের 
পরিবর্তে আত্মহিতের কথ? সর্বাগ্রে স্থান দিয়। ভারতের উন্নতির পথে বাধা 
জন্মায়। 

দুই শ্রেণীর লোক ভারতবাঁসীর আশাআঁকাঙ্খার পদে পদে বিরোধিতা 
করে যথ! (ক) ভারত গবর্ণমেন্টের চাকুরিয়া বৃটিশ আমলাশ্রেণী (ইংরেজ 
সিবিলিয়ান ও উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ) ও বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ-সমাজ ;* 
এবং (খ) বুটিশ সাহাঁধ্য ও সহবোগিতায় বিশ্বামী কয়েকটি দশ বথা মডারেট 
দল, জাস্ট পাটি, হিন্দ-মহাসভ1, জমিদার, দেশীয় রাজা ও কারেমী স্বার্থ 
প্রভৃতি। অত প্রথম ও শেমোক্ত দলের নীতি ও কার্ধোদ্ধার কৌশলের 
মধ্যে গুণ ও পবিমাণগণ্ত পার্থক্য থাকিলেও উহাদের সামগ্রিক ফগাফল 
জাতীয় স্বার্থবিবোধী হয়। 


সপ 





পপর পপ পাশাপাশি শশা শত শি ৭ 


চেম্নফোর্ড দলিল; সংক্ষেপে ইহাকে মণ্টফোড রিপে বঙে। ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই 
উহ! সাধারণো প্রকাশিত হয়। 

* ভারতে অবস্থিত ইংরেজ সওদাগষ্ট শ্রেণী হ্মাজের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯১৩ সালে 
যুরোগীয়ান [ডিংফল্গ এসোঁসয়েশন পুনর্গঠন করিয়। উহার নৃতন নামকরণ করে মুরোগীগ্ান 
এসোসিয়েশন । উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে ইলবা্ট বিলের বিরুদ্ধত1 করিবার উদ্দেশ্যে 
গঠিত উক্ত এসোসিয়েশন বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করে| ইদানীস্তনকাল অবধি তাহার) 
সর্বোপায়ে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিত। করিয়া আমিতেছে। 


২৪৮ “ভারতের মুক্তিসংগ্রাম 


যুরোপীয়ান এসোপিয়েশন তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুনায়ী দেশ-শাসনে 
ভারতবাসীর অপটুত্ব এবং ম্ব-সমাজের স্বার্থরক্ষার উপবৌগিতা প্রতিপন্ন 
করিয়! ভারতসচিবের নিকট লিপি পেশ করে ? পক্ষান্তবে মাত্রাজের “জাস্টিন 
পাঁ্টি* তথাকার অব্র।ন্ধণদের জন্ট বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং এমনকি পৃথক 
নিবাচন ব্যবস্থার দাবী জানায় । পাগ্রাবের শিখগাও পৃথক নির্বাচন চাহে) 
এই সময় হিন্দু মহাঁসভার অস্তিত্বের কথাও লোকে ভাগভাবে জানিতে পারে। 
সর্বপ্রথম ১৯"৭ সালের জান্ুয়ারীতে “সমগ্র হিন্দুসমাজের স্বার্থরক্ষাকলেঃ 
পাঞ্জাবে হিনুমহাঁদভার গোড়া পত্তন হয়। প্রধানত হিন্দুিগকে সঙ্ঘবদ্ধ 
করিয়। মুসলীম লীগের জাতীয়তাবিরোধী কার্কলাপের বিরুদ্ধে আন্দৌলন 
করাই উহ্বার উন্দেশ্ত হিল। তবে ১৯০৯ সালে সমুদর অবস্থা পর্যালোচনার 
উদ্দেশ্তে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি স্তর প্রতুল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
লাহোরে পাঞ্জাব হিন্দু সম্মেলন হর়। পরবর্তী বৎসর ডিসেম্বর মাসে 
এলাহাবাদে বিশিষ্ট হিনদুগণ গিলিত হইয়া অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা 
গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্ত নানা কারণে উহ1 কাঁধে পরিণত ন| হইলেও 
হরিদ্বারে মহাপভার বাধিক অনুষ্ঠান হইতে থাকে । পক্ষান্তরে ১৯১২ মালের 
পর লীগ নান! কারণে ইংরেজবিরোধী ও কংগ্রেস-অন্রাগী হইয়। পড়ায় 
সহাসভার তরফ হইতে আন্দোলন আরন্ত করার কোনই শ্থুযোগ ছিল 
না। এই হেতু ১৯১৮ সাল প্বন্ত তাহাদের তেমন সাঁড়। পাওয়| যায় 
নাই। তবে ১৯১৭ সালে ভাবী শাদন-সংস্কার সম্পকিত ঘোষণার পর 


৮ ৮প০ শি শশী পিস্পোসসী পপর আপা জা ১৪ ৮৯ সপ সপ পপ পাপা ০4 





পল পপ 





£ দাঁক্ষিণাত্যে বিশেষত মাত্রাজে ত্রান্মণর। শিষ্তীদীক্ষার অগ্রণী ; বিস্তু নামাজক রঙ্গণ- 
শীলত| ও গৌড়ামির ফলে স্পৃ্পৃ্ত ভেদ এতই প্রবল যে, "পারিয়া' নামক অস্তাজ শ্রেণীই 
শুধু অন্পৃগ্ঠ নহে, অন্যন্ত অব্রাঙ্গণ শ্রেণীও ম'ননর্যাদায় ত্াক্মণদের তুল্য বিবেচিত হয় না। 
এই বৈষম্যকে ভিত্তি করিয়া জাস্টিদ পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩৭ সালের নুন শাসনতন্ত্র অনুযারী 
নির্বাচনের পর উক্ত দলের প্রভাব খর্ব হইয়াছে। 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ২৪ 


মহাঁসভাঁও হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করার ব্যাপারে সজাগ ও উদ্যোগী 
'হুইয়। উঠে এবং ১৯১৮ সালে দিল্লীতে রাজ। স্তর রামপাল সিংহের সভাপতিত্বে 
উহার ৫ম অধিবেশন হয়। কিন্তু তৎকালে উহার প্রভাব মাত্র জনকয়েক 
রাঁজামহারাজা ও 'নভিজ্গাত শ্রেণীর বক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 

ভারতের একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান যখন প্রগতি-বিরোধী কর্মতৎ্পরত। 
অবলম্বন করিয়। দেশের বুহস্তর স্বার্থহানির কারণ হইয়। উঠিতে থাকে তখন 
তাঁরত লচিব মণ্টেগ্ড সাহেবও নরমপন্থীর্দিগকে প্ররোচিত করিয়া এক নূতন 
সঙ্ঘগঠনে উদ্ধদ্ধ করেন। উহী৷ যাহাতে কংগ্রেসের প্রতিদন্দী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইতে পারে এরূপ মনোগত ইচ্ছাই তাঁহার ছিল।* কাজেই 
ভারত সচিব পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তিনি ভারতহিতের জন্ক যে-সাধু 

ংকল্প একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাআজ্যিক স্বার্থের সঙ্বর্ষে তাহ! 
নিত্বান্তই অসার বলিয়। প্রমাণিত হয়। 

১৯১৮ সালের প্রথমদিকে কলিকাতায় ভারত সচিবের অনুপ্রেরণায় 
“জাতীয় উদারনৈতিক লীগ' স্থাপিত হয়। তখনও শাঁদন সংস্কার 
সংক্রান্ত প্রস্তাব সাধারণ্যে ঘোবিত হয় নাই । কিন্ত প্রস্তাবের মর্ম প্রকাশিত 
হইবার পর ভারতীয় জাতীয়তার পুরোধা হ্থুরেন্ত্রনীথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
সভায় নরমপন্থীরা মণ্টেগ্ড সাহেবকে অকুঠ প্রশংসা করেন। কিন্ত নয়! 
শাসনতন্ত্রে শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর অধিকার শ্বীরূত হইলেও তাহাদিগকে 
প্রকৃত ক্ষমতা না দেওয়ার চরমপন্থী-প্রভাবি ত কংগ্রেল উহার তীব্র বিরোধিত। 
করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে নরমপন্থীদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা 


পোস্ত পাপ ৯ পাপ শপ 








সা পিশাীশিশস্দ পশা শিক 








%* "আমর! উদারনীতিক দল গঠন সম্পর্কে আলোচন! করিলাম । তাহার! [ সতান্রপ্রসন্ 
নিংহ (পরে লর্ড) ও ভূপেন্দ্রনাথ বনু ] এবিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইলেন। | কথ। ও কাজে 
তাহারা এক থাকিবেন বলির আমি মনে কৰি।”- মন্টেগু-প্রণীত রোজনাম্ডয় ১৯১৭ 
সালের ১২ই ডিসেম্বর লিখিত। 


২০ ভাঞ্তের মুজিজিসংপ্রাম 


একেবারে লোর্প পান্ন এবং তীহাদের 'অতীত ত্যাগ ও অব্দান সত্বেও 
রফাপন্থী ও বুটিশ-সহবোগী বলিয়। তাহাদের প্রতি কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞর ভাব. 
দেখান হইতে থাকে । তাহ।দের কেহ কেহ জনতার হাতে লাঞ্ছিত পর্যন্ত 
হন। কাজেই ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে শাসন সংস্গীর সংক্রান্ত প্রস্তাব 
আলোচনার্থ বোম্বাই-এ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইলে তাহাতে 
নরমপন্থীরা যোগ দিল না| * এইভাবে এককাঁলের চরমপন্থী বলিয়। কীতিত 
ন্তৃবৃন্দও প্রগতিমূলক আনেলনের সহিত তাল রাখিতে না পারায় ধিকুত' 
হন এবং জাতীর সংকটকালে রাজনীতির কলকৌলাহল হইতে নেপথ্যে গিয়। 
নিভৃত বিশ্রস্তালাপে রহ খাকেন। 

বোসম্বাই-এর বিশেষ অধিবেশনে অভ্যর্থন। মমিতির সভাপতি হন বামপন্থী 
বল্লতভাই প্যাটেল এবং সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেণী নেতা পাটনার দৈয়দ 
হাসান ইমাম। তিলক শীসন সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন কালে 
মন্টেগু-রিপো্ের দৌক্রটি উদঘাটন করিয়া কয়েকটি বিষয়ে সাধুবাদও 
করেন। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা ঘাইনে বে, গৃহীত প্রন্তাবটি 
চরম, নরম ও প্রগতিশীল প্রভৃতি দলের মতসাম্্ন্তের প্রচেষ্টা ছাড়া আর 
কিছুই নহে।+ তবে শ্বদেশভক্ত ভারতসন্তানদের কণুরোধ' কল্পে রাউলাট 
কমিটি অস্থায়ী ভারতরক্ষা আইন : স্থায়ী করার সুপারিশ করিলে উহার তীব্র 
গ্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হর়। অধিকন্ত ত বংসর (১৯১৮ পাল) দিল্লীতে 
পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে অনুঠিত (বিখ্যাত নেতা! হাকিম 


স্পা স্পা 
জপ পাস শশী পপ প্পিপাশ দাশ শশী শাশীশাশ্াাীাীীশিশিশীপিশশালি শিল শশী ীশিশীসেপীসসসপিসপাপশটা 


£ ভরুরী অবস্থার উ্ত হইলে কোন বিষয় আলোচনার জগ্ত বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 
করার রীতি এই প্রথমবার কংগ্রেম প্রবতিত হয়। 

1 “কংগ্রেস নিশ্চয়ই মন্টেগু-প্রস্তাব অগ্রাহা করিবেন, একখ। এক দল লৌক বলিতেছেন 
ক + কিন্ত আমাদের প্রস্তাবে এক দলের অভিজ্ঞতা, অন্ত দলের চরম মতবাদ এবং তৃতীয় 
দলের দ্রেত এ্রহণশীলতার সময় কর! হইয়াছে ।”_-তিলকের বক্তৃতা । 

£ রাউলাট কমিটির রিপোর্ট ১৯১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল বাহির হয়। 


অহিংস অসহযোগ আংম্গালন ২০১. 


আজমল খা অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি ছিলেন) কংগ্রেসের সাধারণ 
অধিবেশনে বে-প্রন্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে ভারঙবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী 
জানাইয়] প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারকে 'নৈরাশ্তঙ্ঘক ও অনাবশ্তক* বলিয়। 
নিন্দা' কর! হয়। লক্ষ্যের বিষয়, ইহার মধো শাসনতন্ত্র রচনায় ভারত- 
বাসীর দঢ ও অকুঠ দাবী এবং ঘরোর1 ব্যাপারে বহিঃশক্তির হশ্ুক্ষেপের 
বিরুদ্ধে জনমত ধ্বনিয়া উঠে। ভারতের ইহাই বিদেশী প্রভাবদুক্ত আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণ।ধিকার লাভের প্রথম ঘে।বণ|। 

নৃতন অবস্থার উদ্তপ হওয়ায় কংগ্রেস রাজনীতিতেও আভ্যন্তরীন সংকট 
প্রকট হর; নেতৃবর্গ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ। সম্পর্কে একমত হইতে পাঁরিলেন- 
না এবং সংগ্রামোনুখ দেশবাসীর নিকট নূতন পথ প্রদর্শনে অসমর্থ হইলেন। 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন মোহনদান করমটাদ গান্ধী জনমতের পরীক্ষায়, 
উত্তীর্ণ হইয়। পুরৌভাগে আসিয়া ঈড়াইসেন। 


চম্পারণ, খেড়া ও আমেদাবাদ 

১৯১৪ সাপ্সের শেষভাগে গান্ধিদী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ৮ কিন্তু 
ভারতীয় বাজনীতিস্ত্রে নবাগত হইলেও দৃক্ষিণআফ্রিকার সংগ্রাম, 
পরিচালনায় তিনি বে-সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিচর দ্রেন, তাহার ফলে ভারতীফ 
নেতৃবুন্দের মধ্যে তাহার মর্ধাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পার়। কিন্তু ভারতে, 
আপার সঙ্গে সেই তিনি অবিসম্বাদী নেতৃত্বের পদ লাভ করেন এবং 
জনসাধারণের চিত্ত জয় করেন, একথা বলা সঙ্গত নয়। নূতন অবস্থা" 
সপ্রাত ভাবধারার স'হত সামগ্রস্তে অপারগ প্রাটীন ও প্রগতিবিরোধী: 
নেতুবুন্দের ক্রমিক কর্মক্ষমতা লোপ, তিরোধান ও অপসারণ একদিকে 
বেমন দেশে নুতন নেতৃত্বের পথ স্থুগম করে, অন্ত্দিকে তেমনি তাহার 


ইং ভারতের মুক্তিন্নং প্রা 


ব্যক্তিগত ভাবাদর্শ, সাধন, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালনায় স্বাভাবিক পটুতী, 
সাধারণের মধ্যে কর্মোনাদন| স্থষ্টির কৌশল এবং রাঁজনীতিক্ষেত্রে নূতন 
কর্মহচী প্রবর্তনের জন্যও এই আচারবাবহারে সাদাসিধা ও অনন্তসাধারণ 
ব্প্চির প্রতি ক্রমশ দেশবাসী আকৃষ্ট হইতে থাঁকে এবং পরিণামে তাহার 
নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া নেয়। 

গোপালকৃষ্খ গোথলে গান্ধিজীর বাজনীতিক গুরু ; ক গান্ধিজী 
ভারতে পৌছিবার অব্যবহিত পর তাহার মৃত্যু হয়। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের 


ভুইদলের মধ্যে আঁপোধ-বিরোধী প্রাচীনগন্থী নেতা স্যর ফিরোজ শাহ 
মেট তখন পরলোকে ; স্ুরেন্দ্রনাথেব জনপ্রিয়তাঁও অন্তগামী। তবে 


সুদীর্ঘ কারাবাসের পর রাজনীতিতে তিলকের পুনরাগমনে এবং বেশান্তের 
নবপ্রবেশে ভারতে নূতন কর্মচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে; অধিকন্ধ তিলকের 
সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের বাু স্পর্শে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ কংগ্রেসের 
মধ্যে সংহত হইবার উপক্রম করে। জিন্না-নেতৃত্বে মুসলীম লীগণ্ড তৃতীয় 
পক্ষের ইঙ্গিত, প্ররোচন। ও হন্তক্ষেপ ছাড়াই দেশের শাসনতন্ত্র রচনায় 
স্বগ্রথমবার ্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে লক্ষৌয় কংগ্রেপ-লীগ চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়।, এমনকি ইতিমধ্যে গর ও বিপ্লব আন্দোলন সরকারী নিস্পেষণে 
স্তিমিত হইলেও হোমরুন আন্দোলনের কাঁরারু্ধ নেতৃবৃন্দের মুক্তিকল্পে 

ংগ্রেসের তরফ হইতে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নিকুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন 
আরন্তের পরিকল্পন! হয়; * কিন্তু নুতন ভারতসচিব মিঃ মন্টেণ্ড কতৃক 


এপস পাশা পপ পনপপপপশাদ পপ সপ 





পাপা পাপা শপ আ. 





শত ১৯... ৯ পাশা ৯০ আআ জি পল আদ আসা সী লা 


* ১৯১৭ সঙ্লের ২৮ শে জুলাই কংগ্রেদ ও লীগের এক মিলিত বৈঠক হয়। নিরুপন্্ব 
প্রতিরোধ আন্দোলন চালনা! সংক্রান্ত নীতি ও উক্ত পন্থ। গ্রহণ করার যৌক্তিকতা 
সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটিসমূহ ও লীগ কাউঙ্সিজের নিকট ছয় সপ্তাহের মধ্যে মতামত 
পাঠাইবার অনুরোধ করা হয়। আগস্ট ও সেপেম্বর মাসে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি এই 
সম্পর্কে যথোচিত বিবেচনা করে। বেরার আন্দোলন আরম্তের পক্ষে মত দেপ্ু; মন্টেগুর 
এআসন্ত্র আগমন প্রত্যাশায় বোম্বাই, বর্ম ও পাঞ্জাব এবং দেশের 'বর্তমান পরিস্থিতিতে' যুক্ত 


লাশ দিশা 


,অজ্িংল অসহযোগ আন্দোলন ২৩ 


বেশাস্ত প্রভৃতির মুক্তিদানকে সদিচ্ছামূলক ইঙ্গিত বলিয়া মানিয় নিয়া 

ংগ্রেন উক্ত পরিকল্পন। প্রত্যাহার করেন। মুক্তিলাভের পর বেশান্তও স্বম্ং 
উহ্থার বিরোধিতা করেন। কাজেই প্রত্যক্ষ সম্বর্ধমূলক কর্মসথচীর সন্ধান 
পাইয়া নৃতনপন্থী খে-তরুণ দল উৎফুল্ল হইয়! উঠিয়াছিলেন, তীহার এই 
পশ্চাদপনরণে নিরাশ হন। 

দেশের এই কলকোলাহল, পরিবর্তন ও ঘাতপ্রতিঘাতের মুখে গান্ধিজী 
কিন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে শনৈ শনৈ নিজের সুনিি্ই পথ রচনা করিয়া 
চলেন। এই ব্যাপারে প্রবীন নেতৃবুন্দের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ করিয়া 
গান্ধিগীর রাজনীতিক গুরু গোখলের প্রতিদন্দী বাল গঙ্গাধর তিলক 
প্রথমাবধি তাহার প্রতি প্রীতির 'ভাঁব পোষণ করিয়া আসেন এবং তীহাঁকে 
নানা ভাবে সাহাঁধ্য করেন। কূটনীতিক জটিলাবর্তে ইহা অস্বাভাবিক 
মনে হইলেও তিলকের এই গুঁদার্ধ এবং উপযুক্ত লোক নির্বাচনের অসাধারণ 
দক্ষতা নিঃননোহে তাহার হৃদয়বত্তী, ও গভীর অন্তূ্টির পরিচায়ক। এমনকি 
রাজনীতিতে . তিলক কংগ্রেসে যে-বামপন্থী; শর্তসমূহ সংহত করিয়া 
নৃতন আন্দোলনের স্থট্টি করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ৷ গান্ধিজীর ভাবী 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভিত্তিমূল বলিয়। পরিগণিত হয়। 

১৯১৬ সালের ইতিহাস-খ্যাত লক্ষৌ-কংগ্রেসে বিহারের প্রতিনিধি 
বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ কতৃক উতাপিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হম 
বযথ। ১--- 

গবর্ণমেন্টের নিকট রাষ্ট্রীয় সমিতি এই মর্মে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, 





স্পা আপা পাস পিপল তাপ সপ পীপিপপাপ্পাপসপ 


প্রদেশ স্থগিত রাখার পক্ষে রায় দের । পক্ষান্তরে বিহার অভিমত দেয় যে, প্রথমে 
ূর্বনির্দিষ্ট দিবসে নেতৃবৃন্দের মুকি দাবী করিয়! বার্থকাম হইলে আন্দোলন আরম্ত 
করা হইবে। আাদ্রজও এই মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু সন্টেগ-ঘোষণার অব্যবহিত 
পর বেশাস্ত প্রভৃতির মুক্তি অন্তে ৬ই অক্টোবর এলাহাবাদে কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত 
আন্দোঙগগন অধিবেশন হয়। উহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।' 


২%$ ভ্ারতেল মুক্তিনংঞ্াথ 


উত্তর বিহারের শ্বেতাঙ্গ নীলকর ও প্রজ্জাদের মধ্যে বে অশান্তির ভাব 
বতম।ন রহিয়।ছে, সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহ! স্থির করার উপায় নির্দেশের 
উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী সছপ্য লইয়৷ একটি কমিটি গঠিত হউক। 
রাজকুমার শুরু নামক কংগ্রেসে উপস্থিত বিহারী কিষাণর্দের জনৈক প্রতি- 
নিধিব আগ্রহহেতু উক্ত প্রন্তান উত্থাপিত হর । রাজকুমার স্বরং চম্পারণের 
অধিবাপী এবং নীলকরের অত্যাচারে উতপীড়িত। এই হেতু চিরতরে 
উক্ত জঘন্য অনাচারের প্রতিকার কল্পে তিনি উদ্যোগী হন। কিন্ত নিজের 
অক্ষমতার দরুণ তিনি কংগ্রেদ অধিবেশনে গান্ধিজীর শংণাপন্ন হন। অথচ 
আশ্চর্য এই, কংগ্রেসের থ্যাতনাম। নেতৃবৃন্দের নিকট ন1 যাইফ়া! তিনি 
নবাগত ও শ্বগ্নখ্যাত গান্ধিলগীর নিকট বিহারী কিষাণদের দুঃখের কাহিনী 
বিবৃত করেন! বাঁজকুম!র বিহারের ৩রকে গান্ধিঞ্সীকে কংগ্রেসে মীলকর 
অত্যাচার সংক্রান্ত প্রস্ত।ব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন | কিন্তু তিনি 
বিহারের অবন্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলির বিহারের তৎকালীন অন্যতম 
গ্রেমী নেতা ব্রঙ্গকিশোর প্রপাদকে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বলেন। 
কথা প্রসঙ্গে ব্রকিশোর বাবু প্রভৃতি বিহারী নেতারা তাহাকে বিহার 
পরিদর্শনের জন্ত তখন আমন্ত্রণ জানান । ূ 
এ সময় কংগ্রেসের কোন [নিদিষ্ট পরিকল্পনা ছিল ন13 উহা কতকট। 
বাৎসরিক বিতর্ক ৫বঠক মাত্র ছিল। কাছেই গৃহীত গ্রস্তাব কার্ধে পরিণত 
হইবে না আশংকা করিয়। রাজকুমার বারংবার গান্ধিলীকে মাত্র একবারের 
জন্য বিহার পরিদর্শন করিতে অনুরোধ জানান | এমনকি লক্ষৌ কংগ্রেসের পর 
তিনি কানপুর ও তত্পর সবরমতীতে গেলেও রাজকুমার তাহার পিছু ছাড়েন 
না। অবশেষে মার্চ-এপ্রিলে গাঁন্িগী বিহার ঘাইবেন বণিয়। প্রতিশ্রুতি দেন। 
. এস্থলে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, চম্পারণে সত্যাগ্রহ পর্ব আ'রন্তের 
পূর্বেও গান্ধিজ্ী ভারতবর্ষে ছুইবার সত্যাগ্রহ করবেন বলির স্থির করেন; 
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কিন্তু ছুইবাঁরই গবর্ণমেন্ট প্রাথিত প্রতিকার করায় সত্যাগ্রহ অব্ম্থনের 
প্রয়োজন হয় নাই। প্রথমত দেশে প্রত্যাবত'নের অব্যবহিত পর ১৯১৫ সালে: 
ওয়াঢ়ওয়ানে (গুজবাট) ধাত্রীদ্দের নিকট হইতে অন্যায় ভাবে শুল্ক আদায় লইয়! 
তিনি প্রজার পক্ষ অবলগ্বন করেন। বিষয়টি ছিল সামান্য এবং উক্ত কুপ্রথা 
উঠাইয়! দিলেও সরকাবের কোন ক্ষতি [ছিল ন1 $ কিন্তু উহার জন্ যাত্রীদের 
অশেষ দুর্ভোগ সহিতে হইত। ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন 
নিবেদন কর! হইলে ব্যাপারটি ধমাঁচাপ। দিবার চেষ্টা কর] হয়। এইহেতু 
গান্ধিজী অনন্যোপায় হইয়া এক জনসভায় সত্যাগ্রহ অবলম্বনের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করেন। ইহার ফলে ভারত সরকারের হস হয় এবং তাঁহারা ঈপ্সিত 
প্রতিকার করিলে গোলযোগ শিটিয়। যায়। দ্বিতীকনত, বাদশে চুক্তিবদ্ধ 
মজুর প্রেরণ বন্ধ করার জঙ্তও গান্ধিজী নুতনভাবে আন্দোলন করিতে 
থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, উপনিস্শে ও অন্থান্থ স্থানে ভারহব!সীর দুর্ভোগের 
মূল এই চুক্তিবদ্ধ মজুর। কাজেই প্র প্রথা সমূলে লোপের উদ্দেপ্তে তিনি 
বোন্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় জনমত ও সংবাদপত্র মারফৎ আন্দোলন 
আরম্ভ করেন। এমনকি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তিনি উহ! রদ করার জন 
সরকারকে হুঁশিরার করিয়া দেন। ভারতগবর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে 'অবহিত 
হইয়। উঠেন এবং ১৯১৭ সালের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্যিক সম্মেলনে সরকারী 
ভারতীর প্রতিনিধিদের ( বিকানীরের মহারাজা, লর্ড মেস্টন ও লর্ড সত্যে 
প্রসন্ন সিংহ) চেষ্টায় বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমুহে ঠিক ভারতীয় 
মঙ্গুর আমদানী করা নিষিদ্ধ হয় এবং বসবাঁস সম্পফিত কতকগুলি স্ুযোগ- 
স্থবিধ। লাভ করার প্রবাসী ভারতীয়দের ছুঃথ কিঞ্চিৎ লাবব হর। 

এই ছুইটি ব্যাপারের মধ্য দিয়! গান্ধিজীর স্নিদিষ্ট কর্মপদ্ধতি ও নৃতন 
কৌশলের যে-সামান্ত পরিচয় পরিস্ফুট হইয়। উঠে, উহার ফলে স্বভাবতই 
নিধীতিত সাধারণ ভারতবাসী তাহার প্রতি আকৃ্ট হইতে থাফে। চম্পারণের 
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নিগৃহীত কিষাণ প্রতিনিধি রাঁজকুমার শুরের আকুল আহ্বান উহারই- 
নিদর্শন। 

চম্পারণ বা চম্পারণ্য উত্তর বিহারের একটি জেলা; উহার উত্তরে 
হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, পূর্বে ও দক্ষিণে মজঃফরপুর ও সারণ জেলা এবং' 
পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলা । এই জেলায় মাত্র ছুইটি সহর 
আছে বথ। মতিহাঁরী ও বেতিয়া। উহার প্রধান শহ্য ধান হইলেও যব, গম 
ইত্যাঁদিও ভাল ফলে ; নীলও এই মাটিতেই জন্মিত। জেঙগায় যোল লক্ষ হিন্দু 
তিন লক্ষ মুসলমান এবং আন্বমানিক তিন হাজার খ্রীষ্টান বাস করে। 

১৭৯২ সালে দশশাল। বন্দোবস্ত কালে চম্পারণ “চারিটি বড় জমিদারীতে 
বিভক্ত হয় যথা বেতিয়া, রামনগর, শিবহর ও ঃখুবন। পরে শিবহর 
জমিদারীর অধিকাংশ মজ:ফরপুর জেলার অন্তভূক্তি হইয় ঘায়। তবে অধুনা 
চম্পারণে বহু ছোট জমিদারী থাকিলেও প্রধান জমিদারী তিনটিই আছে। 

১৭৯৩ সাঁল চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বৎসর; বিহার তখন বাঙগার, 
অন্ততুত্ত; এ সময় হইতে ইংরেজ কুঠিয়ালরা বেশী জম! দিয় চম্পাঁরণের 
জমিদারদের নিকট হইতে বিস্তৃত ভূখণ্ড ঠিক লইয়! নীলের আবাদ করিতে 
থাকে । তাহাদের উৎপীড়নে প্রজাদের প্রাণান্ত হয়। অবস্ত বিহারে ইহা নূতন 
হইলেও বাংলায় ইতিপূর্বেই ইংরেজ বণিকর! বহুস্থান রেশম ও নীলকুঠিতে 
ছাইয়। ফেলে। কিন্তু অত্যাচার চরমে উঠিলে বাঙালী প্রজা বিদ্রোহ 
করায় নীলের গিষ একেবারে বন্ধ হইয়া! যায়। বাঙলার নীলবিদ্রোহ দ্বার! 
বিহবীর প্রভাবিত হইলেও বিহারী নীলকর সাহেবর! সরকারী সাহায্যে 
প্রজাদের দাবাইন় রাখে । তবে ১০৬৩ সালের পর হইতে ১৯১৭ সালে 
গান্ধিল্লীর আগমন কাঁধ পর্ধস্ত, ছয় বার প্রজাবিদ্রোহ হয় এবং প্রতিবার, 
প্রজাদের সামান্য, স্থুবিধা লাভ হইলেও তাহাদের দুঃখের লাঘব আদৌ হয় 
ন1। ইহার কারণ এই যে, বাউললায় নীল আন্দোলন যেমন শিক্ষিত শ্রেণীর 
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মধ্যেও সাড়। জাগায় এবং তীহারাই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন (যথ] 
দীনবন্ধু মিত্র লিখিত “নীলদর্পণ” এবং আন্দোলনের প্রাণ-ম্বরূপ হরি 
মুখোপাধ্যায় )। বিহারে সেরূপ প্রজাদরদী কেহ ছিলেন না। বাঙলার নীল 
ক্রান্ত তদন্তের জত্ত বেকমিশন বসে তাহাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, 
নীলচাষ করিলে কৃষকের দাবী অনুধায়ী নীলের দাঁম দিতে হইবে ; উভয় পক্ষে 
নীলচাষ সম্পকিত চুক্তি হইলে অন্প-মের়াদী চুক্তি হইবে; প্রতি বছর হিসাব 
দিতে হইবে ; কাহার ক্ষেতে নীলচ।ষ হইবে, কবুলিন্নতে তাহা লিখা থাকিবে ; 
বীজের মৃন্য প্রজাকে দিতে হইবে না; নীলকর নিজ খরচে ফসল গোলায় 
তুলিবে ; নীলচাঁষের পর প্রজা ইচ্ছামত অন্য ফসল বুনিতে পারিবে; নীল 
ও খাঁজনার হিসাব পৃথক রাখিতে হইবে । গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত শ্থপারিশ 
কার্ধকর করার বাওলায় নীলচাঁষ একবারে বন্ধ হইব বায়। পক্ষান্তরে বিহারী 
কৃষকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে থাকে । অবশেষে তাহার। 
১৮৬৭ সাপে বিদ্রোহী হইলে বিঘ।প্রতি € বাঙলায় প্রায় তিন বিঘা বা 
এক একরের সমান) ৫ কাঁঠার স্থলে তিনকাঠ। করিম্বা (তিন কাঠির! 
প্রথা) নীলচাব বাধ্যতামূলক করা হয় এবং এবং নীলচাষের জন্য কৃষকরা 
বিধাপ্রতি ৬০ টাকার স্থলে ৯২ টাক] পাইবে বলিক্। স্থির হয়। কিন্ত 
নীলকরদের অত্যাচার ক্রমশ বুদ্ধি পাওয়ায় গ্রজারা ১৮৭৪-৭৮ সালে এবং 
পুনরায় ১৮৮৭ সালে বিদ্রোহী হইয়। উঠে। তাহ ছাঁড়। শেষোক্ত বছর 
বিহারে দুভিক্ষ দেখ। দেয় । কাজেই +৭৪-৭৮ সালে ও “৮৭ সালে বিঘাপ্রতি 
নীল চাঁষের মুল্য যথাক্রমে বাড়াইয়া ৯২ টাক হইতে ১০/৭ এবং 
১০1/০ হইতে ১২২ টাঁকা করা হয়। এদিকে ১৮৮৭ সালের ছুঙিক্ষ- 
পরবর্তী বৎসর বেতিয়ারাঁজের অবস্থা খারাপ হইয়? পড়িলে তিনি নীলকরদের 
মারফৎ বিলাঁত হইতে ৯৫ লক্ষ টাক? খণ করেন ; নীলকরবাও এই স্থযোগে 
আরও ১৭টি কুঠির সহিত বিশেষ ধরণের ;ঠিক1 £বন্দোব্স্ত নেয়। কাজেই 
৯৭ 
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জমিদারের উপর প্রভাব হেতু নীলকরর' প্রজার উপব বেশীমাত্রায় নান 
জোরজুলুম করিতে থাঁকে। কিন্ক অত্যাচার অসহা হওয়ার প্রজার) ১৯০৬ 
সালে তৈলহড়। নামক স্থানের কুঠির ম্যাঁনেঙ্গার মিঃ রুমফিল্ডকে খুন করিয়া 
ফেলে। অধিকন্তু, এ বৎসর বস্তায় ক্ষেতের ধান নষ্ট হইয়। গেলে প্রজাদের 
চরম দুর্দাশ। হয় । ইহ! সত্বেও নীলকরর] ককের নিকট হইতে অতিরিক্ত 
খাজনা আদায় করে, তাহাদের বেগার খাটায়, উপধুক্ত মুল্য ন। দিয়া নীল 
চাঁষ করায় ও মিথ্য। মামল। দায়ের করে। সাঠি কুঠির প্রজার! ম্যাজিষ্ট্রেটের 
নিকট প্রতিকারের জন্য দরথাস্ত করার তাহাদের কয়েকজনকে স্পেশাল 
কনেস্টবল করিয়] সাঁজ। দেওয়া হয়। ইহাতে প্রজার। না দমিম্না কালেটবের 
নিকট তদন্তের জন্য দরখাস্ত করে ; কিন্তু এবারের ফলও.ভিন্নরূপ ন। হওয়ায় 
শেখ গুলাব ও শীতল রাঁয় নামক হুইজন বীর কৃষকের নেতৃত্বে বেতিয়ার 
নিকটবর্তী গ্রামের এবং সাঠি কুঠির পার্বব্তী প্রজার নীল বোন। বন্ধ করিয়। 
দেয়। অধিকন্ত দশহরাঁর সময় বেতিয়ায় যে-বৃহৎ মেল! বলিয়। থাকে, তাহাতে 
সকলকে সজ্ঘনদ্ধ করার সুযোগ লওয়1 হয়। কিন্তু সরকারী ফৌজের সাহায্যে 
প্রজাদিগকে দমন কর হয়। অধিকন্তু তিন শতাধিক প্রজার সাঁজ। হয় এবং 
সরকার বিদ্রোহীদের ধৃ্টতার জন্য তাহাদের নিকট হইতে ৩০ হাজার 
টাক1 পিটুনী কর আদীয় করে। 

অবশ্য লোকদেখান শান্তি স্থাপনের পর এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। 
কিন্ত তদন্তের ফলাফল কখনও জানা যাঁয় নাই । তবে স্থির হয় যে প্রজার! 
বিঘাপ্রতি তিন কাঠার পরিবর্তে ছুই কাঠায় নীল বুনিবে ; নীলের দাম 
বাড়াইয়া ১২২ টাকা হুইতে ১৩1 টাক! করা হইবে এবং নীলের বদলে 
কুঠিয়ালর| অন্য শস্ত বপন করাইবে না। কিন্ত এই নিয়ম পুরাপুরি কোথাও 
পালিত হয় না। 

ইতিমধ্যে জার্মানীতে কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাকৃতিক নীলের 
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দাম পড়িয়া! বায় এবং মীল বপন লোকসান বলিয়। গণ্য হইতে থাকে। 
চল্পারণে পূর্বে ৯১ হাজার একর জমিতে নীলের চাঁষ হইত; কিন্তু ১৯১৪ 
সালে সেখানে ৮ হাজার একশত একর জমিতে নীলচাঁষ হয়। এরূপ অবস্থার 
কুঠিঘাল সাচ্গেবর1] নীলের চাষের দরুণ যে-লাভট। পাওয়া বাইত তাহা 
ককের নিকট হইতে নানাভাবে জুলুম করিয়! আদায়ের ব্যবস্থ। করে বথা 
(১) তিন কাঠিগ্নার সর্তে আবদ্ধ প্রজাদের নীলের পবিবতে অন্য শস্যের 
চাষ বা উহ্নাতে উৎপন্ন ফললের দম আদায় ; (২) 'জলকর ব! পেনখরচ ব1 
বিন।পর়সায় খান হঈতে জল লও়াঁর জন্ত ( যেখানে ক্ষেতের জন্ত আদৌ জল 
ব্যবহৃত হয় না সেখানেও ) বিঘ। প্রতি তিন টাকা আদায়; (৩) স্থায়ী 
বন্দৌবস্ত-যুক্ত জমির উপর৪ খাঁজন' বুদ্ধির সর্ত করিয়া প্রজার নিকট হইতে 
কবুলিয়ৎ লিখাইয় লওয়া; (8) আইন বাচাইয়। স্থায়ী বনোবস্তের 
জমি ইন্তফ| লইম্ন। পুনরায় বধিত হারে বিলি; (৫) বর্ধিত হারে খাঁজনাঁর 
টাকার বিশগুণ নগদ টাক। আদায় অথবা আংশিক নগদ লইয়া বাকী 
টাকা ঝণ হিপাবে তমঃস্তুক গ্রহণ এবং (৬) সামান্য খাঁন জমি নৃতন বিলিকালে 
জমির খাজনা এরূপভাঁবে ধার্ধ করা, যাহাতে নীলের দরুণ সমস্ত ক্ষতি 
পূরণ হয়। অধিকন্ত বর্ধিত খানার সমপরিমাণ টাক1 বাজে আদার ব। 
আবওয়াব নামে লওয়া হর । 

১৯১৩ সালে খন এজাতীয় উৎপীড়ন পৃরাঁদমে চলিতে থ।কে তখন 
জমি জরিপ আরম্ত হয়। কাজেই প্রজাদের তরফ হইতে যে-সব আবেদন 
কর! হয়, তাহার উত্তরে সার্ভের ফলাফলের জন্ত প্রতীক্ষা! করিতে বলা হয়। 
এই সময় নীলকর সাহেবদের উপস্থিতিতেই সরকারী কর্মচারীর নিকট নির্ভীক 
গরজার| নীলকরদের অনুষ্ঠিত জোরজুলুমের কাহিণী বর্ণনা! করে। এই অবস্থায় 
সার্ভে অফিসার নীনকরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেআইনী ও গহিত আবওয়া 
গ্রথ। উঠাইয়। দেওয়ায় প্রজাদের মধ্যে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। 


২৩০ ভ্তারতের মুক্তিংপ্রাম 


অবশ্ত প্রজাদের উপর অনুষ্ঠিত অনান্ছষিক নির্যাতনে দেশবাসী একেবারে 
সাড়া দে নাই একগ বল চলেনী। বে সজ্ববদ্ধ আন্দোলন চালাইবার 
মত উদ্ভোগ ও পরিকল্পনা না থাকায় তাহার! শুধু অসহায়ভাবে উহার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। মজ্হরুল হক, রান দয়ালু সিংহ, বাবু রাজেন্্র 
প্রসাদ, দরদ হাসান ইমাম, ব্রজকিশোর প্রপাদ, শন্তু প্রনাদ, ধরণী ধর, 
যাগুসাদ সিংহ প্রভৃতির মত খ্যাতনামা কংগ্রেনী নেতা থাকা সত্তেও 
বিহারে কোনরূপ কাধকর ব্যবস্থা অসলম্বন করা যার নাই। তবে ১৯১৩ ও 
১৯১৪ সালে বিহার প্রাদেশিক সন্মেননের সভাপতির স্ব স্ব অভিভাষণ 
প্রসঙ্গে নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখ করিয়। ও দন্ত কমিটি গঠনের 
দাবী করেন। ”১৪ সালে বাবু ত্রঙ্গ কিশোর প্রসাদ ব্যবস্থাপক সভার তদন্ত 
কমিট নিয়োগের গ্রন্তাব করিয়াও সরকারী মনোবোগ আকর্ষণ করিতে 
পারেন নাই । 

বাঙলার মুখাপেক্ষী বিহারে পূর্ব হইতেই আন্দৌলনের ক্ষেত্র তৈয়ার 
ছিল; উপধুক্ত মালমসলারও এখানে অভাব ছিলনা; শুধু অভাব ছিল 
একজন নিপুথ, উষ্ঠোগী ও দূরদর্শী নেতার । 

কাজেই গান্ধিজী ঘখন পূর্বপ্রতিশ্রতি অনুযায়ী কিষাণ রাজ কুমার 
শুকরের সমভিব্যাহীরে ১০ই এপ্রিল (১৯১৭ সাল) কলিকাত। হইতে বাকীপুর 
এবং তথ! হইতে মজঃফরপুর পৌছেন তখন নূতন কর্মোছ্থমের সাড়া পড়িয়! 
বায়। মজঃফরপুর কলেজের অধ্যাঁপক জে নি ক্পলানী (১৯৪৬-৪৭ সালের 
কংগ্রেস সভাপতি ) ছাত্রদল লইর1 গান্ধিজীকে অভ্যর্থনা! করেন। পক্ষান্তরে 
তীহার নিষ্ঠা, নির্ভীকতা, কৌশল ও নূতন কারধক্রমে একদল তরুণ উকিল ও 
বাবু রাজেন্ প্রা প্রমুখ নেতৃবর্গ গান্ধিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়। পড়েন এবং 
তীহারাই ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধিজীর প্রথম অনুগামী দল বলিয়। 
পরিগণিত হন। অধিকন্ত গীন্ধিজীর ভাবনায় অনুপ্রাণিত ও উদ দ্ধ এই 


অন্িংন অসহযোগ আন্দোলন ২৩১ 


দলেরই নেতৃত্বে গঠিত বিহীর পরবর্তী আন্দোলনে বহু ব্যাপারে অন্থান্ত 
প্রদেশের পদপ্রদর্শক রূপে কাজ করির। আসিতেছে । 

১১ই এপ্রিল হইতে গান্ধিজ্ীর তদন্ত আরম্ভ হয়। তিনি ১১ই হইতে 
১৫ই পর্যন্ত মজহফরণ্র এবং ১৫ই হইতে ২১শে এপ্রিল পস্ত মতিহারী 
থাকেন। এই ১১ দিনের মধ্যে বিহার ও ভারত সরকার নৃতন আন্দোলনের 
স্ত্রপাত হইয়াছে বলিয়া অন্ভভব করে। নীলকর সাহেবগণ এবং 
মজঃফরপুরের বিভ|গীয় কমিশনার গান্ধিজীর আগমনে অসন্তষ্ট হন, তাহাকে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন এবং চম্পারণ যাইতে নিষেধ করেন। কাজেই 
তিনি বুঝিতে পারেন যে, চম্পারণের জন্য সত্যাগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর 
নাই। 

গান্ধিজী যে-কোন সময় গ্রেপগ্ডাবের আশঙ্কায় বিহারী সহকর্মীদের সহিত 
পরামশক্রমে ভাবী কাধক্রন স্থির করিয়া ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে 
গ্রামে ঘুরির। প্রজাদের দুঃথদুর্দশার কাহিনীও সংগ্রহ করিতে থাকেন। 
ইতিমধ্যে ১৬ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে মতিহারীর ম্যাজিষ্রেট 'দাঙ্গাহাঙ্গাম। ও 
জীবন নাশের সম্ভাবনায় অবিলম্বে “পরবর্তী ট্রেনে” জেল। ত্যাগের নির্দশ 
দিয়] তাহার উপর ১৪৪ ধার জারী করেন। কিন্তু গান্ধিজী নিষেধাক্ঞ। 
অমান্ত করায় ১৮ই এপ্রিল সরকারী সমন অন্ুবায়ী বিচারের অপেক্ষায় 
আদালতে হাজির হন ও অপরাধ ম্বীকার করেন। তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদকও ফিরাইয়। দেন। কিন্তু বিচারক 
গান্ধিজীর অভূতপূর্ব ব্যবস্থায় হতভম্ব হুইয়। ২১শে এপ্রিল প্বস্ত রার়দান 
স্থগিত রাখেন। এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইরা। পড়ায় প্রঙ্গাদরদী গান্ধীকে 
দেখিবার জন্য স্থদূরবর্তী গ্রাম হইতে দলে দলে কিষাণ আসিব ভীড় 
জমাইতে থাকে । সংবাঁদপত্রেও মামলার খবর জানাইয়। দেওয়। হয় বটে, 
কিন্তু লঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন না| করার জন্তও তিনি অনুরোধ করেন। 
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প্গান্তরে আংলো-ইও্য়ান সংবাদপত্রে তাহার বিরুদ্ধে বিকৃত খবর বাহির 
হইতে থাকে । কিন্তু গান্ধিজীর অবলম্থিত পদ্ধতি অভিনব + তিনি মনে করবেন 
বে, ঘুদ্ধের সঙ্কটাবস্থায় ভারতব্যাপী আন্দোলন হিতকর নহে এবং তাহা 
গ্রজাকল্যাণ ও কাঁধসিদ্ধির সহায়কও নহে। আসন্ন দ্রধোগের মধ্যেও 
তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্তর সমাধান করিতে চাহেন। তবে সতর্কতা- 
মূলক ব্যবস্থা হিসাবে স্থির হয় যে, গান্ধিজীর গ্রেপ্তারের পব মিঃ মজহরুল 
হক ও ব্রজকিশোর নেতৃত্ব লইবেন এবং তৎপর ধরণীধর বাবু ও রাঁম নবমী 
বাবু, অতঃপর রাজেন্দ্র বাবু, শস্তুবাবু ও অনুগ্রহ বাবু কার্ধভার গ্রহণ 
করিবেন। ইহার পরও আন্দোলন চলিলে নুতন লোকের মধ্য হইতে 
উপযুক্ত নেত। নির্ব।চন করা হইবে । গোপনে কিছুই করা হইবে না বলিয়। 
মিঃ হক তাঁরঘোগে বড়লাটকে পূর্বেই সকল সংবাদ জানাই! দেন। পক্ষান্তরে 
স্দলে গান্ধজী গ্রামে গ্রামে তদন্ত চাল।ইয়। যান। ইহার ফলে নির্যাতিত 
কিষাণদের মধ্যে আতুশক্তি ও আত্মবিশ্বাস জন্মিতে থাঁকে ; তাহারা নির্ভর 
হয়। বস্ৃত সত্যাগ্রহ না! হইলেও নিবেধাজ্ঞা। অমান্ত করায় আন্দোলনের 
ক্ষেত্র প্রস্থত হয়। এইহেতু গান্ধিজী সংকল্পচ্যত না হওয়ায় সরকার 
পক্ষ ২২শে এপ্রিল তাহার বিরুদ্ধে আনীত মামল। প্রত্যাহার করে। এই 
ব্যাপারে চম্পারণের প্রজার নৃতন বল লাভ করে; তাহার! গান্ধিজীর নেতৃত্ব 
মানিয়া নেয়। 

গান্ধিজী পরবর্তী ছুই সপ্তাহ বেতিয়ায় প্রকান্ত তদন্ত করেন? মামলা 
প্রত্যাহারের পর সরকারও তীাহ!কে সাহাঁধ্ের আশ্বাস দেয়। কিন্ত 
নীলকরদের মধ্যে ইহার ফলে ঘোব চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহারা বুঝিতে 
পারে, প্রজার সাহ বাঁড়িলে নীলরাজত্ব শেষ হইবে। কাজেই তাহার! 
মুরোগীয় (ডিফেন্স) এসোসিরেশনের মারফৎ ভারত সরকারের নিকট 
গান্ধিনীকে চল্পারণ হইতে বহিষ্কারের জন্য আবেদন করে। এন অবস্থায় 
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গান্ধিজীর শারতরক্ষী বিধানে কারারুদধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখ! দেয়। কিন্তু 
গবর্ণমেপ্টও ব্যাপার বেশিদুর গড়াইতে না দ্রেওয়ায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহের 
মধ্যে তাহার তদন্ত শেষ হয় এবং ১২ই মে তিনি তদন্তের বিবরণ সরকারের 
নিকট দাখিল কবেন। অনুসন্ধানকালে তিনি আম্মানিক ৪ হাজার প্রজার 
বিস্তুত ও ৮ হাজার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ করেন এবং চম্পারণের 
২৮৪০টি গ্রামের:মধ্যে ৮৪০টি গ্রামের অধিবাসী সাক্ষ্য দেয়। 

ইতিমধ্যে গান্ধিভীর সহকমীদের চম্পারণ হইতে সরাইয়। দিবার জন্য 
গান্ধিজীকে সরকার পক্ষ হইতে অন্ুরৌধ করা হয়। পক্ষান্তরে নীলকর 
সাহেবর] নানাস্থানে গৃহদাহ ও কুঠিতে অগ্রি সংযোগ করিয়া প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করে বে, গান্ধিজীর আন্দোলনের ফলে তাহাদের জীবন বিপন্ন এবং 
উত্তেজিত প্রজারাই এই সব কুকাণ্ড ঘটাইতেছে। এমনকি নীলকররা 
মিথ্য। সাক্ষী সাজাইয়৷ 1নজেদের সাধু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্ত 
এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় যায়। পরস্থ গবর্ণমেণ্ট ৪51 জুন চম্পা্ণে জমিদার ও 
প্রজার সম্পর্ক এবং নীলচাঁধ সম্পকে তদন্তের জন্ত ৭জন সদশ্ত সহ এক 
কমিটি নিয়োগের দিদ্ধান্ত করে। গান্ধিতী উহার অন্যতম সদস্ত হইবেন 
বলিয়। স্থির হয়। ইহ সত্তেও নীলকর-সমর্থক সংবাঁদপত্রগুলি গান্ধিদ্বীকে 
বহিষ্কারের জন্য আন্দোলন চালায়। অস্তিত্বলোপের পূর্বেও শেতাজ 
নীলকরর। তাহাদের “শত্রুকে” শেষবারের মত মরণ কামড় দেয়। 

১৭ই জুলাই হইতে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত কিষাণ ও নীলকরদের সাক্ষ্য 
লওয়] হয় এবং ১৮ই অক্টোবর বিহার সরকার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ 
করে। উহাতে নিম়াক্ত মর্মে সুপারিশ করা হয় যথা (ক) ণ্তিন কাহিয়া। 
প্রথা লোপ কর! হইবে; (খ) শস্ত বপন করিতে হইলে কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছ। 
প্রণোদিত ও অনধিক তিন বৎসর কাল স্থায়ী হইবে, এবং প্রজার ইচ্ছামত 
ওজন দরে নীলের দাম স্থির হইবে ; (গ) যে-সব জমিতে নীল চাৰ ন| করার 
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জন্য খাজন! বৃদ্ধি কর! হইয়াছিল তাহ শশুকরা ২৬২ টাক। কমান ছইবে ; 
€ঘ) আদাযীরুত “তাওয়ানের, এক চতুর্থাংশ প্রজাকে ফেরৎ দিতে হইবে 
€ বেতিয়া রাজকে “শরহবেশ” ও “তাওয়ান” ফে৫ৎহিসাবে ১লক্ষ ৬* হাজার 
টাক] দিতে হয়); () “আবওয়াব” আদার বেআইনী হইবে; এবং 
ছোটখাট অন্যান্য ৭টি বিষয়। 

গাদ্ধিজী ১৫ই অক্টোবর ভাগলপুর যুদসম্মেননের সভাপতিত্ব করিয়। 
আমেদাবাদ প্রত্যাবঙন করেন। হাঙমধ্যে সুপারিশসমূহ কারক্ষেত্রে 
প্ররোগের উপযোগা করার ভন্য ২২শে নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় “চল্পারণ 
ভূমি সংক্রান্ত আইনের” খলড়া পেশ কণা হয় এবং নীলকরদের তীব্র 
বিরোধিত। সত্বেও €ঠ| মার্চ (১৯১৮) উহ। গৃহীত হয়। কাজেই গান্ধিজীর 
ইচ্ছানুরূপ প্রা সর্ববিষন্ন নিষ্পন্ন হওয়ায় সাধারণ প্রজা, জমিদার ও নীলকরের 
দিবিধ দাসত্ব ও শতাবদীব্যাপী নিরস্কশ অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করে। 

এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ নীলকর তাহাদের কুঠি ও 
জমিজম] বিক্রয় করিয়া]! জের! ত্যাগ করে। 

বিহার শুধু গান্ধিজীর ভাবী বৃহত্তর কর্মতৎপরতার পরীক্ষাস্থল বলিয়াই 
বিবেচিত হর ন1, বিহারের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক জীবনের প্রতিষ্ঠাও তাহ! 
দ্বারা সম্ভব হয়। চল্পারণ সত্যাগ্রহের সমম্ন ধে-সব একনিষ্ কংগ্রেসসেবী 
গান্ধিজীর পার্শচর ছিলেন তাহারা হাতেকলমে সত্যাগ্রহের কৌশল আয়ন 
করিয়া বিহার ও সর্বভারতীগ্ন রাজনীতিতে গান্ধীব।দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
কবেন। আবার গান্ধিজীও তাহার অনুরাগী শিষ্যদের যথাযোগ্য আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহে বিহারই লাভবান হয় নাই, গান্ধিজীও 
ব্যক্তিগতভাবে স্বীয়» ক্মুুচী ও ভাবাদর্শকে ভারতের মাটিতে প্রথমবার 
বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হন। এই হেতু গুনরাটের মত বিহারও তাহার 
নিকট এত প্রিয়; বিহার তাহার মাঁনল সন্তান। 
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গান্ধিজীর সংস্পশশে বিহারী নেতাদের জীবনধারার পরিবত্তন কুচিত হয়; 
প্রচলিত ব্যয়বহুল জীবনধাত্রা ও বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তে 
তাহার! অনাঁড়ম্বর ও সরল জীবনযাপনে অন্যন্ত হইতে থাকেন। অধিকন্ত 
আরও ব্যাপকভাত্ব এ নূতন ভাবধারা বিস্তারের উদ্দেগ্তে গান্ধিজী বাহির 
হইতে ছয় মাসের জন্য আনীত আদর্শ হ্হেচ্ছাসেবক ও সেবিকার 
সভায়তায় চম্পারণে তিনটি বিষ্ভালয় স্থাপন করেন। নৈতিক ও 
মানসিক সর্ববিধ দাসত্ব, অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং সামাজিক ও ব্যবহারিক 
জীবনের চ্যুতিব্চ্যুতি হইতে মুক্ত করাঁর উদ্দেশ্তে তিনি এ সব বিগ্যায়তনের 
মারফৎ পরীক্ষামূলক চেষ্টা করেন। তবে ১৯২২ সালের পর স্থানীয় যোগ্য 
লোকের অভাবে এ গুলি বন্ধ হইয়া যাঁয় ; কিন্তু এপর্যন্ত বিহারের বাঁজনীতি 
ক্ষেত্রে কখনও উপধুক্ত কর্মী ও নেতার অভাব দেখ দেয় নাই। কিষাণ 
আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধাগার প্রসার ঘটিলেও গান্ধী-শিব্যপ্রশিষ্যর। 
এখনও প্রাধান্য বিস্তার করিয়। আছেন। 

চম্পারণ সত্যাগ্রহে সাফল্য লাভ করার পর গান্ধিজী উপযু্পরি দুইটি 
সত্যাগ্রহ সংগ্রামে জড়িত হইয়! পড়েন ; উহ্বার একটি গুজরাটের খেড়1 নামক 
স্থানে, অপরটি আমেদাঁবাদে ! কাঁজেই অনধিক ছুই বৎসর কাল মধ্যে 
গান্ধিজীকে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে আন্দে(লনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে 
হয়। ইহার ফলে তাহার প্রবর্তিত নৃতন কর্ম সুচীর সহিত যেমন দেশবাসী পরিচয় 
লাভ করিয়া নূতন ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ ও সমষ্টিগত আত্মশক্তির চ6 করিতে 
আরম্ভ করে, তেমনি সমগ্র দেশের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ হয়। একদিকে 
তাহার যোগত্য। ও অস্তদিকে নিজেদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া প্রবীণ 
নেতৃবর্গ তাহাকে ক্রনশ নেতৃত্বের আসন ছাড়িয়! দিতে থাকেন। 


২৩৩৬ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


গান্ধী-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে উহাতে সর্বদ। নীতিগত প্রসঙ্গ সং শ্রিষ্ট 
থাকে । কাজেই চম্পারণের মত খেড়া সত্যাগ্রহেও নীতির প্রশ্ন জড়িত ছিল। 


খেড়। সত্যা গ্রহ 

১৯১৮ সালে গুজরাটের খেড়া নামক স্থানে অজন্মা হইলে কৃষকের 
অশেষ দুর্গতি হদ্প ; তাহাদিগকে অন্নীভাঁব ও অর্থাভাবের সম্মুখীন হইতে হয়। 
কাজেই তাহার! পূর্বণীতি অগ্রযায়ী খাজনা মকুবের জন্কা আবেদন জানায় 
কৃষকের। দাবী করে বেটাঁকার চার আনার বেশী শস্ত উৎপন্ন হয় নাই, 
এমনকি উহার চেয়েও কম পরিমাণ শস্ত জন্মিয়াছে; পক্ষান্তরে সরকারী 
আমলার! বলে বে টাকার চার আনার চেয়েও বেশী পরিমাণ শম্ত জন্ময়াছে। 
এই হেতু ভূমিরাজস্ব বিধান অনুযারী তাহাদের খাজন। হান করা যায় না। 
এই সম্পর্কে আপোবরফাপ্র চেষ্ট! করা হয়; কিন্তু তাহ! ব্যর্থ হইলে গান্ধিজী 
কৃষকদ্দিগকে স্ত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
স্থুদহত করার উদ্দেশ্তে তিনি স্বেচ্ছাসেবকের জন্ত আবেদন জানান। ইহাতে 
বিপুল সাড়া পাঁওয়। যাঁয়। 

এই সময় ক্লভ ভাই প্যাটেল আইন ব্যবসায়ে বিপুল পপার ত্যাগ করিয়া 
কর্মক্ষেত্রে গান্ধিজীর পাশে আসির দীড়ান। অবগ্ত তিনি পূর্ব হইতেই 
কংগ্রেসে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; কিন্তু রাজনীতিতে 
এবারই তিনি পূর্ণভাবে আত্মীনয়েগ করেন। 

খেড়া সত্যাগ্রহ উপলক্ষে গান্ধিজী ও বল্লভভাই-এর মধ্যে গভীর 
অন্তরতার স্থটি হয়; তাহা ইদানীন্তনকাল পর্বন্তও অক্ষুন্ন আছে? 
অ্বাপিও জ্দার প্যাটেল ও তাহার অনুগামীর। তাহাদের নেতাকে ছায়ার) 
মত অন্ুমরণ করিয়। আসিতেছেন। এইহেতু গুজরাট শুধু গাদ্ধিজীর 
জন্মভূমিই নহে, ভাবী নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইব1র উপযোগী কর্মভূমিও বটে। 


অনিংন অসহযোগ আন্দোলন ২৬৭ 


সাঁনুচর গান্ধিজী ও প্যাটেল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কনষক্দিগকে সজ্ঘবন্ধ 
করিতে থাকেন, তাহাদিগকে সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইতে উদ্বদ্ধ করেন 
এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সবকিছু ঝুকি বহনে প্রস্তুত করেন; এইভাবে 
কৃষকরা গান্ধীনীতিতে শিক্ষিত হইতে থাকে + তাহারা ক্রমশ উপলদ্ধি করে + 
সরকারী কর্মচারীর তাহাদের প্রভু নহে, তাহাদের সেবক মাত্র। 

সরকার কিন্ধ নিশ্েষ্ট থাকে 1; কৃষকের স্পর্ধ। ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্ত লইরশ 
তাহারা জনৈক কৃষকের শস্ত বেআইনীভাবে আটক করে; ইহার বিরুদ্ধে 
একদল কৃষক গোঁভন লাল পাড়ের নেতৃত্বে সরকারী হেফাজত হইতে সমুদস় 
শশ্ত অপসারিত করে । এই অপরাধে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া 
দণ্ডিত কর হয়। ৃ 

সবকাঁর ও কিষ|ণের মধ্যে যে-সংঘর্ষ শুরু হইয়াছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে 
তাহার অবসান ঘটে । নাঁনীকাঁবণে সরকার আর অধিক দুর অগ্রসর হইতে 
ইচ্ছুক হয় না। অথচ তাহারা নিজেদের মুখরক্ষার ভাঁনও করে। তাহার 
বিনা-ঘোষণার গপীব কিষাণদের খাজন। আদায় স্থগিত রাখিয়। কিষাণদের 
দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিয়। নেয় । কিন্তু ইহার ফলে অতি অল্প-সংখ্যক 
লোকই উপকৃত হয়; তবে এতদ্বারা নীতির দিক হইতে সত্যা গ্রহের জন্ব 
হইলেও এই ব্যবস্থার পূর্ণ জয়লাভ হয নাই। তথাপি সমগ্রভাবে উহার 
ফলাফল সাধারণের উপর নিঃসন্দেহে শুভদীয়ক হয়; গুজরাটের কিষাণদের 
জড়ত ভাঙ্গে ; তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীগত চেতন ও রাজনীতিক জাগরণের 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। 


আমেদাবাদে মালিক-মজুর বিরোধ 
শ্রীমতী অনহ্ুয়। বাঁঈ সরাঁভাই নীরব কর্দী; ১৯১৬ সাল হইতে তিনি 
আমেদাবাদের শ্রগিকদের মধ্যে শিক্ষামূলক কাজ করিবার সময় তাহাদের 


২৬৮ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


দৈনন্দিন অভাঁব অভিযোগের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং এইভাবে 
শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত হইহ1 পড়েন। 

১৯১৮ সালে মিল মালিক ও তীতিদের মধ্যে মজুরী বৃদ্ধি লইয়া এক 
বিরোধের উদ্ভব হয়? কিন্ত স্বং মীমাংস। করিতে অক্ষম হইয়া তিনি গান্ধিজীর 
উপদেশ বাদ্রা করেন। গান্ধিজী তাহার আহ্বানে কার্ধক্ষেতরে অবতীর্ণ 
হইয়। এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। তিনি আপোষে বিরোধ মিটাইবার 
উদ্দেশ্যে মিল মাঁলিকদ্দিগকে সালিশ ব্যবস্থা মানির। নিতে সম্মত করান এবং 
শ্রমিকদের তরফে তিনি ও তাহার বিশ্বস্ত সহচর বল্লীভ ভাই সালিণা নিযুক্ত 
হন। কিন্তু আপোষ আলোচন। ফাসিয়। বাঁয়। 

শ্রমিকর1 উপার়ান্তর না দেখিরা দাবী মানাইবার জন্ত ধর্মঘট করে। 
এই চরম ব্যবস্থা গান্ধিজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন 
এবং শ্রমিকদের দিয়। স্বীয় অনুমোদিত উপায়ে সংশোধন ব্যবস্থী। কবঝান। কিন্তু 
মালিকর! মজুরদের কোন সঙ্গত কথায়ও কর্ণপাত করিতে চাহেন।। এরূপ 
অবস্থায় গান্ধিজী নৃতন উপায় উদ্ভাবনের জন্য কিরৎকাল সুনির্দিষ্ট কোন উপায় 
অবলম্বনের জন্ পথ নির্দেশ না করিয়া কাপড়ের কলের বাৎসরিক ল'ভাঁলাভ, 
জীবিক। নির্বাহের বর্ধিত ব্যয়ের হার এবং কল-পরিচালনার ব্যর প্রভৃতি 
বিষয় পুজ্ষানুপুক্ষ অনুধাবন করেন। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করিরা 
তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে, মজুরদের বেতন শতকর1 ৩৫ টাকা 
বৃদ্ধি কর! ন্যায়সঙ্গত। তবে শ্রমিকদের দাবী ইহার ঢেষে বেশী থাকিলেও 
তাহার। গান্ধিজীর প্রস্তাব মানিয়। নেয় । অথ5 মিলমালিকর! শতকর1 ২০২ 
টাকার বেশী মজুরী বাড়াইতে সন্মত হয় না । অধিকন্তু তাহারা কোনরূপ 
উত্তেজন। ও গোলযোগের কারণ ন1 ঘটায়ও ১৯১৮ লালের ২২শে ফেব্রুয়ারী 
সবকযটি মিলে তালাচাবি লাগায় (19০10£0। 

মিল মালিকদের এই অহেতুক ও জবরদস্ত মনোভাবে গান্ধিজী একান্ত 


অহিংস অসহযঘোগ আন্দোলন ২৬৯ 


বিব্রত বোধ করেন। কিন্ত তিনি নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া নিজন্ব পদ্ধতি 
অনুয়ারী এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি 
স্থাপনের জন্য তাহাদের দিয়া শপথ করাই] নেন বে, দাবী পুরণ না হওয়! 
পযন্ত তাহার কানে বোগ দিবে না এনং মিল বন্ধ বাঁথার সময় শান্তিভঙ্গ 
হইতে পাঁরে এমন কিছু করিবে নাঁ। অধিকন্তু অনম্যা। বাঈ, "কর লাল ব্যাঙ্কার 
ও ছগনগাল গান্ধী প্রন্ুখ নেত1 ও কর্মী ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে থাকেন 
এবং নানাস্তানে সভাসমিতির অনুষ্টান হইতে থাকে + গান্ধী-রচিত প্রচার 
পত্রও এই সঙ্গে বিলি করা হম্ব; উহাতে তিনি মাঁলিক-মজুর বিরোধের 
উপরই শুধু জোর দেন না; এই নিরোধকে তিনি নৈতিক ও মানসিক 
গ্রাম বলিয়াও অভিহিত করেন। শ্রমিকদের মধ্যে আত্মবল জাগ্রত 
করাই ছিল উহার উদদদস্ঠ। 

কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার মধ্যে এক সপ্তাহকাল সংগ্রাম চাঁলনার পর 
অরনিকর্দের মধ্যে ক্লান্তি ও চঞ্চলতার লক্ষণ দেখ। দের ; তাহারা আধিক ক্ষতি 
সহা করিতে ন! পারিয়। কাঁজে ফিরিয়। যাতে চাহে £ অবশ্ঠ মিল মালিকদের 
তুলনায় তাহাদের আধিক সঙ্গতি ও সংগঠন শক্তি ছিলনা বলিয়াই তাহার। 
দৌর্বল্য দেখায় । এই হেতু তাহাদের মধ্যে ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখ। দেয়। ইহাতে 
গান্ধিজী চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেন, মিলশ্রমিকরী 
সত্যাগ্রহের কার্ঘক্রমের সহিত স্থপরিচিত হয় নাই, টৈতিক বিজয়লাভকে 
তাহার আথিক ক্ষতির তুলনার তেমন প্রাধান্ত দিতে অপারগ । কাজেই 
তাহাদের মধ্যে সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্তে তিনি ঘোষণা করেন যে, শ্রমিকর। 
পূর্বগৃহীত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ন। চলিলে তিনি প্রায়োপবেশন করিবেন । 

গান্ধিজীর আমরণ অনশনের সংকল্প সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় শুভার্থা, 
বন্ধুবান্ধব ও দেশবানীর একাংশের মধ্যে গভীর উদ্বেগের ত্ষ্টি হয়। পক্ষান্তরে 
তীহার এই অভিনব আত্মনাশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকে কঠোর, 


২৭০ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


সমালে'চনাও করেন। তাহারা বলেন যে, তিনি গিলমালিকদের দিয় 
শ্রমিকদের দাবী পৃবণ করাইয়। নিবাঁর জন্য অন্যায়ভাবে তাহ(দের উপর চাঁপ 
দিতেছেন। গান্ধিজী শ্বীকাঁর করেন, উহা প্রায়োপবেশনের পরোক্ষ ফন; 
প্রত্যক্ষ ফন হইল, শ্রমিকনের পূর্ব সংকল্পে অটুট বাথ । 

এরূপ অবস্থায় মজুররা নিজেদের অনুস্থত ব্যবস্থার বৌন্ডিকত। প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্ট/ করে) তাহার] সংগ্রামেধ নৈষ্য়িক লাভালাঁভ ও পারিবারিক 
বায়-সঞ্কুলানে অক্ষমতার গ্রশ্ন তুলিলে গান্ধিগী তাহাদিগকে অন্ত কোন কাঁজ 
করিয়া জীবিকানির্বাহ কৰিতে বলেন। কিন্তু তিনি শ্রমিকদের খাগ্ঠাদি দিয় 
সাহাব্য করার ব্যবস্থ। সমর্থন করেন ন|। তিনি মনে করেন, উহাতে 
গ্রামের নৈতিক মূল্য হাঁস পাইবে। এই হেতু সবরমতী আশ্রন নিমীণের 
কাজে অনেককে নিয়োগ কর! হইলে তাহাদের অন্নদংস্থান হন এবং সামঘিক- 
ভবে তাহাদের সংগ্র।ম-শক্তি ও মনোবল বাড়ে। 

গান্ধিজীর প্রায়োপবেশনের ফলে মালিক-শ্রমিক বিরোধে এক গুরুতর 
অবস্থার উদ্ভব হয়; দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নেতৃবুন্দ মালিকদের নিকট 
তাঁর পাঠীইয়। গান্ধিজীর জীবন রক্ষা) করিতে ও শ্রমিকদের ন্াধ্য দাঁবী 
ত্বীকাঁর করিয়া! লইতে অনুরোধ জানাইতে থাকেন। কাজেই মালিকদের 
মুখরক্ষা হইতে পারে এবং শ্রমিকদেরও দাবী মিটিতে পারে, এমন অবস্থার 
স্ট্টি হইলে গান্ধিজীর প্রায়োপবেশনের চতুর্থ দিবে আপোষধ-মীমীংসার জন্য 
সালিশ নিযুক্ত করা হয়। তাহারা শ্রমিকদের মূল দাবী (শতকরা ৩৫২ 
টাক। বেতন বৃদ্ধি) মানিয়। লওয়ার সুপারিশ করেন ।* 
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« এই ব্যাপারের পর আমেদাঝ।দ কাপল শ্রমিক সমিতির (4১100৩39080 
1০011517000 £5389০1900ছে ) ভিত্তি স্থাপিত হয়। শ্রীমতী অনহুয়। বাঈ সরাভাই ও 
.শহ্করলাল বাঙ্কার উহীর প্রতিষ্ঠাত।। উক্ত সমিতি গাধীবাদে অর্থাৎ মতা ও অহিংসার পথে 
আপোষে বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতী। 


অন্িংঘন অসহযোগ আন্দোলন ২৭১ 


মালিকশ্রমিক বিরোধে গাদ্ধিজীর হস্তক্ষেপের ফলে বে-জয়লাভ হয়, 
তাহাতে দেশবাসীর নিকট তাহার নেতৃত্ব আব এক নৃতন রূপে দেখ! দেয়। 
কেননা আত্মনিগ্রহের পথে প্রতিপক্ষের মনে করুণ। উদ্রেক করিয়া তাহাকে 
দিয় ন্তাব্য দাবী কার করাইয়। লওয়ার প্রথা অভূতপূর্ব । এই ব্যাপারের 
পর গান্ধিজীর সংগঠন শক্তি ও আন্দোলন চালনার ঘাগ্যত। সম্পর্কে 
নেতৃবর্গও সংশবহীন হন এবং দেশবাসীও তীহাকে নেত। বলিয়া মানিয়। 
লইতে দ্বিধা করে ন1। ূ 


দুর্ষোচ্গের ঘনঘট। 

ভাঁবী শাসনসংস্কার লাভের আন্দোলন শুরু হইলে দেশে ছুই শ্রেণীর 
মতবাদের উদ্ভব হয়; স্ুরেন্্রনাথ প্রমুখ দক্ষিণ-পন্থী নেতা উহাকে ভারত 
সমাটের অনুগ্রহ বা পুরস্কার বলিয়। মনে করেন ; পক্ষান্তরে বেশান্ত প্রমুখ 
বাম-পন্থী দল উহাকেই ভারতবাসীর স্বাভাবিক দাবী বলির ঘোবণ। করিতে 
থাঁকেন। কাজেই হোমরুল আন্দোলনকে গবর্ণমেট একাধিক কারণে 
স্থনজরে দেখিতে পাবেন; তাহাদের ধার্ণ। হর, বুটিশবিরোধী শক্তিসমুহ 
ংহত করিয়। সামাজ্যবাদী প্রাধান্যকে সংঘর্ষে আহ্বান করাই উহার উদ্দেশ্য | 
এই হেতু হোমরুল আন্দোলনের মুখপাত্রগণ এবং ইংরেজবিরোধী ও বিপ্নবী 
সন্দেহে ভারতের বহু খ্যাত-অধ্যাত নেতা ও দেশকর্মী গ্রেপ্তার ও অন্তরীন 
হন। পক্ষান্তরে যুরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে বুটিশসাম্রাজ্য রক্ষায় মোতায়েন ভারতীয় 
সৈন্র! জার্সান-কামানের বলিতে পরিণত হওয়ায় এবং রংরুট সংগ্রহের জবর- 
দস্তীতে ভারতের তথাকথিত সামরিক শ্রেনীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দান! 
বাধিতে থাকে । শুধু তাহাই নহে? একদিকে সরকারী চাকরির গহন 
প্রবেশ পথগুলি: অধিকতর দুর্গম করিয়! তোল। হয় এবং অন্দিকে সরকারী 
ঘোষণ। অনুযারী “সাম্রাজ্যের অংশীদাররূপেও সাম্রাঞ্যিক সম্মেলনে এবং 


২৭২ ভালতেন মুক্তিসংপ্রা 


সাআাজ্যিক সমর পরিধদে (১৯১৭ সালে) কংগ্রেসের বে-সরকারী প্রনিনিধি 
গ্রহণের প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়। 

স্ব(পেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার বাঁওলাঁট কমিটির সুপারিশ; উহ1 যেমন 
অসময়োচিত, তেমনি আমপাতন্বের অভিমন্ধিপরায়ণ মনেভাবেরও পরিচায়ক | 
ইহার ফলে দেশবাঁপীর মনে ক্রমশ ধারণ। জন্মিতে থাঁকে যে, সমূহ বিপদে 
পয়োমুখ ইংরেজ বাঁকঈ-নীতিকর1] ভারতবাসীকে রাষ্রক্ষমতাদানের যে-আশ্বীস- 
বাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা স্থুদিনের আঁবিতভ্ভাবে ইংরেজ 
বণিকবুদ্ধির নিকট মিথ্য। প্রতিপন্ন হইতে চলিরাছে। 

ভারত গবর্ণমেন্ট বিপ্লব আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট যড়বন্ত্রের গতি- 
প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপে।ট দাখিলের জন্ স্যার 
সিভনী রাঁওলাটকে সভাপতি এবং মিঃ কুনার স্বামী শাস্ত্রী, স্তার বেসিল 
ক্কট, স্তর ভেনী লোভেল ও স্যর প্রভাসচন্ত্র মিত্রকে সদস্য করিয়। এক 
কমিটি গঠন করেন। .কমিটি সামগ্রিকভাবে প্রযুক্ত ভারতরক্ষী বিধানকে 
স্থায়ী করার জন্ঠ সুপারিশ করে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও পূর্বকলিত ; উহ্াতেও 
প্রভুব কণ্ঠম্বরের হুবহু (প্রতিধ্বনি না বা। কেননা ইতিপূর্বে ৬ই 
ফেব্রুয়াণী ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাট ল় চেমন্ফোর্ড নবোভুত 
আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদবিরেধী শক্তিমমুহের আক্রমণাত্মক গতি লক্ষ্য করিয়া 
হুমকি দেন ঘে আন্দে।লনকারীদের সারেস্তা করার জন্ত আইন প্রণীত 
হইবে। অথচ এবিবয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তৎকালে বাউন। ও পাঞ্জাবের 
বিপ্রব আন্দোলন নানা কারণে ক্রমশ স্তিমিত হইয়! বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল বলিলেই চলে। 

এই প্রমজে সরকারী আক্রোশ ও বিরুদ্ধ মনৌভাবের একটি দৃষ্টান্ত 
উল্লেখযোগ্য । ভারতরক্ষা। বিধানে আটক ষোল শত বন্দীর বিষয় 
পর্যালোচনার জন্য দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতি লইঞ়। গঠিত কমিটি 


অন্থিংন অসততরঘোগ আন্দোলন ২৭৩ 


আটশত ছয় জনের বিষয় বিবেচন। করেন ; কিন্তু বহু বিবেচনা করিয়। তাহার] 
মাত্র ছয় জনকে মুক্তিদানের সুপারিশ করেন। এই সব কারণে বাওসাট 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পর ভারতের নানাস্থানে উহার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন কর! হয় ; দেশবাসীও উহার সুপাঁরিশকে নবজাগ্রত রায় 
আন্দোলন চালন। ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া! বর্ণনা কবে। এই 
সম্পর্কে ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের বিশেধি অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশস 
উত্থাপিত গ্রশ্ভাবে রাওলাট রিপোর্টের তীব্র নিন্দ। কর! হয় ? উহার মধ্যেই 
বিক্ষু্ব জনমতের সুস্পষ্ট ও দ্বার্থহীন মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখ! যায়। 

₹কটে বৃহৎ দাঁনের প্রতিশ্রতি দিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধহস্ত ) কিন্তু 
সঙ্কটে|দারে ক্ষু্কণা। বিতরণ করিয়! খুলী করার কার্পণ্য তাহারা কখনও 
করে না ॥ এমনকি ধাপে ধাপে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের মত সাড়ম্বর ঘোষণার 
পরও চেম্সফোর্ড-গবর্ণমেন্ট ১৯১৮ সালের ১৪ই মে প্রাদেশিক সরকার 
সমূহকে এই মমে নির্দেশ দেয় যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তিন- 
চতুর্থাংশ সদস্য নিবাচিত ও এক-চতুর্থাংশ মনোনীত হইবে; অধিকস্ত 
তখহাদের আয়ব্যয় নিধীরণের ক্ষমতাঁও থাঁকিবে। উনবিংশ শতাবীর 
নবম পাদে লর্ড রিপনের আমলে সর্বপ্রথম স্থামুতশাঁসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি 
স্থাপিত হয় । কিন্তী মধ্যবতীক!লে এদিকে আর তেমন উদ্যম দেখা বায় 
ন1। এইহেতু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পূর্বোঞ্জ ব্যবস্থায় বেসরকারী কতৃত্বের 
শলত্র। বাঞ্ডিলেও ভাবী শাসন সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য 'রাখিয়াই যে তাহ! করা 
হয়, তাহাও নিঃসন্দেহ। , 

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পর ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই মণ্ট-ফোর্ড 
রিপো প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত রিপোর্ট প্রণয়ণ সম্পর্কে কিছুকাল 
পূর্বে (১৯৩৪ সালে) বিম্ময়কর তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে ; উহ্ীর মধ্যে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পূর্বকল্িত দুরভিদন্ধিই প্রকট। 


১৮ 


২৭৪ ভারুতেল মুত্তি্দং প্রাম 


মণ্ট-ফোড শাসনতন্ত্রের অগ্ততম প্রণেতা বলিয়া কথিত তৎকালীন. 
ভারতের বড়লাট লর্ড চেম্নফোর্ড ১৯১৬ সালের প্রথম দিকেও ভারতে 
টেরিটরিয়াল ফোসের 'বুটিশ বাহিনীভুক্ত একজন মেজর ছিলেন। এ সমর 
তিনি জাঙ্নতে পারেন যে, তীহাকে ভারতের বড়লাট নিধুক্ত করা 
হইয়াছে; তিনি রাজনির্দেশ অনুযায়ী বিলাত গেলে ভাবী ভারত শাসন 
পরিকল্পন। পূর্ব হইতেই রচিত হইয়া আছে বল্িয়। অবগত হন। পরবর্তী- 
কালে উক্ত পরিকল্পনার সহিত তাহার ও ভাঁরতসচিব মিঃ মন্টেগুর নাম 
যক্ত করা হয় মাত্র। এই ঘটনা কতকটা আজগুবী বলিয়৷ মনে হইলেও 
উহার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। | 

ভারতসচিব পদে নিযুক্ত হইপ্রাই মিঃ মন্টেগ্ড ভারতে বিভিন্ন, দলীয় 
নেতাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপমালোচনার পর শাসনতম্ত্ব রচন। 
করা হইবে বলিয়! সদিচ্ছ। প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাকে 
লোকচক্ষুর সমক্ষে ধূত্রাবরণ স্ষ্টির অপকৌশল ছাড়া অন্য কিছু বলিয়। 
অভিহিত কর! যায় না; কেননা, ভাবী শসনত্ম্ত্র কাধকর করিবার 
পক্ষে উপযুক্ত ও সহযে!গিতাঁকামী ব্যক্তিদের বাঁছাই করিবার এরং দেশের 
অগ্রগামীদল ব। দলসমুহ্ বিরোধী হইলে তাহাদের সহযোগিতা সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত হইবার উদ্দেশ্তেই তিনি এদেশে আসেন1 অধিকন্তু ভারত 
ভ্রমণকালে তাহার খাদ কর্মচারী ছাড়াও শ্তর মেস্টন (পরে ল) ও মিঃ 
€ পরে স্তর ) উইলিয়াম ম্যারিসের মত ঝানু শাসকরা ও তীর সহযাত্রী 
হন পরবর্তীকালে কেন্দ্রে ও গ্রদেশের মধ্যে রাঁজন্বব্টন সংক্রান্ত 
যে-মেস্টনী সিদ্ধান্ত হয়, বাঙলার পক্ষে তাহা হানিকর হয়। পক্গান্তরে স্তর 
উইলিয়ম ম্যারিস যুক্তগ্রদেশের পুলিশের ইন্সপেকটর জেনারেল হন। 

নানী ব্যাপারে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, লর্ড মেস্টন, স্তর 
উইলিয়ম ম্যারিস ও মিঃ লায়নেল কার্টিদ তথাকথিত মণ্টফোড শাসন 


অহিংস অ.নহযোগ আন্দোলন ২৭ 


স্কার পরিকল্পনার মূল উদ্ভাবক। স্তর উইলিয়ম মেয়ার উহার নামাকরণ। 
করেন ডায়াফি (1088100 ) ঝু দ্বৈশাসন ; তদনুযায়ী ১৯১৯ সালের 
শাঁসনসংস্কার আইন উক্ত নামেই অভিহিত হইর। আসিতেছে | 
উল্লেখযোগ্য ব্যপার এই, মিঃ লায়নেল কার্টিন ১৯০৫-৩ সালে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় “এশিয়াবানী সংক্রান্ত দপ্তুরের” সহিত যুক্ত ছিলেন! ত্তাহাঁরই 
উদ্ভাবিত অপবব্যবস্থার ফলে ভারতীয়দের পক্ষে ট্া্ভাল প্রবেশে কষ্টকর ও 
অপমানজনক হইয়] দাড়ায় । 
ু্র যুদ্ধশেষে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার পিবির সার্বিস সংগঠন 
কল্পে মেসার্স মেস্টন-ম্যারিস-কার্টিনকে নিয়োগ করে। তীাহারাও বথানীঘ্র 
কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিক। ও ভারতের রাজনীতিক অবস্থা পর্ধালোচন। শুরু 
করেন এবং কালক্রমে মন্টেগুচেম্নফোর্ড শাসনতন্ত্রের খলড়। প্রণয়ণে সফল 
হন। তবে উক্ত খসড়ার অধিকাংশ তাহাদের প্রথমোক্ত ছইজনের রচন৷ এবং 
শেষোক্ত ব্যক্তি উক্ত কার্ধে বহুলাংশে তাহাদের সহায়তা করেন। এই 
ভাবে ১৯১৬ সালের মাচে'র মধ্যে সমগ্র পরিকল্পন। বিন্যস্ত হয়। 
কিন্ত সরকারী ব্যবস্থানুষায়ী মণ্ট-ফোড শাননতন্তে 'ভারতসচিব মিঃ 
মণ্টে্ড কংগ্রেস-লীগ চুক্তির মুল লক্ষ্য ও কার্ধক্রম অগ্রাহ করিয়া! শুধু 
সাম্প্রদ(য়িক নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন ও মুসলমান সদস্ত সংখ্য| গ্রহণের 
 ধারা। মানিয়। নেন। অধিক্ত মণ্ট-ফ্রোর্ড শাসনতন্ত্র পৃথক নির্বাচনের 
ভিত্তিতে কতকগুলি অতিরিজ্ঞ নির্বাচনমণ্ডনী স্থট্টি করিয়া ও স্বার্থ খাড়া 
করিয়া বিরোধের বনিয়াদ আরও পাক। করিয়া রচনা] করা হয়। 
বল। বাল্য, দেশব?সী ইহাকে সরল মনে গ্রহণ করিতে পারেন এবং 
উহাকে অভিনন্দন জানাইতেও কুণ্টিত হয়। 
শীসন সংস্কারের মর্ম. অবগত হইবার পূর্বে দক্ষিণপন্থী নেতার! ত বটেই, 
ংগ্রেসী নেতুবুন্দ পর্যন্ত যুদধান্তে বৃটিশ সরকার পূর্বপ্রতিশ্রতি অনুযায়ী 


২৭৬ ভারতের মুক্জিসংপ্রাস 


ভারতবাসীকে শাসন ব্যাপারে দরাজ হাতে ক্ষমতা হগ্তান্তর করিবে 
বলিয়। আঁশ করেন। ইহার কারণওর্ব কিছুটা না ছিল এমন নয় 
অধিকন্তু বে-যুদ্ধে পনের লক্ষ ভারতবাঁসী জড়িত হইয়া! একলক্ষ প্রাণ 
হারায় এবং নগদে ও পণ্যদ্রব্যে 'হাঙ্গার কোটীর টাকারও অধিক 
দিয়া বুটিশ গবর্ণমেন্টকে সঙ্কটে সহাক্তা করে এবং প্রাচ্যের 
শান্তিরক্ষী পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ, টাকার এক মোটা অংশ ভারত 
সরকারকে বহন করিতে হয়, তাঁহার জন্য বুটিশ গবর্ণমেণ্ট নৈতিক বাঁধা- 
বাধকত1 তিলমাত্রও স্বীকার করিবে না, ইহা তিলক ও গান্ধীর মত 
নেতাও কল্পনী করিতে পীরেন নীই। শাসন সংস্কারের ঘোঁষণ। ও 
আশ্বাসে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ ইতিপূর্বে মত পরিবন 
করেন। এবার তিলক ও বেশান্ত ক্রমশ সংস্কারকামী হইতে থাঁকেন 
. এবং ব্লাজনীতিতে এইহেতু তীহাদের প্রতিপত্তি হ্রাসের সুচন। হয় | 


তিলক ও গান্ধী 


তিলক তাহার রাঁজনীতিক জীবনের প্রথম দিকে আপোঁষবিরোধী 
বিপ্লবগন্থী হইলেও পরবর্তীকালে | প্রথম মহাযুদ্বের সময় ] পারস্পরিক 
সহযোগিতার নীতিতে (1:5919981৩ ০০-০1০০০) আস্থাশীল হইয়। 
পড়েন এবং তিনি ভরতে বৃটিশ নীতির কঠোর সমালোচক হইয়াও যুদ্ধে সৈন্য 
সংগ্রহের জন্ত কিছুকাল আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে 
তিনি রাজনীতিক সুযোগ গ্রহণের জন্ই সঠীধীনে তাহ! করিয়। থাঁকেন। 
ৃষটন্তশ্বরূপ বল! যায়, বোস্বাই-এর গবর্ণর যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নেতৃবৃনের 
এক বৈঠক আহ্বান করিলে তিলক ভারতবাঁসীর আত্মনিয়ঙ্্রণের প্রস্থ 
উত্থাপন করেন; এই হেতু তীহাকে ছুই মিনিটের বেশি সময় বলিবার সুযোগ 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ২৭৭ 


দেওয়! হয় না। ইহা সত্বেও তিলকের পূর্বের মতামতের জন্য গবর্ণমেন্ট 
তাহার কার্ধকলাপে শংকা! বোধ করিতে থাকে ; এই হেতু মহারাষ্ট্রে ১৯১৮ 
সালে জেল। ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ব-অমুমতি ব্যতীত তাঁহাকে সভা আহ্বান পযন্ত 
করিতে দেওয়! হয় না । ুদ্ধের শেষ দিকে তিনি গান্ধিদ্রীকে জানান বে, 
ভাঁরতীয়দিগকে সৈগ্ঠ বিভাগে কমিশন দেওয়া হইবে বলিয়! গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে সক্ষম হইলে মহারাষ্ট্র হইতে তিনি ৫ হাজার 
রংরুট সংগ্রহ করিয়ী দরিবেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবাঁর বিষয় এই, তিলক সতা- 
বীনে সরকারকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহা সত্বেও চরমপন্থী তিলককে 
সহযোগ্সিতাঁকামী হইতে দেখিয়। তাহার গ্রতি অধিকাংশ বামপন্থী কংগ্রেসসেবীর 
পূর্বের ন্তায় তেমন শ্রদ্ধা অটুট ছিল না; তাহার প্রতি একমাত্র বেশান্তেরই 
শ্রদ্ধা! অক্ষুণ্ন থাকে । কাঁজেই ১৯১৮ সালে তিলককে গবর্ণমেণ্টও নানাভাবে 
'নির্ধাতন করিতে ছাড়েন।, আবার কংগ্রেসেও তীহার সর্বব্যাপক প্রভাব ভ্রাম 
পাইতে থাকে। তিলকের উভর-সংকটমূলক রাঁজনীতিই এজন্য দায়ী। 
পক্ষান্তরে গান্ধিজী যদিও (স্যর গ্রবেন্দ্রনাথের মত ) যুদ্ধের প্রথমাবধি রংরুট 
ংগ্রহ ব্যপদেশে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সফরকালে স্বীয় স্বাস্থ্য বিপন্ন 
করিয়া তোলেন, তথাপি ভারতের কয়েকস্থানে কিষাণ ও মজুরদের পক্ষ হই 
সরকার ও মালিকদের বিরুদ্ধে ছন্দে অবতীর্ণ হওয়ায় তাহার অমুহ্ুত নীতি ও 
কাধক্রমের মর্ম অনুধাবন করিতে দেশবাসী কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়। 
তিলক সংগ্রামপন্থী হইলেও সংগ্রামের কোন কার্ধস্থটী দেশবাসীর নিকট 
উপস্থিত করিতে পারেন ন। $ পক্ষান্তরে গান্ধিজী অহিংসবাদী ও আপোধষকামী 
হইয়াও আন্দোলন পবিচালনার উপযোগী কার্যক্রম একাধিকবার দেশের 
নিকট উপস্থিত করেন এবং উহার কাধ্যকারিতাঁও পরীক্ষিত হয়। 
ইতিপূর্বে মডারেড-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামের তাগিদ ছিল না; 
ন্তেবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ও শাসক শক্তির আশ্বাসে আস্থাশীল 


২৭৮ ভাতের মুক্তিনংপ্রাম 


ছিলেনা কাঁজেই বঙ্গভঙ্গ ও মহাযুদ্ধের সময় সঙ্বর্ষের আহ্বান আঁদিলেও 
তাহাতে তাহারা গদাসীন্ প্রকাশ করেন। ইহাঁর ফলে কংগ্রেন দেশবাসীর 
অন্তরে স্থারী আসন প্রতিষ্ঠ। করিতে পারে নাই; পক্ষান্তরে চরমপন্থী বিপ্রব- 
বাদী ও জাতীয়তাঁবাদীদের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে রুদ্ধক জনমতের অভিব্যক্তি দেখা 
যায়। তীহাদের দাবীও ক্রমশ উচ্চকিত হইয়া উঠিতে থাকে । বিপ্লবীদের 
কার্ধকল'প দেশবাসীর অন্তর জুড়ি বসে, তীহীরাই হইয়া উঠেন সবলের 
নমস্য। আর কংগ্রেন হইয়া] পড়িল আইনজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তিংদর বক্তৃতীমঞ্চ। 
গাঞ্ধিজী এই নিক্ষিয় দৈন্টা ও চরমপন্থার মধ্যবর্তী ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইলেন ; অবস্ঠ ইহ তীহা'র ভীবনদর্শন ও কর্মপন্ধতির সহিত সাগ্ন্তপূর্ণ। 
তিনি এই সময় এক নূতন পথাম্বেধী হন। একদিকে তিনি সরকারী আশ্বাম 
ও প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ আস্থা! স্থাপন করিয়া তদনুযাঁযী কার্ধে প্রবৃত্ত হন, অন্যা্দিকে 
তাহাদের শুদ্ধত্য 'ও অনাচাবের বিরুদ্ধে যুঝিতেও পরাজুথ হন না। 
এই আপোষ ও দ্বন্দের রফামুলক দ্বেতবাদ গান্ধীনীতির অপরিহার্য তঙগ। 
এই হেতু 'অহিংস সাধক হইয়াও যখন তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুটিশ রণনীতির 
লমর্থনে সন্ত সংগ্রহে বযাপৃত হন, তাহাতে একাধারে তাহার সত্যাগ্রহনীতির 
মুলন্ত্র ও প্রতিপক্ষের আপে সাহাব্য দানের আকাজ্ষ।ই পরিস্ফুট হয়। 
১৯১3 সালের ১৪ই জুলাই দ্ধাস্তের পর তিনি ৬ই আগস্ট বিলাত যান এবং 
তথাকার প্রবাদী ভারতীয়দের লইয়| এক স্বেক্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন। 
এই সম্পর্কে তিনি ভারতীয়দের এক সভায় যে-বন্ভৃতা। দেন, তাহার অন্তনিহিত 
সুর ও মনোভাবে অনেকে আপত্তি করেন। কিন্ত গান্ধিঙী 'ইংরেজের 
বিপদের সময় দাবী উপস্থিত কর! যুক্তিযুক্ত মনে করেন না) অধিকর্ত 
'লড়াই-এর সময় নিজেদের আধিকারের দাবী মুলতুবী রাখার সংঘম রক্ষা 
করা--সভ্যতা। ও দৃরদৃষ্টির দিক হইতে আবশ্তক' বন্দি মনে করেন। 
এই ব্যাপারে নাজেহাল হইয়।ও তিনি বিপন্ন বৈরীকে অধিকতর বিপন্ন 


অহিংস অদহঘোগ আন্দোলন ২৭৯ 


করিয়া আদৌ সুবিধ। গ্রহণ করিতে চাহেন না। বরং তাহার বিশ্বাস ছিল» 
বিপদে গবর্ণমেন্টকে সহায়তা করিলে ভারতবাদীর আত্মনিযনত্রণাধিকীর 
প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হুইবে। 

১৯১৮ সালে জুন মীসে গুজরাটের খেড়া জেলায় (সন্ত সংগ্রহের জন্ 
তিনি এক বক্তৃতা দেন; উহীতে তিনি বলেন--"ভারতীয় সৈন্ঠের সহায়তায় 
যুদ্ধে জয়লাভ কর! হইলে ভারতের আত্মনিয়্্রণাধিকার অস্বীকার কর! যাইবে 
না। কেহ কেহ হয়ত বালবেন যে, আশু কিছু লভ্য না হইলে পরবর্তাকাঁলে 
আমর প্রতারিত হইব। সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনায়কদের আশ্বাসে আহ্থাহীন 
হইলে আমাদের আত্মশক্তিতে আস্থা! হীরাইতে হইবে। উহ, আমাদের 
দুর্বলতার লক্ষণ । ১ * আমাদের স্বকীয় যোগ্যতা ও শক্তির উপর নির্ভর", 
শীল হওয়। উচিত। 'ম্বরাঁজা” লাভে ইচ্ছা থাকিলে সাত্রাজ্যের সহায়তা করা 
আমাদের কর্তব্য এবং নিঃসন্দেহে আমরা সীহাধ্যদদানের পুরস্কার লাভ করিব ।” 
ইহার মধ্যে গান্ধিজীর যুদ্ধ-সমর্থক নীতির বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের প্রতি 
উত্তর দানের প্রয়াস সুস্পষ্ট 

১৯১৭-১৮ সালে মহাযুদ্ধে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হয়; বৃটেন পর্যাপ্ত 
সহায়তার অভাবে বিষম বিপন্ন হইয়! ধনে-জনে ভারতের অধিকতর সাহাঁধ্য 
চায়। এই সময় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ভাঁরতবাসীেন্স বুঝ[ইতে 
চেষ্ট! করেন যে, বুটেনের স্বার্থে নহে, ভারতের স্বার্থেই যুদ্ধে তাহাদের সাহাষ্য . 
করা উচিত। ১৯১৮ পালের ২বা এপ্রিল তিনি এক বিবুতিতে 
বলেন।_ | 

' শ্লুরোপে প্রাধান্ত স্থাপনই জার্স।ন শাসকদের একমাত্র উদ্দেশ্া নহে, 
এশিয়ার উপর আধিপত্য করাও তাহাদের উদ্দেন্ত। এই হেতু ভারতের 
কর্তব্য ভার্সানীকে বাঁধ দিয়া এশিয়াকে বক্ষা। করা।॥ এই ঘোষণার 
পরবর্তী ধাপ হিসাবে ২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে যুদ্ধ সম্মেলন আহ.ত হয় ; উহাতে 


২৮৭ ভারতেল্ মুক্জিসংপ্রাম 


যোগদানের জন্ত ভারতীয় নেতৃবর্গ আমস্ত্রিত হন। বৈঠকে এই মর্মে সম্রাটের 
বাণী পঠিত হয় যে “সাম্রাজ্যের সহায়তা করিলে ভারতের অভীষ্ট লাভ হইবে। 
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গান্ধিজী প্রথমে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে অনম্মত হন; তবে 
তিলক ও বেশান্তকে উহাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ ন! করার জন্যই যে 
তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত করেন তাহ] নহে; ুদ্ধান্তে রাশিয়ার ভাগে তুরস্কের 
রাজধাণী কনস্টার্টিনোপল দে ওয়! হইবে বলির! বুটেন রাশিয়ার সহিত টুক্তি- 
বদ্ধ হইয়াছে, তিনি এই মর্মে খবর শুনিতে পাইয়াই উক্ত সিদ্ধান্ত করেন। 
কিন্তু উহার অল্পকাল মধ্যে আত্যন্তরীন বিপ্লব হেতু রাশিয়। যুদ্ধ হইতে সরিয়। 
পড়ে। এই হেতু গান্ধিজী ত্বীয় দিদ্ধান্ত পাণ্ট/ইয়| দিল্লী ৫ঠকে যোগ দিতে 
হ্বীকৃত হন ও তদমুযায়ী তিলককে দিল্লীতে আসিতে তার করেন। 

তৎকালে ভারতীয় রাজনীপিতে তিলকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনন্ত- 
সাধারণ ছিল ? কাঁজেই তিনি বুঝিতে পারেন, তাহার যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্তে তিলকের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন । এরূপ অবস্থায় দিল্লী প্রবেশে 
বাধানিষেধ হেতু তিলক তাহার অন্ুরোধমত তথায় বাইতে অস্বীকার করিলে 
গান্ধিনী উহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তদন্থ্বায়ী তিলকের 
উপর হইতে নিষেধাক্ঞা। প্রত্যাহহত হর এবং নেতৃবৃন্দ বৈঠকে যোগ দেন। 
গান্ধিজীও ভাবী শাসন সংস্কার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস পাইয়া তাহা- 
দিকে সর্বপ্রকার সহায়তা করিতে রাজি হন; তিনি প্র সুযোগে সরকারী 
বৈঠকে দেশীয় ভাষায় (হিন্দুস্থানীতে ) সর্বপ্রথম বন্তৃত1 করেন; তাহাও 
প্রসঙ্গত উল্লেখধোগ্য | 

ন্তেন্গের সমর্থন ও আশ্বাস সব্জেও গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সম্পর্কে 
জনসাধারণ ক্রমশ সন্দেহপরাঁয়ণ হইয়া উঠে। তাহাদের কথায় ও কাজে 
'আকাঁশপাতাল অসামঞ্জন্ত দেখা যাইতে থাকে। 'বিপ্রবপস্থী ব্যতীত সর্ব 
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'শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ খন যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিত করিতে কুন্টিত হয় নাই, তখনও 
গবর্ণমেন্ট জনমত রুদ্ধ করিয়। ব্যক্তিত্বাধীনত1 সঙ্কোচের জন্থ বিবিধ দ্রমন- 
মূলক আইন, প্রণয়ণে বিরত হয় নাই। একদিকে তাহারা ভাবী শাসন 
সংস্কারের প্রতি নেতৃবর্গের মারফত দেশবাসীকে উন্মুখ করিয়! তুলিতে থাকে, 
অন্তদিকে সম্ভাব্য প্রতিকুলাচারীদিগের কণরুদ্ধ করিবার ব্যবস্থার মহড়। চলে। 
বরাভয় ও অবাতিনাশনের ছেত আয়ুধে সঞ্জিত হইয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট রণে 
অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে। 

প্রথম মহাযুদ্ধ আরন্ত হওয়ার পর মীদ্রাজ কংগ্রেসে পৃথিবীর অন্থাস্ত 
রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সমমর্ধীদার দাবী জানাইয়] প্রস্তাব গৃহীত হয় বটে, 
কিন্ত তৎসহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকারও দেওয়) হয়। তবে 
স্যর স্থরেন্ত্রনাথের মত সর্বজনমান্থ নেতা যখন উহাকে বৃটেনের অনুগ্রহদত্ত দান 
বলির। অভিহিত করেন, তখন আযানি জ্লেশান্তের মত নবাগত পর্যন্ত এ 
মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলেন বে, “ভারতের দাবীকে অন্ুগ্রহদত্ত দান 
বলিয়। অভিহিত করা যায় না ; তাহার এদাবী ভারতের জনসাধারণের দাবী ; 
উহার পশ্চতে বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন রহিয়াছে । [লু০ঘ [0929, 
ড1011210% 000 0:50007--75 4১001৩76298] কাজেই যুদ্ধে 
সাহায্যের বিনিময়ে শ্বায়ত্ত শাসনের জন্ত কংগ্রেস যে-দাবী জানায়, তাহার 
মধ্যে প্রার্থনার চেয়ে অধিকারবোধই বেশি ব্যক্ত হয়। কংগ্রেসে বাঁমপন্থী দল 
ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিতে আরন্ত করায় এবং কংগ্রেসের বাহিরে সশস্ক 
বিপ্লব আন্দোলনের চাপ পড়ায় কংগ্রেসের দাবীতে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। 
সশন্থ বিপ্রবীরা ব্যক্তিগত ও দপগতভাবে দেশের ম্বাধীনতার জন্ত যে- 
অপরিসীম ত্যাগ শ্বীকার করেন, তাহাতে স্বভাবতই তীহারা। দেশবাসীর 
শ্রন্ধ। ও আঁ্থাীভীজন হন। কংগ্রেসী নেতার। তখন জনমতের এই জুম্পষ্ট 
লক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বিপ্লবীদের প্রচেষ্টার ফলেই তথন 


৮২ ভান্বতের মুত্নংপ্রাম 


মুক্তিকামীদের মনে এই প্রত্যয় জন্মে যে স্বাধীনতা! প্রার্থিত বস্তু হিসাবে 
আসিবে না, মূল্য দিয়। তাহা অর্জন কহিতে হইবে। 


দ্বিধাজড়িত নেতৃত্ব 


ইহা সত্তেও কংগ্রে “বৃটেনের বিপদকে ভারতের সুযোগ" বলিয়া 
গ্রহণ করিতে অনিচ্ছক হয়। সেরপ অবস্থায়ও নীতির দিক হইতে 
বুটেনের সদিচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরশীল থাকাই তীহাঁরা সঙ্গত মনে 
করেন। মনৌগতভাবে - অধিকারবোধ জন্সিলেও কাধত কংগ্রেসী। 
নেতৃবর্গের মধ্যে বুটিশ শক্তির উপর আমন্থা! ও নির্ভরশীলতা থাকিয়। যায় এবং 
সেইজন্ই যুদ্ধে বুটিশ শক্তির সহিত সহযোগিতার পথই তাহারা বাছিয়! 
নেন। বৃটেনের নিকট হইতে স্থবিচার পাওয়ার প্রত্যাশা! মনে মনে ছিল 
বলিয়াই বিপদের" দিনে বৃটেনজ্ক বিব্রত করার নীতি কংগ্রেস নেতৃবুন্দ 
পরিহার করিয়া চলেন এবং তীহাদের এই দ্বিধাজড়িত মনোদৌরল্যের 
নুযোগ বুটিশ সা্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরগণ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। 

আত্মনিরন্ত্রণের দাবী ম্পষ্টত প্রকাশ পাইলেও দেশবাদীর সমক্ষে নেতৃবর্গ 
কোন নি্দি্ই কর্মপন্থা উপস্থিত করিতে পারিলেন না। সব্রিয়তার 
অভাবেই কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শগত মিল থাঁকিলেও নীতিগত পার্থক্য 
দেখা দিল। সশস্ত্র বিপ্লীবীরা যে-পন্থা অংলঘন করিয়াছিলেন, তাহা 
গণআন্দোলনের অনুকুল ছিল না। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট সংখ্যার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহাদের কর্মপন্থ। স্বভাবতই ছিল গোপন । ইহা 
সত্বেও সেনা বিদ্রোহ হইলেই তাহ! ব্যাপকতা লাভ করিয়া গণআন্দোলনে 
পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু সেই সন্তাবন। প্রায় একরূপ গ্োড়াতেই, 
অস্তহিত হওয়ায় দেশের মধ্যে প্রকাশ্যে গণবিদ্রোহজনক কোন সক্তিত্ন 
কর্মপন্থা বিপ্লবীদের পক্ষে উপস্থিত কর! সম্ভব হইল না। 
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/ 


স্বাধীনতাকামীদের মধো সঙ্ন্্ বিপ্লবীরাই ছিলেন তখন অগ্রণী। 
তাহারা বাদে যেসকল বামপন্থী হিলেন, সশস্ত্র অভ্যুর্থনের কল্পনাও 
তীহার| করিতে পারিতেন কিনা সর্দেহ। তবে ইচ্ছা করিলে তাহার! 
তখন দেশবাঁসীর সমক্ষে যে-এক সক্রিয় বুটিশ-বিরোধী আন্দোলনের 
কর্মস্থচী উপস্থিত করিতে পারিতেন, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা 
যায়। কিন্ত বুটিশ শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দ্বার। লাভবান হওয়া 
বাইবে কিনী, এবিষয়ে তীহ।দের মনে সংশয় ছিল এবং এই সংশয় ছিল 
বলিয়াই তাহার তখন কোন সক্রিয় আন্দোলনের উপায় নিধরণ কর| তেমন 
প্রয়োজন বৌধ করেন নাই। একদিকে বুটিশ ম্থবিচারে আস্থা এবং 
অন্যদিকে জাতির শক্তিতে সংশয়, এই ছুই মনোভাবের দ্বন্দ পড়িয়া 
তখনকার কংগ্রেসের কর্ণধারগণ এছ বৃটিশ তোষণ-নীতির আশ্রয় নেন। 
অধিকন্তু নিজেদের ছূর্বলতা। ঢাকিবার জন্ত নৈতিক দৌহাই পাড়িগ্ন একরূপ 
বিনীসর্তে ধনজন দিয় যুদ্ধে বৃটিশ শক্তিকে সাহায্য করেন। 

দেশে তখন আত্মনিন্ত্রণের দাবী লইয়। যে-মনোভাবের স্থষ্টি হইয়াছিল, 
লক্ষৌ-চুক্তি তাহাঁরই অনিবার্ধ পরিণতি। ভারতের অথণ্ড জাতীয় 
দাবীকে উপস্থিত করিবার জন্তই কংগ্রেস মুসলমানদিগকে* কিধিৎৎ সুবিধা 
দিয়াও তাহাদের সহিত লক্ষৌ-চুক্তি সম্পাদন করেন। দাবী যাহাতে 
সর্বজনগ্রাহ হইতে পারে তজ্জন্ত কোন কোন সতে (যেমন স্বতন্ত্র নির্বাচন ) 
গণতন্ত্রের স্লেলিক ভিত্তিকেও কিছুটা ক্ষু্নী কর! হয়। কিন্তু এই চুক্তির 
ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন ্রক্যান্থভৃতি আমে এবং 
অবিভক্ত জাতীয় ভারত বিদেশীর দৃষ্টিতে অভিনব মর্ধাদা লাভ করে। 
কিন্ত এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে-সংগ্রামায়োজন কর৷ প্রয়োজন, 
ছিল, নেতৃবর্গ তাহাতে পরাজ্মুখ হন। বল! বাহুল্য কোন দাবী প্রতিতিত 
করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে সংগ্রামণীল শক্তি থাক আবগ্তক?; তাহ 


২৮৪ ভাল্গতেত আংপ্রাম 


না হইলে বিপক্ষ অনায়াসেই সেই দাবীকে অগ্রাহ করিতে পারে। 
কার্ধত হইলও তাহাই। বৃটিশ শক্তি যখনই বুঝিল, লক্ষৌ চুক্তির 
পশ্চাতে ভার্তীয় নেতৃবর্গের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নাই তখনই তাহার! 
ছেড়া! কাগেজর মত তাহ বর্জন করে। কেবল সেখানেই তাহার! থামিল 
-না, ভারতের জাতীয় দাবীকে দাবাইয়া দরবার জন্ক পাল্টা আঘাত হানিয়! 
বসিল। দেশের সর্বাপেক্ষ! বিপ্লবী শক্তিকে দমনের জন্য ১৯১৫ সালে 
তাহারা ভারতরক্ষা আইন জারী করিল এবং তাহার প্রথম আঘাত 
পড়িল ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তখনকার সর্বাপেক্ষা অগ্রণী দল 
সশন্্ অত্যুতখীনকামীদের উপর। ক্রমে সেই নাঁগপাঁশ দেশের রাজনীতিক 
চেতনাসম্পন্ন প্রত্যেক দেশভক্তকে আবেষ্টন ক্বিল। তিলক-বেশান্তও 
উহার খপ্পর হইতে রেহাই পাইলেন ফী | ফলে দেশের মধ্যে যে-বিগ্নবের 
বীজ অস্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মূলেই বিনষ্ট হইল। কেবল 
দমননীতির আশ্রগুই নেওয়। হইল এমন নহে; ভারতে ধাহারা তোষণ- 
নীতিতে বিশ্বাম করিতেন, তাহাদিগকে হাত করিবার জন্য সুচতুর 
ইংরেজ কুটনীতিকগণ এক নূতন ফাঁদ পাঁতিলেন। ১৯১৭ সালে ভারত- 
সচিব মিঃ মণ্টে্ড ভারতবাঁসীকে ভাবী শাসন-সংস্কার দানের আগা দিয়া 
ভুলাইয়। রাখিতে চাহিলেন। অথ5 দেশবাপীর আস্থাভাজন ব্যক্তির! 
লক্ষৌ-চুক্তিতে বর্ধিত যে-জাতীয় দাবী উত্থাপন করেন, অথব বড়লাটের 
ব্যবস্থা পরিষদের ১৯ জন বিশিষ্ট সদন্ত ভাবী শাসনতন্ত্র যে-থসড়া 
পরিকল্পনা করেন, তাহ! বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ধর্তব্যের মধ্যেই আনিলেন'ন]। 
পক্ষান্তরে তাহাদেরই পরিকল্পিত শাসনসংস্কার ভারতবাঁসীরা গলাধকরণ 
'করিতে যাহাতে বাধ্য হয়, তজ্জন্ত উদ্যোগী হইয় উঠে। 

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! তিলক এই মর্মে 
এন্তব্য করিলেন যে, শাঁসম পরিকল্পনা! গ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ অঘোগ্য 
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এবং বেশান্ত বলিলেন যে, উহ! ইংলগ্ডের পক্ষে দানের এবং ভারতের পক্ষে 
গ্রহণের উপযুক্ত নহে। কিন্তৃইহা সত্বেও কংগ্রেদ আপোষযোগ্য মধ্যপন্থা 
গ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালের কংগ্রেসে মন্টেণ্ড রিপোর্টের দোধ-ত্রেটা 
দেখাইয়া তাহা সংশোধনের আভাম দেওয়া হয় এবং ভারতরক্ষা আইন, 
১৮১৮ সালের তিন আইন ও বিবিধ দমনমূলক আইনের ব্যাপক প্রয়োগের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তদন্তের জন্ত একটি পাঁলামেপ্টারী কমিশন, 
নিয়োগেরও দাবী জানান হয়। 

১৯১৮ লালে দিলী কংগ্রেসে তিলক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন; কিন্ত 
তিনি বিলাতে স্তর ভ্যালেপ্টাইন চিরলের বিরুদ্ধে মানহানির *মামল। পরিচালন । 
ও অন্য ধ ব্যবস্থা করায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে- 
কংগ্রেমের অধিবেশন হয়; উহাতে হাকিম আজমল খা! ছিলেন অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি এবং দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ৪,৮৬৫ জন প্রতিনিধি 
উহাতে যোগ দেন। অর্থাৎ কংগ্রে যতই সরকারী প্রভাব কাটাইয়। 
আত্মস্থ হইবার উদ্যোগ গকরে, দেশবাসীও ততই বেশীমাত্রায় উহার প্রতি 
আকৃষ্ট হইতে থাকো 


দিলী অধিবেশন আরস্ত হইবার দিন কয়েক “আগে ( ১৯১৮ সালের 
১১ই নভেম্বর ) যুদ্ধবিরতি' হয় ; ইহার ফলে সমগ্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 
কিন্তু ভারত সম্পর্কে বুটিশ নীতির কেননরূপ পরিবর্তন স্থচিত হয় না; বুটেন, 
পূর্বব কুটিল পথে আবর্তন করিতে থাকে । বরং নবোদুত পরিস্থিতিতেও 
বৃটিশ শানকরা পুরাতন জঙ্গী ও. দমনমুলক আইন কায়েম রাখিবাঁরই ব্যবস্থা। 
করে। এইহেতু দেশে বুটিশ সদিচ্ছ। সম্পর্কে যুদ্ধকালে কংগ্রেসের মধ্যে 
যে-সহযোগিতামূলক মনৌভাবের স্থষ্টি হইয়াছিল, তৎকালীন অবস্থায় 
তাহার পরিবতে আশাভঙ্গজনিত বিক্ষোভ ও হতাশ্বাস প্রকট হইয়া! উঠে। 
ংগ্রেন ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় বাষ্্রনায়কদের ঘোষণা অনুযায়ী 


৮৩ ভারতের মুক্তিনংপ্রাম 


মুদ্ধোত্তর ভারতের রাষ্রিক আদর্শ ঘোষণ|র অধিকার দেশবালীর থাকিবে 
এবং ভারতবানীই শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারী হইবে। কাজেই যখন 
মণ্টফোর্ড শাসন পরিকল্পন। প্রকাশিত হয় তখন শ্বভীবতই দেশবাসী 
বিষ ও রুষ্ট হয়। কংগ্রেস দেশবাসীর মনোভাবের প্রতিধবনি করির1 ভাবী 
'শাসনসংস্কারকে অনাবশ্তাক ও নেরাশ্তরকর বলিয়া অভিহিত কৰেন এবং 
বাহির হইতে চাপাইয়। দেওয়। শদনতস্ত্রের বদলে ভারতবাঁপীর আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করেন। অধিকন্থ যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় সর্বপ্রকার 
দ্রম্নমূলক আইন অবিলঙ্গে রদ করার এবং শাঁসকবর্গের উপর প্রদত্ত 
যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, অন্তরীন ও বহিফারের ক্ষমতা, ভাঁরতরক্গ 
আইন, সংবাদপত্র দমন আইন, রাজপ্রোহকর সভামুষ্ঠান আইন, পুরাতন 
ও সর্ববিধ পীড়নমূলক আইন আশু প্রত্যাহার এবং অমুদরয় রাজবন্দী, রাঁজ- 
নীতিক বন্দী ও আলী ভ্রাতৃদ্য়ের মুক্তির জন্যও কংগ্রেস দাবী করেন। 
ংগ্রেদ আরও দাবী জানান ষে, যুদ্ধে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের কথ! 
বিবেচনা করিয। আসন্ন শান্তি সম্মেমনে ভারতক্ুর্যর তরফে প্রতিনিধিত্ত 
করার জন্য কংগ্রে-মনোনীত তিলক, গান্ধী ও হাসান ইন্ক্রমকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। কিন্ত উহ। অগ্রাহ্য করিয়া নরমপন্থী সতেন্ত্র প্রসন্ন দিংহকে উক্ত 
সম্মেলনে পাঠান হয়। ইহ ছাড়া, রাওলাট কমিটির রিপোর্ট পুনরায় 
বিশদ পর্যালোচন। করিয়া কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উক্ত 
রিপোর্ট অনুযায়ী কার্য করা হইলে শাসন সংস্কার পরিকল্পন! ব্যর্থ হইধার 
সম্ভাবন। দেখ] দিবে। | 
বল। বাহুঙ্য, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কংগ্রেদে গৃহীত প্রস্তাবসমুহের 
মধ্যে মৌলিক পরিবন দেখ! গেলেও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী +১৮ সালের 
ংগ্রেসেও রাঙ্জানুগত্য প্রকাশ করিয়৷ সাফল্য সহকারে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি 
“ঘটায়, অভিনন্দন জানান হয়! তবে যুবরাজের ভারতে আগমন সংক্রান্ত 
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ব্যাপারে সন্বধন। জ্ঞাপন লইয়। বিতর্কের শৃঠি হইলে কংগ্রেস সঘধন। জ্ঞাপনের 
প্রস্তাব বর্জন করেন। 

এইভাবে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মারফৎ জাতীয় স্বপ্ন ও কামনা 
রূপায়িত হইয়া! উঠিতে থাকে নিঃসনেহে। কিন্ত এই পরিবর্তনশীতাও 
নিতান্ত আকশ্মিক ব্যাপার নহে? বরোয়া ও আন্তর্জাতিক স্বার্থদংঘ(ত হতে 
কংগ্রেদী কর্মপন্থাও বানপন্থী ও সংঘর্ষপরায়ণতার দিকে গতি নেয়। এই 
হেতু ”১৮ লালের কংগ্রেম্‌ আত্মানুণীলনেব প্রথম পর্ধার অতিক্রম করিয়া 
আত্মপ্রত্যয় ও আত্মধিকাঁর অর্জনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত হইলে, সর্ব- 
শ্রেণীর দেশবাসীর ক্দুটনোম্মুখ রুদ্ধ ভাবাবেগ ও আশাআকজ্ষ। উহার 
মারফত আত্মগ্রকাশের শুযে'গ লাভ করে। কংগ্রেস সম্মিলিত জাতির 
আন্দোলনের পাদপীঠে পরিণন্ত হইবার প্রাথমিক অ'ধকার অর্জনে সর্্থ 
'হুয়। পক্ষান্তরে বিপৰৌতীর্ণ বুটেন ক্রমশ মীমাংসাধিমু ₹ হইয়া উঠায় এবং 
ভারতবাসীর হাতে শাসন ক্ষমতার ভগ্রংশও হস্তান্তরে কৃ্ঠা একাশ করার 
সুদ্ধক্ষত ও গোঁধিত দেশবাসীর মধ্যে বুটেনের প্রতি সদিচ্ছার পরিবতে 
অবিশ্বাস ও বৈরভাবের সঞ্চার হইতে থাকে । 


কুর্্যাত রাওলাট আইন ও গণবিচক্ষাভ 
দেশবাসীর এই পরিবতিত মানপিকতার মধো ১৯১৯ সালের ১৯শে 
'জানুয়ারী রাওলাট কমিটির রিপোর্ট বাছির হয়; উহার মুপারিশ অনুষাস্ী 
ভারত গবর্ণমেন্ট ৬ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় কল্পিত বিগ্রব ও 
অরাজকতা দমনকল্পে ভারতরক্ষা' আইনকে ভিন্ন নামে কায়েম করার উদ্দেস্তে 

'বাঁওলাট বিল নামক এক দমনমূপক আইনের খদড় পেশ করে। 
কিন্তু ভারতবাসীর বাঁঞ্জনীতিক আন্দোলনের অধিকার ও ব্যক্তিগত 
স্বাধীনত। সঙ্কোচ করাই ছিল উহার প্রক্কৃত উদ্দে্। উক্ত আইনে এই মর্মে 


২৮৮ ভারতের মুর্তিনসংপ্রাম 


বিহিত হয় যে অঞ্চলবিশেষে আপদকালীন অবস্থা ঘোষণ! ও উহার, 
অধিবাসীদের সহিত শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী হিসাবে আচরণের এবং সন্দেহবশে 
গ্রেপ্তার ও নির্বাদনের অধিকার শাসকবর্গের থাকিবে | কাজেই ইহার বিরুদ্ধে 
ভারতব্যাপী কুন্ধ প্রতিবাদ উিত হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কালের ইঙ্গিত 
উপেক্ষা করাই স্বীয় স্বার্থ-উদ্ধারের অগ্ভুকূল বলিয়। মনে করে। এইহেতু। 
রাওলাট আইন উপলক্ষ করিয়! দেশে শ্বত-্ফৃত গণবিক্ষোভ মাথা চাড়া 
দেয়; তবে উহার পটভভূমিক। ব্যাপক ও বুহত্তর। . 

মহাঁযুদ্ধে ভারতবাসীর মধ্যে যেমন চরম অস্বস্তি ও উদ্বেগের স্যটি হয় 
তেমনি সকলের মধ্যে কমবেশী নূতন আকাজ্ষা ও আশ! জাগে। এতকাল 
এশিয়ার উপর সর্ববিষয়ে ঘুরোপীয় শ্রেষ্টত্বের যে-কাহিনী সকলকে শিখান-পড়ান 
হইতেছিল, তাঁহার অদারত্ব বিপর্যয়ের সংঘাত প্রকট হয়। ধনজন ও সম্পদ 
বলের বিপুল অধিকারী ভারতের গ্রারোজন বৃটিশ সাম্রাজ্য-রক্ষার পক্ষে 
অপরিহার্য হইয়। পড়ে । যুদ্ধের প্রয়োজনে বিদেশে প্রেরিত ইংরেজ 
সিবিলিয়ান ও সামরিক কর্মচারীর অভাবে ভারতবাসীদের কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়; তাহারাও স্ুচারুরূপে শাননকার্ধ নির্বাহ 
করিতে থাকার সাধারণ ভারতবালী নিজেদের যোগ্যতা মম্পর্কে সচেতন এবং 
ইংরেজ শাসকদের শ্রেষত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইতে থাকে। অধিকন্ধ স্ব 
শাসনের অধিকার সম্পর্কেও যে-মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহাও আত্ম- 
প্রকাশের পথ খোঁজে । পক্ষান্তরে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের মালমশপ। সরবরাহ 
ও শিল্পসম্তাঁর উৎপাদনে পশ্চাদপদ ভারতে শিল্পে|য়নের প্রয়োজন অন্ুভব, 
করে। এই হেতু যে-অনগ্রদর, ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য কয়েকটি 
গ্রাদদশিক গবর্ণমেণ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করায় লর্ড মলের মত উদারনৈতিক 
ভারত সচিবও তাহাদের উৎসাহ সন্কোচি করেন, পরবর্তীকালে যুদ্ধের সময়। 
ভারত গবর্ণমেটে ১৯১৫ সালে ভারতের শিল্পোননয়নকলে সুনির্দিষ্ট ও আত্ম- 
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সচেতনশীল ব্যবন্থা অনুসরণের নীতি গ্রহণ করে; অধিকন্ত “শিল্পসম্ত'র 
উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে এমনভাবে ভাঁরতকে যথা- 
সপ্ভব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়! হয়। ইঠার ফলে ভারতীয় শিল্পোৎ- 
পাদনে আকম্মিক গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ১৯১৩-১৪ সালে যেখানে তাহার 
মোট রপ্তানীর পরিণ|মের তুলনায় শতকর1 ২২৪ ভাগ মাল উৎপন্ন হইত, 
সেখানে তাহ *১৮-১৯ সালে বাড়িয়া ৩৬৬ ভাগ-এ আনিয়। দড়াঁয়। 
তাহ! ছাড় সামধিক চাহিদ) যোগান দেওয়ায়, নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপন্ন 
হওয়ায় এবং টর্দেশিক প্রতিযোগিত। হাঁস পাওয়ায় মৃতপ্রায় শিল্পবাণিজ্য 
চা হইল উঠে। 


বোম্বাই-এর কাপড়ের বল ও বাঙলার পাঁটকলগুলি অসম্ভব মুনাফা 
নুটিতে থাকে। তাহারা উহাদের অংশীদারদের শতকরা ১ শত হইতে 
২ শত টাক) পর্যন্ত লভ্যাংশ বিতরণ করে। 

বিংশ শতাব্দীর প্র!রম্তে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি শতকরা মাত্র ৯ 
ভাগ এবং আমদানী বস্ত্র (অধিক1ংশই বুটেন হইতে ) শতকরা ৬৪ ভাগ ভারত- 
বাসীর অভাব পূরণ করিত ; কিন্তু ”২১ সালে ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ 
বাড়িয়। শতকরা ৪২ ভাগ হয় এবং আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ কমিয়া শতকর। 
মাত্র ২৬ ভাগ-এ আসিয়। ধাড়ায়। আর আমদানী বস্ত্র উপর গবর্ণমেন্ট' 
শতকর ৭২ টাঁকা শুন্ক ধার্য করায় ভারতীয় মিল মালিক] থুমী হয় ১ অবশ্ত 
ল্যাঙ্কশায়ারের প্রতিযোগিতা তেমন ছিল ন বলিয়। উক্ত ব্যবস্থা হয়। তবে 
মধ্য প্রাচ্যের সমর চাহিদ। মিটাইবার জন্ত এখানে বুটিশ-নিয়ন্ত্রিতি কয়েকটি 
মূল শিল্পের পত্তন কর হয়। যে-ভারতীয় ইস্পাত ও লৌহ শিল্পে ১৯১৩ 
সালে ব!ধিক ইম্পাত উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ১৯ শত টন ছিল তাহ! 
যুদ্ধের প্রয়োজনে বাঁড়িয়। ”১৮-১১ সালে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৯০ টন হয়। 
অধিকস্ত সামরিক চাহিদা যোগান দেওয়ায়, নিত্য প্রয়োজনীয় বসত উৎপন্ন 

১৯ 


২৯০ ভাল্তের মুক্তিসংগ্রাম 


হওয়াঁয় এবং বৈদেশিক প্রতিবোগিতা হান পাওয়।য় এবং সর্বোপরি মুদ্রান্ষীতি 
ঘটায় ভারতের মৃতপ্রায় বিবিধ শিল্প পুনজীবন লাঁভ করে,। এই হেতু 
কয়েকটি নৃতন শ্রমশিল্সেরও পত্বন হয় এবং সমগ্রভাঁবে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য 
ফাপিয়া উঠে। তাহা ছাড়া ভারতে বুটেনের পণাদ্রব্য আমদানীর 
পরিমাণও যথেষ্ট হন পায়। 


১৮৭০ সালে সুয়েজ খাঁল খননের পর ১৮৮* সালে ভারতে বুটিশ উৎপন্ন 
দ্রব্য শতকরা ৮১১ ভাগ আমদানী হয়; কিন্তু যুদ্ধারন্তে জার্মান মালের 
প্রতিযোগিত।র ও অন্তবিধ কারণে উহ! হু।স পাইয়া শতকর| ৬২৩ ভাগে 
পরিণত হয়; পক্ষান্তরে এ সময় ভারতে জার্মাণ মালের পরিমাণ শতকর! 
৭ ভাগ বৃদ্ধি পান্ন। যুন্ধান্তে বৃটিশ মাল আমদানীর পরিমাণ আরও 
কমিয়া যায়ঃ কিন্তু পরাজিত জার্মাণী বাণিঙ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
হইতে অপহ্থত হওয়ায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বাজার জাকিয়া বসিতে 
সুরু করে এবং ১৯২০ সালে ভারতে উভয় দেশের আমদানী মালের হার 
যথাক্রমে শতকরা ১২ ও৯ ভাগ হয়। ইহার উপর ভারতীয় পৃজিবাদ 
খানিকট। পরিপুষ্ট হওয়ায় এবং শ্রমশিন্নে নৃতন প্র।ণপঞ্চার হওয়ায় তাহারাও 
বাজারে প্রতিযোগিতা আন্ত করে। কাজেই ইহার সামগ্রিক ফলাফল 
বুটিশ বাণিজ্যন্থার্থের প্রতিকূল হইয়৷ পড়ে । 

যে-ভারতীয় বাঁণিজ্য মুখ্যত আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, 
তাহার মৌলিক পরিব্ন ঘটায় উহ! পণ্যোৎপাঁদন ও শিল্লোন্নয়নের দিকে 
গতি নেয়। মুল প্রকৃতির এই পরিবর্তন সু5নায় বুটশ বণিকন্থার্থ যেমন 
নৃতন প্রতিযোগীর সম্মুখীন হইয়া তাহাদের নানাভাবে দাবাইয়। দিবার চেষ্টা 
করিতে থাকে তেমনি নবোদুত ভারতীয় পুঁজীবাদী ও শিল্পপতিরাও 
তাহাদের অগ্রগতির পথে বৃটিশ কায়েনী স্বার্থের মারাত্বক প্রতিবন্ধকতা 
দেখিয়। বুটিশ-বিরোধিতা ও ম্বাজাত্যনোধের অনুকূল ক্ষেত্র হিসাবে 
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বুটিশবিরোধী ভারতীয় জনসাধারণকে নিজেদের আকাঙ্খাপূরণের উপযুক্ত 
বাহন মনে করে। এই হেতু তাহারা নবজাগ্রত আন্দোলনের প্রতি 
সহানুভূতি ও সমর্থন যোগাইতে থাকে ; অধিকন্তু তাহারা আন্দোলনে 
পরোক্ষ ও সম্ভবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাহায্য করিবার নীতি গ্রহণ করে। 
পক্ষান্তরে এই সময় বুটিশ মুদ্রার সছিত ভারতীয় টাকার দর বাঁধিয়া! দেওয়ার 
ব্যাপারে ঘোর বিভ্রাটের সুচন! হয় এবং কুটিশ বাণিজ্যের অন্নুকুলেই ভারতী 
টাকারমুল্য এক শিলিং চার পেন্স ন। হইয়! এক শিলিং ছয় পেন্স নিধারিত 
হয়; ইহার ফলে বৃটেনের নিকট ভারতের পাঁওন। বু অর্থ নষ্ট হয় এবং 
ভারতীয় বণিজ্যও ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে সরকারী শুন্কনীতিরও পরিবন 
সূচিত হয় ; বুটিশ মাল আমদানীর ব্যাপারে কিছু সুবিধা দেওয়। হয় এবং 
ভারতে বৃটিশ-নিয়োজিত মুলধনের পরিমাণ ও শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করায় 
ভারতীয় পুঁজিবাঁদীদের মুনাঁফ1 হায় পায়। কাজেই ভারতীর মুন্নধনী 'ও 
শিল্পপতিরা বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়া বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে 
আসিয়) হাড়াঁয়। 

পক্ষান্তরে যে-পটু ও অপটু মজুর শ্রেণীর হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রমের ফলে 
ধনিক শ্রেণীর অপরিমে়্ মুনাফ। ও বিত্তলাভ হয়, তাহাদের অবস্থ! কিন্তু 
আদৌ উন্নত হয় ন।; যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাহার! যেমন পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ 
রোজগার করে, তেমনি মুল খাদাবস্ত ও নিত্য-ব্যবহার্ধ দ্রবোর দাম তিন 
বা চতুগ্ণ বৃদ্ধিতে তাহার! সাধারণভাবে দিশেহারা হইয়! পড়ে; তাহাদের 
জীবনযাত্রার মান বাড়িলেও তাহার দারিদ্র্যের কবল হইতে নিস্তার 
পায় না) বাসগৃহ, পরিধেয় ও খাগ্ত বস্তরও কোন উন্নতি হয় ন1। 
পরবর্তীকাণে যুন্ধান্তে উৎপাদন হাস হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্ত 
দেখা দিতে থাকে এবং অনেকের আয় কমিয়া যাওয়ায় বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত 
হয়। 


২৯২ ভাল্পতের মুক্জিনংপ্রাম 


১৯২০ সালে দেশে নানাস্থানে নৈসর্গিক ছুবিপাকে অজন্ম। হয় ও 
সাধারণভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়। যাঁয়। কাজেই কৃষকদের 
অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়ে। যুদ্ধকালে কৃষিজাত মালের উৎপাঁদনের 
তুলনায় চাহিদাধিক্যে যে-পরিমাঁণে মালের ঘত দাম ছিল, তাহার সমপরিমাণ 
বস্তর দাম তিনগুণ হু।স পায়; পক্ষান্তরে যুদ্ধে মূল্যাধিক্যের স্ুযোগলভেও 
সাধারণ কৃষক বঞ্চিত হয়ঃ জমিদার, মহাজন, মুনাফাখোর ও মধ্যসত্ব- 
ভোশীরাই তাহাদের অধিকাংশক্ষেত্রে শোষণ করে এবং মোট। টাক! তাহাদের 
পকেটে যায়। একমাত্র ঝড় জোতদার ছাড়। সাধারণ কিষাণের অনৃষ্ 
পূর্বের গ্ভাঁ় এবং বহুক্ষেত্রে তাহার চেয়েও শোচনীয় হইয়া পড়ে ; যুদ্ধান্তে 
অজন্মার সময়ও মহাজন, দালাল ও জমিদারদের সুদ ও আনুষ্ঙ্গিক অত্যাচারে 
তাহারা অধিকতর নিঃস্ব হয়। কাজেই কিষাণ চাঞ্চল্য নানীক্ষেত্রে ব্যাপক 
আকারে দেখ! দের । 

১৯২০ সালে প্রথম বিশ্বব্যাপী অর্থসংকটের কৃষ্ণদেঘ ভারতের উপরও 
ছায়। বিস্তার করে। জনসাধারণের আয় হাঁস পাওয়ায় পণ্যবস্ত ক্রয় তাহাদের 
পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়| দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট সমরখণ মিটাইবার 
ও আফগান যুক্ধের ব্যয় নিবণহের জন্য এবং সরকারী আয়ন্যয়ে সমতা! বিধানের 
উদ্দেশ্তে বাণিজ্য শুন্বহাঁর বৃদ্ধি করে; ইহার ফলে পণ্যবস্তর দর বাড়ে। 
অধিকন্ নানাস্থানে ইনফ্য়েঞ্জার মড়ক আরম্ত হওয়ায় অসংখ্য লোক প্রাণ 
হারায়। কাজেই অস্স্তোষে ও বিক্ষোভ সর্বব্যাপী হইতে থাকে এবং 
হিন্দু ও মুমলমান কিষাণদের অভাব অভিযোগ অভিব্যক্তির প থথোজে। 

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর! যুদ্ধের ধাকা সাঁমলাইয়া উঠিতে না উঠিতে 
নৃতন বিপর্বন্বের সম্মুখীন হয়। তাহাদের মধ্যে বৃত্তি, চাঁকরি বখ শিক্ষা- 
জীবী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সাফল্যের শিখরে পৌছিলেও অধিকাংশই দ্ুযোগ- 
স্ুবিধ। ব1 সামর্থের অভাবে জীবনে সাধারণ স্বরে থাকিয়া যাইতে বাধ্য 


অহ্ংস অসন্ঘমযোগ আন্দোজন ২২৯৩ 


হয়। তবে যুদ্ধের সুযোগে যাহাদের হ্বচ্ছন্দে জীবিকার্জনের ক্ষেত্র গ্রশন্ত 
হয় এবং বেকার সমন্তা। ঘোঁচে, যুদ্ধান্তে তাহাদের মধ্যে অনেকের অনৃষ্টে 
নৃতন করিয়। সমন্তা দেখা। দেয়? সর্বব্যাপী তমসার মধ্যে যাহাদের পথ- 
প্রদর্শক হইবার (োগ্যত। ছিল, তাহারাও অন্ধকারে পথ হাতরাইতে থাকে। 
এমনকি কোন কোন বিষয়ে কিষীণ বা মজুরদের চেয়েও তাহারা 
অধিকতর ছুর্দশাগ্রস্ত হয়। ভূমিহীন এবং প্রাচীন সংস্কতি ও জীবনধার! 
হইতে বঞ্চিত এই শ্রেণীহীন মধ্যবিত্তগণ শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজেও 
অপরাগ, আবার কারিগরী বা শিল্পবিগ্তায়ও অপারদর্শা ; অথচ তাহার 
'কিষাঁণদের মত ভাগোর বিধানকে নতশিরে মানিয়া লইতে অভ্যস্ত বা 
শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে; বরং আশাভঙ্গহেতু অনেকাংশে অর্ধশিক্ষিত বা মানপিক 
গড়নের দিক হইতে অসম্পূর্ণ হওয়ায় তাহারা পুরাতন ব1 নুতন জীবন- 
যাত্রা পদ্ধতির কোনটাই পুরাপুরি গ্রহণ ব1 বর্জন করিতে মমূর্থ নয়; 
তাহার1 সামগ্ন্ত বিধানের ক্ষমতাও কিয়ৎপরিমাণে হাঁরাইয়া ফেলে। 
মহাধুদ্ধের আবে যে-ঘূর্িপাকের স্ষ্টি হয়, তাহার মধ্যে নিঙ্গস্ব বৈশিষ্ট 
বা সত্তা অনেকেরই লোপ পায়। আন্তর্জাতিক ভাবসংঘাতে কেহবা 
বিহ্বল হয়, আবার নবোদূত "সামাজিক ও বেজ্ঞানিক চিন্তাধারার 
অন্তনিহিত সুর ও স্ুত্রও অনেকের কাছে নিতান্তই অপরিচিত থাকিয়! 
যায়। কাহারও কাহারও মধ্যে প্রাচীন ভাঁবধাঁরাকে অশাকড়াইয় থাকিয়। 
ব্তমানকে উপেক্ষা করিবার মত মনোভাবও যে গড়িয়া না উঠে এমন 
নহে। অধিকস্ত, দেশের বিরাট বেকারবাহিনীর সংখ্যা তাহারাঁও বৃদ্ধি করে। 

ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিধুক্ত বেকার শ্রমিক ও কর্মীরা এবং 
ঘুদ্ব-প্রচ্যাগত সৈনিক দলভুক্ত লোকজনের কোনরূপ কর্মসংস্থান না 
হওয়ায় অসন্তোষ ব্যাপক হইতে থাকে এবং তথাকথেত সামরিক 
শ্রেণীর মধ্যে রংরুট সংগ্রহকালে যে'জবরদস্তী হয় তাহাতে এবং পরবর্তী 


২৯৪ ভাবতেন মুক্তিসংপ্রাম 


সময়ে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যাধিক্য ও বিপ্লব দমনের নামে সরকারী দমন 
নীতির প্রকোপে বুটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রবলতর হয়। যুদ্ধ-তহবিলে 
মোটা রকমের টাদা দিতে হওয়ায় জমিদার ও অর্থবাঁন ব্যক্তিদের মধ্যে একট! 
চাঁপা অসন্তোষের ভাব ছিল; পরব্তীকাঁলে তাহাদের সেই বিক্ষোভও গণ- 
বিক্ষোভের সহিত যুক্ত হইল। 

ঘরোয়া অতিযোগ ও দরমনমূলক ব্যবস্থায় দেশবাপীর সহিষ্ণুতা ও 
ধৈরধের সীম। যখন অতিত্রান্ত-গ্রায়, তখন আন্তর্জাতিক ঘটনাঁবলীর ঘাত- 
গ্রতিঘাত ভারতবর্ষের তটপ্রান্তে আছড়াইক্। পড়িতে থাকে; উহার সংঘাতে ও 
প্রভাবে তাহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দৃঢ় তর হয় এবং বৃটিশশাসিত 
ও নিয়ন্ত্রিত পরাধীন অন্যান্ট দেশে আন্দোলনের শুচন। হওয়ায় ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে দেশবাসী আশাগীল হইয়। উঠিতে থাকে। ইতিমধ্যে পরাজিত 
তুরস্কের প্রতি বুটেনের অপমানকর আচরণে ও খিলাফৎ সমস্তায় উত্যক্ত 
ভারতীয় মুললম!নগণ ক্ষোভ ও রোষে অধীর হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে 
সাস্রাজ্যবাদী কূটনীতি ও সামরিক বলের নিকট হতমান প্রাচ্যশক্তি তুরস্কের 
গ্রতি ভারতীর হিন্দুর] স্বভাবতই সহান্ুৃভূতিসম্পন্ন হয়। 

ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গের সময় আদৌর়ার রণক্ষেত্রে ইতালীর পরাজয় ঘটিলে 
এবং প্রাচ্যে জারশাসিত ( ব্লাডিভাস্টকে ) রাশির জাপানের হাতে প্রচণ্ড 
মার খাইলে প্রতীচ) শান্তির ছুর্ভেগ্ঠতার কাহিনী অলীক বলিয়] গ্রমাণিত হয়। 
ইহার ফলে শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দেশসমুহে স্বাধীনত| পুনরুদ্ধারের আশ! জাগ্রত 
হয়; বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দৌলনকারীরাঁও উহ। হইতে যথেই শিক্ষা ও 
শক্তি লাভ করেন। পক্ষান্তরে এবার আযর্লাগ্ডে পিনফিন এবং মিশরে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংবাদ ভারতে পৌছিলে দেশবাসী নৃতনঞ্গাশায় 
উদধদ্ধ হইয়। উঠে। 

উহার কিছুকাল পূর্বে রাশিয়ায় অত্যাচারিত জনসাধারণ মহামতি লেনিনের 


অনিংস অসহযোগ আন্দে জান ২৪ 


নেতৃত্বে কৃষিমজ্জুর-রাজ অর্থাৎ সোভিয়েটতন্ত্র স্থাপন করে) উহ! 
নিপীড়িত জগদ্বাপীর নিকট আশার আলোম্বূপ হয়। পক্ষান্তরে 
জগলুল পাশার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ মিশরবাঁদীরা “মিলনাঁর মিশন? 
বর্জন করে এবং আয়্লাণ্ডে বুটিশ কারাগারে আটক, দেশভক্ত বন্দী 
ম্যাকম্ুইনী ৬৫ দিন অনশনের পর ডিসেম্বরে প্রাঁণত্যাগ করেন। ভাঁরতবাঁপী 
তাহাদের শৌরর্ময় সংগ্রামে অভিনন্দন জানায় ; তাহার! দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, 
জগতে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে তাহার! নিঃসঙ্গ নহে, তাহাদেরও দোঁসর 
আছে। কাজেই নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা ও অভিযোগের গ্টাষ্যতা) 
সম্পর্কে তাহার অধিকতর শক্তিলাঁভ করে ও নিঃসন্দেহ হয়। 

এহেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতবাসী মহৎ প্রত্যাশা 
ও বৃহৎ উদ্বেগে অধীর হই) উঠে। কিন্তু সকল সম্ভাবনা সমূলে নাশ 
করিয়। ১৯১৯ সালের ১০ই মার্চ সরকারী ভোটাধিক্যে রাঁওলট বিল 
আইনের মর্ধাদী লাভ করে। অগচ বিপ্লব আন্দোলন এসময় বেন্দুন্রষ্ট ও 
শক্তিহীন এবং পরিবতিত অবস্থায় বহু বিপ্লবী ভিন্ন পথাম্বেধী হন। কাজেই 
জাগ্রত জনমতের প্রতি নিদারুণ উপেক্ষ। প্রদর্শন করায় সরকারী অনাচাঁরের 
প্রতিবাদে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সাস্ত পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবীয়, মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত বিঞু দত্ত শুরু সভ্যপদে ইস্তফা 
দেন। 

রুদ্ধবাক্‌ ও অক্ষম দেশবাসীর তরফে এজাতীয় নৈতিক প্রতিবাদ নেহাৎ 
উপেক্ষণীয় নহে। তথ]পি অপমানিত ভারতবাসী আর নির্জলা প্রতিবাদে 
তুষ্ট থাকিতে পারিতেছিল নী। তাহার ক্ষমতালাভের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ 
১জ্বর্ধমূলক কর্মসূচীতে আস্থাশীল হইয়া পড়ে; কিন্তু কোন সক্রিয় 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হওয়ায় জনসাধারণের সর্বস্তরে এক অধীর 
চাঞ্চল্য ব্যাপ্ডিলাভ করে। 


২৯৬ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


অথচ মহাধুদ্ধজয়ী ও আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
বিচ্ছিন্ন ও নিরন্তর দেশবাসী সমতালে যুঝিতে অক্ষম । পক্ষান্তরে সশন্ 
বিদ্রোহের কালও গত এবং বিপ্লব প্রচেষ্টাও অস্কুরে বিনষ্ট ; কাজেই পথ 
কি? হাতিয়ার কোথায়? 

এই ধুগ-সন্ধিক্ষণে দিকভ্রান্ত ও নির্দেশ-প্রত্যাশী দেশবাঁদীর পুরোভাগে 
আসিয়া! প্াড়াইলেন দক্ষিণ আফ্িকা-খ্যাত মোহন দস করমটাদ গান্ধী। 
জাতীয় জীবনের অকুল পাঁথারে স্বদক্ষ কাগারীর মত তিনি হাল ধরিয়। 
বসিলেন। চিন্তা, কর্ম ও কৌশলের নৈরাজো হুনি্দিষ্ট পরিকল্পন। উপস্থিত 
করিয়া তিনি দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সংহত করিতে আহ্বান 
জানাইলেন। নিষ্ষিয় কংগ্রেদও অকন্মাৎ কর্মচঞ্চল হইয়। পড়িল এবং 
বিরাট ভূকম্পের মত দেশব্যাপী প্রবল আলোড়ন জাগিয়। উঠিল। 

কিন গান্ধিজীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামকৌশল ভারতে সম্পূর্ণ অভিনব ; উহ্থার 
প্রয়োগবিধি উদ্ভাবিত এবং ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। 
ইহা সত্বেও তিনি উহ্বাকেই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বৃহত্তর পটভৃমিকায় 
প্রয়োগে সাহপী হুইলেন। অবশ্ত ইতিপূর্বে চম্পারণ ও খেড়ায় এবং আমেদাবাদ 
মিলধর্মঘটে তিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া! সীমাবদ্ধ 
আকারে যে-সীফন্্যলাভ করেন, তাহাই তাহাকে এই ছুরহ কর্মে প্রবৃত্ত 
হইতে প্রেরণা যোগায়। দেশবাসীও শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একট! 
হাতিয়ার পাইয়া আশ্বস্ত হয়। এইহেতু তিনি যখন সংগ্রামের ডাক দিলেন 
তখন তাঁহার রফাপন্থী মনোভাব এবং দৈম্ত সংগ্রহে গবর্ণমেন্টকে সাহায্য 
কর! সত্বেও এক নরমপন্থী ছাড়া বিপ্লুবী তরুণ সম্প্রদায়, আপোব-বিরোধী 
জাতীয় দল, বিক্ষুব্ধ মুললমান সমাজ এবং সংগ্রামমুখী জনত। তাহার্তে সাড়া 
দেয়। এই ব্যাপারে সকলেই যে তাহার মতবাদে বিশ্বাসী হইলেন এমন নহে; 
ছারা উহাকে নীতি হিসাবে না মানিয়| কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিলেন। 


অহভিং অসহযোগ আন্দোলন ২১৭ 


কংগ্রেস বিভিন্ন মতবাদ ও বুটিশ-বিরোধী শক্তিনিচয়ের মিলনভূমিতে পরিণত 
হুইল। 

এইভাবে সাঁমাজ্যের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে সাত্রাজ্যবার্দবিরোধী 
গণশক্তির পীঠস্থলরূপে কংগ্রেসের আমুল রূপান্তর ঘটে। কংগ্রেস এই সর্বপ্রথম 
বার দেশবাসীর অন্তর জয কবিয়! সর্বসন্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীর 
হইয়। উঠেন। 

রাওলাঁট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধিজী ভাঁরতবাসীর ক্ষুব্ধ মনোভাবের 
প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা কবেন, “এই আইন তারতবালীর ন্তাধ্য 
'ধিকার ও মানুষে জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী; অতএব 
যেপর্যস্তনা৷ এই অসঙ্গত ও অপমানকর আইন প্রত্যাহৃত হইবে সেপর্বস্ত আমর! 
একযোগে তাহ। মানিয়। নিতে অস্বীকার করিব; নিরুপদ্রব প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া! উহাকে আমর! বাধ! দিব!” 

তিনি মাদ্রাজ হইতে জানাইয়া দিলেন যে ৩০শে মার্চ (১৯২০ সাল ) 
হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থরু হইবে। এই উদ্দোশ্তে তিনি বোস্বাই-এ 
ধত্যাগ্রহ সভ। গঠন করেন; তাহ ছাড়! তিনি আন্দোলন আরস্তের 
তারিখ" পরিবতন করিয়া] ৬ই এপ্রিল দিন,স্থির করেন। এদিন আতত্মশুদ্ধির 
উদ্দেশ্তে ২৪ ঘণ্টাকাল উপবাল, সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ ও 
ও জনসভায় রাওলাট আইন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করার জঙ্চ 
তিনি নির্দেশ দেন। 

এজাতীয় কার্ীক্রমের সহিত দেশবাসী পরিচিত ছিল মন; 
সত্য ও অহিংসামুক আত্মিক সংগ্রামের কৌশলও তাহাদের নিকট 
কৌতুছলের বিষমীভূত ; ইহা সত্তেও কতকট1 পরীক্ষামূলক মনোভাব লইয়) 
দেশবাসী তাহার নির্দেশ শিরোধার্য করে) অসংখ্য ভারতবালী এই মর্মে 
খ্রতিশ্রুতিপত্রে শ্বাক্ষর করে যে, “অমর এই সংগ্রামে সত্যের অন্থুপর্ণ 


২৯৮ ভাল্পতের মুক্তিসংপ্রাম 


করিয়। চলিব এবং ধনজন ও সম্পত্তি সম্পফিত সর্বপ্রকার হিংসামূলক- 
কার্ধ হইতে বিরত থাকিব।” ইহাই সত্যাগ্রহের হুচন]। 


জালিয়ানওয়াল! বাগের হত্যাকাণ্ড 


গান্ধিজীর নৃতন নির্দেশের বিষয় দেশের কোন কোন স্থানে সময়মত 
বিজ্ঞাপিত নাঁ হওয়ায় দিল্লী ও পাঞ্জাবের বয়েকস্থানে পূর্বনির্দিষ্ট ৩০শে 
মাচ হরতাল পালিত হয়। কিন্তু নবদীক্ষিত সত্যাগ্রহে অপটুত্ব হেতু 
দিল্লীর রেলস্টেশনে জনকয়েক আন্দোলনকারী ও দৌকানদারের মধ্যে 
বচস। হয়; তাহার ফলে যেহাঙ্গামা ঘটে তাহাতে গৈম্দল জনতার 
উপর গুলি চালায়। উহাতে জনতা অশান্ত হইয়! পড়ে; কিন্তু ম্বাসী 
শরদ্ধীনন্দ যু কষ্টে তাহাদের শান্ত করেন এবং সকলের অনুরোধে তিনি 
হিন্দুমুসলমান এ্ক্য ও সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দিল্লীর জুম! মসজিদে বক্তৃতা পর্যস্ত 
করেন| সরকারী জুলুমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক্যবন্ধন দুঢ়তর হয় । 

পুলিশনিগ্রহে পীড়িত দিল্লীবাঁসীদের বিপদে সহানুভূতি জ্ঞাপন কল্লে 
গান্ধিজী ৮ই এপ্রিল দিল্লী রওন| হন; কিন্তু তাহার দিল্লী ও পাঁঞাব 
প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়; তিনি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া অগ্রসর হইলে পুলিশ 
পাহারায় স্পেশাল ট্রেনযোগে বোম্বাই লইয়া গিয়। তাহাকে মুক্তি দেওয়। 
হয়। 

পূর্ব হইতেই সার] দেশ বারুদাগারে পরিণত হইয়াছিল; গান্ধিজীর, 
গ্রেপ্তার সংবাদে তাহাঁতে যেন অগ্নিশলাক নিক্ষিপ্ত হইল। এই ব্যাপারে রুংরুট 
ংগ্রহের জুলুমে জুদ্ধ পাঞ্জাবীদের বিক্ষোভে সর্বাপেক্ষা মাত্রাধিক্য প্রকাশ 
পায়। কিন্ত গবর্ণমে্ট উহার বিরুদ্ধে যে-পাণ্টা প্রতিশোধ নেয় তাহা 
অভাবনীয় ও ভয়ঙ্কর। ওড়াঁয়ার-চাঁলিত পাঞ্জাব গবর্ণমেপ্ট বিক্ষোভ প্রকাশের 


অহিংস অস্হুযঘোগ আন্দোলন ২১৪৯ 


উৎম মুখ চাঁপিয়। দিবার জন্য বিবিধ আয়োজন করে। তছুপরি ১০ই 
এপ্রিল অমৃতসরের বরেণ্য নেতৃদ্বয় ডাঃ কিচলু ও ডাঁঃ সত্য পাঁলকে দেশান্ত- 
রিত করার উদ্দেশ্তে গ্রেপ্তার করাহয়। ইহার ফলে স্বভাবত উত্তেজিত 
জনসাধারণ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠে) এবং নেতৃদ্বরের মুক্তির দাবী 
করিবার জন্ত যখন জনত দলবদ্ধ ভাবে ডেপুটী কমিশনারের বাংলোর দিকে 
রওন। হয় তখন তাহাদের স্পর্ধা দাঁবাইয়। দিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ দুইবার 
গুলি ছোড়ে। উহার ফলে ২০ জল নিহত ও ১৫২০ জন আহত হর। 
এই ঘটনার পর শান্ত জনতা উত্তেজিত হইয়া! কয়েকটি অফিসমদালত 
পোড়াইয়৷ দেয় এবং ব্যাঙ্ক লুট করে। ইহা ছাড়া তিন জন শ্বেতাঙ্গ 
এবং কেল্লার নিকট একজন শ্বেতা নিহত এবং মিস সেরউড নারী 
জনৈক শ্বেতাঙ্গ মহিলা লাঞ্ছিত হয়। 

ইহ সত্তেও সহরে শান্তি স্থাপিত হয়; তথাপি কর্তৃপক্ষের নিদে শে 
জেঃ ভাঁয়ার ১১ই এপ্রিল অমৃতসরের শাঁসনভার গ্রহণ করিরা পরদিন 
সভানমিতি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। কিষ্ত ১৩ই এপ্রিল বৈকালে 
নেতৃদবয়ের মুক্তির জন্ত লাল। কানাইয়ালালের সভাপতিত্বে জালিয়ানওয়াল!- 
বাগে জনসভ। হইবে বলিয়। প্রচার কর। হয়। পরে প্রকাশ পায়, হংসরাজ 
নামক জনৈক গুপচর পুলিশের সহিত যোগসাঁজসে উক্ত সভ। ডাকে। 

মজ] এই, জেঃ ডাক়্ার সভ1 বন্ধের কোন ব্যবস্থাই করে না; বরং 
সভানুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যথারীতি বাঁগের নিকটবর্তী স্থানে 
ওৎ পাঁতিয়া অপেক্ষা কগিতে থাকে এবং তাহার মেসিনগানগুলি পূর্ব 
হইতে বাগের প্রধান প্রবেশমুখে স্থাপন কর! হয়। 

১৩ই এপ্রিল বৈশাখী পুণরিম।৷ দিবস; দূর গ্রামগ্রামান্তর হইতে আগত 
আনুমানিক দশ হাজার অসন্দিপ্ধ নিরপরাধ লোক সভান্থলে জমায়েত 
হয়। কিত্ত কালবিলম্ব না করির] সৈম্ত সহ ডায়ার রক্তপিপাস্থ বাঘের 


২১০৩ ভারতের মুক্তিদংপ্রাম 


মত নরনারীশিশু নির্বিশেষে সকলের উপর দশ মিনিটকাঁল মোট ১৬ শত গুলি 
নিঃশেষে চালায়। 

প্রাণভয়ে পলায়িত ও চত্ুপ্িকে বিদ্ষিপ্ত জনতা! যেখানে বেশী ভিড় 
করে, সেদিকে তাক করিয়াই গুলি ছোঁড়ীর আদেশ দেওয়। হইতে 
থাকে । 

বাগের একটিমাত্র প্রবেশ ও নির্গমন পথ প্রশস্ত; কাঁজেই জনতার 
মধ্যে কেহব। প্রাচীর ডিজাইয়] রক্ষা পায়, আবার অনেকে মাটিতে শুইয়। 
পড়ে, কেহ কেহ আগমনিরগম পথে জড়াজড়ি করিতে থাকে । ইহার 
ফলে দুর্বল ব্যক্তিরা সাধারণত পদপিষ্ট হইয়া মরে এবং অপেক্ষাকৃত সবল 
ব্যক্তিদের অনেকে গোলাবৃষ্টিতে প্রাণ হারায়। তবে বাগের চতুষ্প।র্থ্ে বড় 
বড় বাড়ী থাকায় অসহায় লোকজনের অধিকাংশ সেনীদলের কৃপায় উপর 
একান্ত নিভ ব্রশীল হইয়1! পড়ে ।- 

গুলিবর্ষণ শেষ হইবার সঙ্গে ডায়ার দেন। সহ বীরদর্পে ছাউনীতে 
চলিয়] বাঁয়। হতাহত ব্যক্তিদের খোজ লওয়াও উক্ত নরাকার পশু প্রয়োজন 
মনে করে না। 

গুলিতে যাহার নিহত হয় সরকারী মতে তাহাদের সংখ্য। ৩৭৯ জন 
এবং আহতদের সংখ্যা দেড় হাজার এবং বেসরকারী মতে আনুমানিক 
এক হাজার লোক বনহত হয়। 

ইহাতেও ডায়ারের পৈশাঁচিকবৃত্তি চরিতার্থ হয় নী। লেডি ডাক্তার 
মিস সেরউড বে-রান্তায় লাঞ্ছিত হয়, সেরাস্তায় চলাচলকারীদের হামাগুড়ি 
দিয়! যাইতে বাধ্য করা হয়। কয়েকদিন সমানে বহু লোককে এই 
অপমান সহ করিতে হয়। এমনকি সৈম্তর। সেরউড ঘটনার সহিত 
সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ধৃত কয়েক ব্যক্তিকে বিচারের পূর্বেই অকুস্থলে নিয়া প্রকাণ্ঠে 
বেত্রাঘাত করে; তাহাদের পরে বিচার হয়। 
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এই সম্পর্কে বেরকারী তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্যদানকালে শ্রীন্তরাঁন 
বলেন__ 

“আমি রেলে চাঁকরি করি। এপ্রিল মাসের শেষে বাড়ী যাইবার 
সময় শুনি যে সেরউডের মামল। সম্পর্কে আমার ছেলে মঙতরামকে 
গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে । ইহার ৮ দিন পর মঙ্গতরাম ও অপর কয়েকটি 
বালককে টিকটিকিতে বাঁধিয়া বেত মারা হয়। আমার ছেলে বহুবার 
অজ্ঞান হইয়। পড়ে ; জ্ঞান হইবামাত্র পুনরায় তাহ!কে বেত্রাঘাত কর! হয়।* 

শ্রীমতী ঈশ্বর কুমারী বলেন,__“আমাদের বাড়ীর নিকট প্রথমে একটি 
শিখ বালককে বেত মার হয়। তাহার পরিধানে কাপড় ছিল; পরে 
তাহাকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করা হয়। ঠৈশ্রা সকল বালক কেই 
উলঙ্গ করিরা বেত মীরে। তৃতীয় বালকটি তিনবার অজ্ঞান হয়। প্রত্যেক- 
বার তাহাকে তুপ্িয়! রাস্তার উপর শোয়ান হয় এবং তাহ'র গলায় খানিকটা 
জল ঢাঁল৷ হয়। পরে জ্ঞান হইলে সৈন্তরা আবার তাহাকে বেত মারে !” 

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই, অমুতসরে জঙ্গী আদালতে গুরুতর. 
অপরাধের দায়ে ২৯৮ জন অভিযুক্ত হয়; তন্মধ্যে ৫১ জন প্রাণদণ্ডে, ৪৬ জন 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে, ২ জন দশ বৎসর, ৭৯ জন ৭ বতনর, ১০ জন 
৫ বদর এবং ১৩ জন তিন বর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

শুধু অমৃতসরেই নহে,_লাহোর, গুর্ররানওয়ালা, কামর ও পাঞ্জাবের 
অন্তাঁন্ত কয়েক স্থানেও দাক্জাহাঁ্গাম। ঘটে; এইহেতু গবর্ণমেণ্ট সামরিক 
আইন জারী করিয়। অমানুষিক অত্যাচার করিবার অজুহাত পাঁয়। 
তাহার] সংবাদপত্রের বরোধ করে, পাঞ্জাবে সাধারণের গমনাগমন ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রিত এবং দীর্ঘকাল সামরিক আইনের নাগপাশে সমুদয় প্রতিরোধ শজি 
নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করে। ভারতবর্ধ হইতে সমগ্র পাঞ্জাবকে কার্ধত 
বিচ্ছিন্ন করিয়। রাখ! হয়। লাল! হরকিষধণ লাল ও রামতুঞ্জ দত্ত চৌধুরীর 


৩০২ ভারতের মুক্িনং প্রা 


মত গ্রভাবশালী ব্যক্তিরাও পাঞ্জাব হইতে নির্বাসিত এবং লালাজীর ৪০ 
লক্ষ টাক মুল্যের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। এমনকি ঘটন! 
অনুষ্ঠানের পরও এক বৎসরকাঁল সখুদয় বিষন্ম জগদ্বাসী জানিতে 
পারে নাই। 


ডায়ারের অমানুষিক নৃণংসতা 


"হান্টার কমিটির সনক্ষে সাক্ষ্যদানকালে ডায়ার যেপব নিল্জ স্বীকারোক্তি 
করে তাহা পৈশাচিকতায় অতুলনীর, বথা £-_- 

প্রঃ--আপনার সেনাগণ জনতা কতৃক আক্রান্ত হইতে পারে, একথা 
আপনার মনে হর নাই? উঃ--না, আমি স্থির করিয়াহিলাম+ সভ| চালান 
হইলে জমায়েত সকলকে নিঃশেষে মারা হইবে । প্রঃঘেদিকে বেশি ভিড 
ছিল, সেদিকেই গুলি চালাইতে নিশি দিয়াছিলেন? উঃ-_ই।, তাই। 
প্রঃ - সাঁজোয়। গাঁড়ীগুলি বাগে লইয়া! যাইবার উপযুক্ত পথ থাকিলে 
মেসিনগান দিরাই গুলি করিতেন? উঃ-_সম্ভবত তাহাই করিতাম। 

প্র--কতকলোক আত্মরক্ষার জন্ত শুইয়া পড়িয়াছিন, ইহা কি আপনি 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন? উঃ-হ।। প্রঃ-আপনার সেনার উনাদের 
উপরও গুলি চালায়? উঃ-যাহার মাটির উপর শায়িত ছিল, অন্য ভান 
লক্ষ্য থাঁকিলেও তাহাদের উপর তাক করিয়। গুলি কর! হয়। গ্রঃ--সমবেত 
লোকজনকে বাগ ছাঁড়িয়। বাইতে বলিলে বাগ ছাঁড়িত না, একথা মনে করার 
হেতু আছে কি? উঃ--ই1, তাহ হয়ত হইত ১ গুলিবর্ষণ না করিয়াও আমি 
হয়ত তাঁহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে পারিতাম। ৩১--তবে কেন তাহ। করেন 
নাই? উ:-_কিছুকাল তাহাদের সরাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার 
প্রত্যাবতন করিয়া আমার দিকে তাকইয়1 হাসিত ; উহাতে আমি বোক। 
বনিতাঁম। 
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প্রঃ-_গুলিচালনার পর আহতদের শুশ্রাধার'জন্ত কোন ব্যবস্থা করিয়া- 
'ছিলেনকি? উঃ-_নী; নিশ্চয়ই নয়। তাহ! আমার কাঁজ নয় । হাঁস- 
পাতাল খোল! ছিল, ডাক্তাররাও ছিল। আহতের! সাহাধ্য চাহিলেই 
পাইত। প্রঃ-_-৫ হাজাঁর বা ততোধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার 
মধ্যে অনেকে আপনার ঘোষণার কথ। জানিত না ; ইহ! কি আপনার জানা 
ছিল? উ:-_হয়ত অনেকে আমার ঘোষণার কথা জানিত না। প্র 
ইহা! জানিয়াও কি আপনার মনে হয় নাঁই যে, গুলিচালনার পূর্বে জনতাকে 
স্থানান্তর যাইতে বলা উচিত? উঃ--না, তাহা! আমার মনে হয় নাই। 
আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার আদেশ গ্রতিপালিত হয় নাই, জঙ্গী আইন 
অগ্রাহ্য হইয়াছে ; কাজেই বন্দুক হইতে গুলি ছোঁড়াই তৎক্ষণাৎ কর্তব্য মনে 
-করি। 


বেসরকারী তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য 

লাল! গিরিধারীলাল বাগের নিকটস্থ লালা ধোলনদাসের বাড়ীর ছাদ 
হুইতে হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন,__ 

“দেখিলাম, গুর্থারী (মনে হইল ৪০1৫০ ) মহাঁরাণীর মর্মর মূর্তির দিকে 
বন্দুক ঘাড়ে করিয়৷ দৌড়াইয়৷ গেল। তাহারা ছুই কাতারে বাঁগের ভিতরকার 
উচু জমিটির উপর দীড়ায়। তাহাদের তৎক্ষণাৎ গুলি চালাইতে আদেশ 
দেওয়। হয়। কিন্ধ জনতাকে কোনরূপ সতর্ক করা হয়না । বাগে ১২ 
হইতে ১৫ হাজার লোককে সমবেত হইতে দেখিয়ীছিলাম | সৈম্যরা দশ 
পনের মিনিট গুলি ছোড়ে, ফলে শত শত লোক নিহত অবস্থায় তৃরুষ্টিত 
হয়। উহাদের মধ্যে অনেক গ্রামবাসী ছিল; তাহার) বৈশাখী মেল) 
দেখিবার জন্য অমুতসরে আসিয়াছিল। সবচেয়ে বীভত্ন ব্যাপার এই, 
লোকজন বাগের দ্বারগুলি দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলে উহাদের দিকে 


৩০৪ ভ্রাল্পতেল্স মুক্তিংপ্রাম 


তাক করিয়। গুলি করা হইতে থাকে । বাগে মোট ৪1৫টি ছে!ট দরজ1। 
ধ্গুলির উপর বারিধারার মত গুলিবৃ্টি কর! হয়। সৈশ্ঠর1 সব চেয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট' 
জনতার মধ্যে অধিক গুলি ছোড়ে । ইহাঁর ফলে বাগের প্রত্যেক স্থানে লোক 
মরে; প্রীণভয়ে পলায়মান জনতার পদতলে পিষ্ট হুইয়ও অনেকে প্রাণ 
হারায়। যাহার! প্রাণ বাচাইবার জন্ উবু হইয়। শুইয়। পড়িয়াছিল, গুর্ধার 
হাটু গাড়িয়। বপিয়] তাহাদের উপরও গুলি করে। গুলিবর্ষণ বন্ধ হইবার 
পর সেনাদূল সহ সেনানীরা চলিয়। গেল; কিন্তু হতাহতদের সম্পর্কে কোনই 
ব্যবস্থ। কর হইল না। 

বহু লোক লাঁল। ধোলনদাসের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। অমি আহতদের 
যথাসম্ভব শুশ্রধী করি। এই সময় আমার জনৈক বন্ধুর [ হাকিম সিংহ ] 
জোষ্ঠ পুত্র আপিয়া খবর দেয় যে, তাহার পিত। তখনও প্রত্যাবর্তন করে 
নাই। আমি উদ্বিগ্ন হইর! বন্ধুর খেউজে জালিয়া নওয়ালাবাঁগে যাই। মড়ার 
উপর মড়া ; স্থানেস্থানে গাদা হইয়া পড়িয়া ছিল; লোকজন নিজেদের 
বন্ধুবান্ধবের খেজে সেইগুলি ঘাটিয়া! দেখিতেছিল। শবগুলির কাহারও 
মাথ। ফাট1, কাহারও চক্ষুতে গুলিবিদ্ধ, কাহারও ব1 মস্তক, বক্ষ ব। পদ ছিন্ন। 
দেখিলাম, কয়েকটি মহিষও গুলিতে নিহত হইয়] পড়িক়্। আছে। সে এক 
বীভৎস দৃশ্ত। মৃতের সংখ্য। হাজারের উপর হইবে ।” 

লাল! গুরুদত্ত সিংহ তদন্ত কমিটির নিকট বলেন £--“গুলি এড়াইবার 
জন্য আমি শুইয়| পড়িয়াছিলাম। কয়েকটি গুলি আমার শরীরের উপর 
দি] চলিয়। গেল। তারপর দেখি, দৈন্যর! হাটু গাড়িস্ব। শায়িতদের উপরও 
গুলি ছুড়িতেছে। একবার আমার পায়ে ও অন্তবার আমার গোঁড়ালীতে 
গুলি লাগে । আঁমাঁর নিকট একটি ১২ বৎসরের বালক ৩ বংসরের একটি 
শিশুকে জড়াইয়! ধরিয়। মহনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিল । আমার প্রতিবেশী 
১২ বৎসরের একটি ব্রা্গণ বাঁলকও নিন্তার পায় নাই।” 


অহিংন অসহহোগ আন্দোলন ৩ 


মহম্মদ ইসমাইল বলেন--“"বাগের বিপরীত দিকে আমার দোকান। 
গুখণারা চলিয়। যাইবার পর আমার মামাতো ভাইয়ের খোজে বাগে 
গিয়াছিলীম। অন্ততঃ ১৫ শত লোক নিহতাবস্থায় পড়িয়াছিল। কতক- 
গুলি শিশু নিহত হইয়াছে দেখিলাম । কাহের দীন তেলী ৬৭ মাসের শিশুকে 
কোলে জড়াইযা পড়িয়াছিল। উহারা উভগ্নেই নিহত হয়। বাগে ১৬ 
হইতে ২০ হাঁভাঁর লোক জমায়েৎ হ্ইয়াছিল। উহীর মধ্যে ৪1৫ শতই 
শিশু ।” 

রতনদেবী বলেন -- 

“জাপিয়ানওয়ালার নিকটেই আমার বাড়ী। আমার স্বামীর খোজে 
আমি কাদিতে কাদিতে আবু ২জন মহিল। সহ বাগে গেলাম। নড়ার 
উপর মড়ার গাদা; আমি সেগুলির মধ্যে শ্বামীর সন্ধান করিতে 
লাগিলাম। কয়েকটি মড়ার গাঁদা পাঁর হইয়া আমি স্বামীর শবের সন্ধান 
পাই। পরস্থানে যাইবার পথ রক্তুপ্লাবিত ও শবপূর্ণ হিল। * * রাত্রি 
৮ট| বাঁজিয়। গেল -__-সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরম্ভ। আমি কাদতে 
লাগিলাম। দশট] পর্যন্ত অপেক্ষা! কর। সত্বেও চারপায়। আনার জন্ত 
যাহার গিয়াছিল তাহার] ফিরিয়া! আসিল না। এইহেতু অস্তের সাহায্য 
লাভের আশায় আবলোয়া কাটারার দিকে যাত্রা করি। কিন্ত কাহারও 
সাহায্য না পাইয়া ফিরিয়া আমিতে হয়। বাঁগে ফিরিয়া স্বামীর শব 
আগুলির। বপিয়া থাকি ; দৈবক্রমে একখান। বাশের লাঠি পাওয়া! যায় 
তাহা দিয়া! আমি কুকুর তাড়াইতেছিলাম। একটি বাঁর বৎসরের ছেলে 
ভূষ্ণায় ছটফট করিতেছিল ; কিন্তু তাহাকে জল দেওয়া! গেল না। রাত্রি 
দুইটার সময় সুলতান গ্রামের জনৈক জাঠ তাহার পা। ছুইটি তুলিয়। দিবার 
জন্য আমাকে অনুরোধ করে। তাহার পা দেওয়ালে আটকাইক়া 
গিয়াছিল। আমি তাহার রক্তপিক্ত কাপড় টানাটানি করিয়। প॥ 

সি. 


৩০৩৬ ভারতের মুক্তিনসং প্রাম 


ছাড়াইয়। দিলাঁম। ভোর ৬্টায় লাল। সুন্দর দাঁদ ও তীহার পুত্রদ্ঘ় ও 
আমায় কয়েকজন প্রতিবেশী চার্পায়। সহ উপস্থিত হন; তাহাদের সাহাব্যে 
আমি আমার পতির শব গৃহে আনয়ন করি। আমি সমস্ত রাত্রি বাগে 
কাটাই %* তখনকার মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করা যাঁয় না, গাদাগাদ। 
মড়া পড়িয়াছিল, কেহ চিৎ, কেহ উবু। কতকগুলি নির্দোষ শিশুও নিহত 
অবস্থার পতিত ছিল। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নহে।” 

পাঞ্জাব মহাধুদ্ধে ধনজন দিয়া সাধ্যাতিরিক্ত সাহায্য করে বটে, কিন্তু 
যুন্ধারভ্তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ আপকুইথ ও শেষদিকে মিঃ লয়েড জর্জের 
প্রতিশ্রুতি এবং ভারতসচিব মণ্টেগুর ঘোষ্ণ। অনুযারী আশ্বাস পৃরণের দাবী 
জানাইবে, ইহ1 বিপনুক্ত শাসকদের পক্ষে অলহা। তাহারা পাঞ্জাবকে উপযুক্ত 
শিক্ষ। দিয়! ভারতবামীর আকাঙ্ষ। দাবাইয়। দিতে সংকল্প করে এবং 
পাঁজাবকে দৃষ্টান্ত হিসাঁবে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিবে বলির! চূড়ান্তধরণের দমন" 
নীতি অবলম্বন করে। এই উপলক্ষে বিগত শতকের জীর্ণ আইন পর্যন্ত পুনরায় 
ব্লব্ করা হয়। পাঞ্জাবের লাট ওঠডায়ায় বড়লাট চেম্নফোর্ডের অন্ম তিক্রমে 
১৮০৪ সালে প্রযুক্ত এক ঘুণধরা! আইন বলে লাহোর ও অমৃতসরে ১৫ই এপ্রিল 
এবং গুজরানওয়াল। ও অপর কয়েকটি জেলায় ১৬ই, ১৯শে ও ২৪শে 
এপ্রিল জঙ্গী আইন জারীর আদেশ দেয়। 

ইতিমধ্যে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় পাঞ্জ|বের অবস্থা অধিকতর 
ঘোরাল ও শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে ৪ঠ1 মে পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম 
সেনা সমাবেশ করা উপলক্ষে সামরিক আইনের মেয়াদ ১১ই জুন পর্যন্ত 
বাড়াইয়া দেওয়। হয়। ইহার পরবর্তী ২৫শে আগস্ট পর্ধস্ত একমাত্র 
রেলওয়ের চৌহুদ্দি ছাঁড়। সামরিক আইন বিভিন্ন অঞ্চলে কমবেশিব হাল 
থাকে। এই দমন নীতির প্রতিবাদে ববীন্ত্রনাথ সরকার-দত্ত সর্বোচ্চ 
রাজসম্মান “নাইট উপাধি বর্জন করিয়া বিপন্ন দেশবাসীর পাশে আসিয়। 


অন্িংন অনহঘোগ আন্দোকান ৩৭ 


দাড়ান এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদন্ত স্তর শঙ্করণ 
নায়ার পর্বস্ত মিলিটারী জবরদন্তী বরদান্ত করিতে না পারায় পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। ইহার ফলে সর্বস্তরের ভারতবাসীর মধ্যে বুটিশ শাসনের প্রতি 
ন্বতীব্র ঘ্বণ! ও বিদ্বেষ সংক্রামিত হইয়া! পড়ে । 

পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকালে প্রদেশ হইতে গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত ত হই, 
পণ্ডিত মালবীয় ও মিঃ এগু.জ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্ধন্ত পাঞ্জাব প্রবেশে 
ব্র্থকাম হন; মিঃ এগুক্গ পাঞ্জাব প্রবেশের চেষ্টা করিলে গ্রেপ্তার 
হন। 

প্রায় বসরাধিক কাঁল পর এই জঘন্য অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ পাইলে 
বিশ্বাবাসী ঘ্বণ। গু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে ; বুটিশ সমদর্শিতা ও স্শাসনের 
প্রতি ভারতবাঁপীর সামান্ততম শুভেচ্ছার ভাবও উহার ফলে চিরতরে নষ্ট 
হুইয়| যাঁয়। 

এম্থলে অ্ুঠঠিত অমানুষিক অনাচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখধঘোগ্য 
যথা £-_অমুতসরে মিস সেরউড যেরাস্তায় লাঞ্চিত হয়, ডাঁয়ার কর্তৃক তথা 
চলাচলকারীদের বুকে হাটান, জেঃ ক্যান্বেল কর্তৃক পাইকারী সেলামের 
আদেশ, কর্ণেশ জনগন কতৃক ছেলেদের নূতন নামভাক প্রবর্তন, অমৃত- 
সরে জল ও বিছ্বাৎ সরবরাঁহ বন্ধ, ভারতীয়দের সাইকেল ও গাড়ীচড় 
নিষিদ্ধ, কেন্পর নিকট প্রকাশ্য বেত্রাধাতের জন্য মঞ্চ নির্মাণ এবং 
বালকবালিক! নিধিশেষে সকলকে নগ্রগাত্রে বেজ্রাধাত, আঠ ও অনশন- 
গ্রন্তের সেবায় নিযুক্ত লঙ্গরখান। বন্ধ, মহিলাদের উপর শ্বেতাজ কর্মচারীদের 
অপমাঁনকর ব্যবহার, ছাত্র ও শিক্ষকগণকে নিধিচারে কারাগারে প্রেরণ, 
পাঁচ হইতে সাঁত বছরের ছেলেদের দিয়া বৃটিশ পতাঁক। অভিবাদন 
করান, হাতে শিকল ও কোমরে রজ্জুবন্ধ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। দাড় 
করাইয়া রাখা, বন্দীদের খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রাখা! এবং সর্বোপরি নিরীহ 


৩০৮ ভারতের মুক্তি প্রাম 


জনতার উপর বিমাঁন হইতে বৌমা ও মেসিনগানের গোল] বর্ষণ গ্রভৃতি| 
জনসাধারণকে হতমান ও ভীতিগ্রন্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়। সিপাহী 
অভ্যুত্থীনের পর এজাতীয় বর্বরত| ও নৃশংসতা আর দেখা যায় নাই। 

জালিয়ানওয়ালাবাঁগের স্বেচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে ইহাই বুঝাইয়। দেওয়। 
হয় যে, বিদেশী রাঁজশক্তির হ্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ 
চলিবে না। বস্তুত জে; ডায়ারও সদন্তে নিজমুখে ঘোষণা করে যে, 
তারতবাসীর মনে উক্তরূপ ধারণ! বদ্ধমূল করিয়। দিবার উদ্দেশ্েই এ 
হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু জাতীয় আশ1-আকাজ্ষা। দমনের 
উদ্দেশ্ত-প্রণৌদিত অনাঁচারই পরবর্তীকালে ভারতব্যাপী আন্দোলনের 
উপলক্ষ হইগা। দীড়ায়। এই হেতু ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল 
পর্যন্ত অনুঠিত ঘটনাঁবলীকে লক্ষ্য করিয়। গান্ধিী বলেন__ 

«৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়] 
থাঁকিবে। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সমগ্র জাতির মধ্যে এক 
অপ্রত্যাশিত বিপুল জাগরণ আমে। ১৩ই এপ্রিল জাতিকে আত্মবলি 
দিতে হয় ; তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সম্মিলিত রক্তধার এক 
থাতে প্রবাহিত হয়। মহামৃত্যুর মধ্যেই তাহার এঁক্য লাভ করিয়া 
গির়াছে।৮ (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২রা। এপ্রিল, ১৯২৫ ) 

ইতিপূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে, পুলিশ দিল্লীর পথে গান্ধিপ্ীকে গ্রেপ্তার 
করে ও বোম্বাই আনিয়। মুক্তি দের। কিন্তু তাহ! গ্রেগার সংবাদে 
জনসাধারণের মধ্যে পুঞ্তীভৃত বিক্ষোভ দেশের বিভিন্ন স্থানে গবর্ণমেট্- 
বিরোধী দীঞ্গায় পরিণতি লাভ করে। উত্তেজিত জনতা আমেদাবাদে 
কম্নেকজন ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী কর্মচারীকে খুন করে; ১২ই 
এপ্রিল বিরামগ্রাম ও নদীয়াতে হাঙ্গামা দেখা দেয়) কলিকাতায় পুলিশের 
গুলিতে ৫৬ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। 


অস্থি অসত্রঘোগ আন্দোলন ৩০৯ 


দেশব্যাপী বিক্ষোভের যে এজাতীয় পরিণতি ঘটিবে, গান্ধিজী তাহ! 
শ্বপ্পেও আশ! করেন নাই; তিনি ভাবিয়াছিলেন, প্রবল উত্তেজনার মুখেও 
জনসাধারণ শ্স্ত থাকিয়। প্রয়োজন হইলে চরম আত্মদানে প্রস্তত 
থাকিবে, মৃত্যুর মুখে ঝাপাইয়া পড়িবে। এই নির্ভর আত্মোৎসর্গের মধ্য 
দিয়াই প্রতিপক্ষের অন্তর জয় করা হইবে। বস্তুত তাহার অনুম্থত নিরুপদ্রব 
গ্রতিরোধের শিক্ষাও তাহাই ; উহাই তিনি চম্পারণ, খেড় ও আমেদাবার্দে 
সাধারণকে শিক্ষা দেন। অথচ বৃহত্বরক্ষেত্রে উক্ত নীতির প্রথম প্রয়োগ 
কালে জনতার বিপথগামিতাঁয়, অহিংস বিধির বিপরীত আচরণে তিনি 
বিক্ষুব্ধ হইস্স। বিত্রত বৌধ করেন। তবে তিনি মনে করেন যে, “অপদভি- 
প্রারী যে-সব লোক গ্ররুত প্রতিরোৌধকারী নহে, তাহারাই বিশৃঙ্খল! 
স্ষ্টি করিয়। থাকে । এইহেতু তিনি স্বপ়ং আমেদাঁবাদে গিঙ্ক1] পুনরায় 
শান্তি ফিরাইয়। আনিতে সহায়তা করেন। পক্ষান্তরে দেশবাসীর অধীর 
উত্তেজন1, তীব্র বুটিশ-বিরোধিত। এবং অন্ুঠিত ঘটনাবলীর অপ্রত্যাশিত 
ও অবাঞ্চিত পরিণামে তিনি চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং অবস্থা তাহার 
আয়ত্ব-বহিভূতি হইতে পারে বলিয়। শঙ্কা বোধ করেন। এইহেতু তিনি 
সমগ্র দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল) পুনঃসংস্থাপনে সহায়ক হইবার মানসে সত্যা গ্রহ 
আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। 

ইহাতে দেশবাসী জনসাধারণ বিরক্তি ও উম্ম! প্রকাশও যে ন! করে 
এমন নহে; আন্দোলন আরস্তের মুখে স্বয়ং প্রবর্তক কতৃক আন্দোলন 
বন্ধ করিয়। দেওয়ায় দেশব্যাপী উৎসাহ ও উত্তেজনায় ভাটা পড়ে। কিন্ত 
বহিঃগ্রকাশের উৎস-মুখে চাঁপা পড়ায় সাধারণের অবরুদ্ধ বেদনা ও 
'বিক্ষোভবহ্ছি ক্রমশ ধূমায়িত হইতে থাকে এবং তাহাই পাঞ্জাবের ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়। ভিন্ন পথে আত্মগ্রকাশের চেষ্টা করে; পাঞ্জাবের অপমান 
ও অনাচার সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। নূতন আত্মসন্মীনবোধে 


৩১০ ভারতের যুক্তিসংপ্রাম 


উদ্বদ্ধ জাতি সমগ্র ব্যাপারে তদন্তের জন্ত রয়াল কমিশন নিয়োগের দাবী 
করিতে থাকে; ভ1রত গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে জড়িত থাকায় তাহাদের 
নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট অনভিপ্রেত বলিয়া 
গণয হয়। 

পাঁঞজাবের অত্যাচার কাহিনী ভারতের মীমাঁন। ছাড়।ইয়। সমুদ্রপারবতী 
দেশেও পৌছে ; কাজেই বিশ্ববাসীর নিকট মুখ-রক্ষার উদ্দেশ্তে বড়লাট 
অবশেষে লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে সেপ্টেম্বর মাসে একটা তদন্ত কমিশন 
নিয়োগ করে। কিন্তু কমিশনের সমগ্র কাধকলাপ প্রভাবিত ও ব্যর্থ 
করার জন্তই যেন আবার সরকাঁর ১৮ই সেপ্টেম্বর কন্থুর মাপ আইন 
(11060170105 4১০৮) প্রবল প্রতিবাদ সত্বেও ভোটাধিক্যে পাশ 
করাইয়া+নেয়। অত্যাচারের সহিত সংশ্লিষ্ট কমণারীদের যাহাতে কোনরূপ 
মামলায় জড়ান না ধায় এবং তাহাদের নিকট ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি আদায় 
সম্ভব না হয়, তদুদ্দেশ্তে প্রবল প্রতিবাদ সত্বেও উক্ত আইন রচিত হয়। 
এক হাতে দান করিয়। অন্ত হাতে কাড়িয়৷ লইবার এই জঘন্য ব্যবস্থায় 
তদন্ত কমিটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। 

ইহা সত্বেও কংগ্রেসের তরফ হইতে তদন্ত কমিটির সহিত সহযোগিতা। কর! 
হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তদন্ত কালে উহীর বৈঠকে 
প্রথমদিকে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তদন্তে স্থুবিধার্থ কয়েকজন সামরিক 
আইনে বন্দীকে কমিশনের নিকট উপস্থিত করার প্রস্তাব কর। হইলে 
তাহ। অগ্রাহা হয়। এই অনুচিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও 
ভারত সচিবের নিকট আপীল করিয়াও কোন ফল হয় না। এইহেতু 
হান্টার কমিটির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কংগ্রেসের সন্দেহ জন্মে এবং উক্ত 
কমিটি নামমাত্র তদন্ত করিয়। সরকারী দোবস্থালনের চেষ্টা করিবে বলিয়া 
মনে হয়। 


অস্িংন অলহৃযোগ আ.ন্গোজান ৩১১ 


এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস সাধারণের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিস 
একটা বেসরকারী তদন্ত কমিটী গঠন করেন; এম কে গান্ধী, সি আর 
দাশ, এম আর জয়াকর, ফজলুল হক ও আব্বাস তায়েবজী উক্ত কমিটির 
সদস্য নিযুক্ত হন। তীহারাঁও ভিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া! কাজ আস 
করেন এবং মোট ১৫ শত ভূক্তভোগী ও সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। 
এই কাজে পণ্ডিত মালবীর, স্বামী শদ্ধানন্দ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, 
মিঃ এগুজ ও মিঃ শীন্তনম্‌ কমিটিকে সহাঁয়ত। করেন। 

প্রায় ছয় মাস পর ২৬শে মার্চ (১৯২ সাল) বেসরকারী তাত 
কমিটির রিপোর্ট এবং উহারও ছুইমাঁস পর ২৮শে মে হান্টার কমিটির 
রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ছুইটি কমিটির রিপোর্টের 
ফলাফল প্রায় বিপরীত হইয়াছে বলিয়৷ দেখ] যাঁয়। এমনও মনে হয় যে, 
বেসরকারী কমিটির তন্তকলের পাণ্টা জবাব দিবার চেষ্টাই যেন সরকারী 
কমিটিতে কর হয়। 

বেসরকারী কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীদ হন যে, পাঞ্জাবের অনাচারের 
জন্য জে: ডায়ার প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী এবং 
পাঁঞজাবের লাট ও'ডায়ার সহ বড়লাট লর্ড চেম্সফোর্ড পর্বস্ত দায়ী। অধিকন্তু 
পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারীর যৌক্তিকতা ও বিব্রোহের সম্তাবন। 
অহ্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে সরকারী তদন্ত কম্শিনের সংখ্যাগুরু 
ইংরেজ সদস্যরা শাসকবর্গকে সমস্ত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি (দিবার এবং 
ইংরেজ কর্মচারীদের অপরাধ লঘু করার চেষ্টা করেন। তীহীারা সামরিক 
আইন জারীর প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে করেন। তবে আফগান ঘুদ্ধের 
বা বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সহিত উহার সংঅব ছিল ন! 
বলিয়। অভিমত প্রকাশ করা হয়। সসক্কোচে ইহাও শ্বীকাঁর কর হয় 
যে ডায়ার অত বেণী গুলি করার অনুমতি না দিলেই ভাল করিত। 


৩১২ ভারতেল মুক্তিসংপ্রাম 


জনসাধারণ এইহেতু শ্বভাবতই বে-সরকারী তদন্তের উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করে; কিন্তু ভারত সরকার ও বুটিশ গবর্ণমেন্ট হান্টার 
কমিটির অধিকাংশ সদস্তের (ভারতীয় সদন্ত স্তর চিমনলাল শীতলবাদ ও 
পণ্ডিত জগত্নারায়ণ লাল কংগ্রন তদন্ত কমিটির মুন বিষয়ের সহিত 
প্রা একমত হন) মতামত গ্রহণ করে। তবে কমন্স সভায় (৮ই 
জুলাই, ১৯২০ সাল) উক্ত প্রসঙ্গ আলোচনাঁকালে ভারত সচিব মিঃ মন্টেগু 
দুঃখ করিয়। বলেন যে জেঃ ভাবার “শ্বীরবিশ্বীসমত* কাজ করিলেও “গুরুতর 
বিচঃর বিভ্রম” করে। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়টি প্রস্তাব 
কারে উত্থাপিত হইলে ভারত সরকারের তরফে স্তর ভিন্সেন্ট গভীর 
দুঃখ প্রকাশ করিয়া আশ্বাস দেন যে, এ জাতীয় ব্যাপার আর ঘটিবে 
ন1। সরকার এ অভিমত মানিয় নেক, যে, জেঃ ডায়ার ক্ষমতাতিরিক্ত 
আচরণ করে এবং সে অবস্থানুবায়ী মন্গুয্যোচিত ব্যবহার করে নাই। 
বুটিশ গবর্ণমেণ্টও তাহার কাঁজ অন্থমোদন করে না। কিন্তু লর্ড সভায় 
১২৯-৮৬ ভোটে কমন্স সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে ছুঃখ করিয়া এবং 
ডায়ারের বীরত্বে কতজ্ঞত। জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিকন্ত 
ভনসভীয় তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়। ও সম্মান দেখাইয়। বীরত্বনচক 
তলোয়ার উপহার দেওয়া হয় এবং ভারতে অবস্থিত ইংরেজ 
মহিলার। ডায়ারকে '্রাণকতা” হিসাবে ২০ হাজার পাউণ্ড (তিন 
লক্ষ টাক) চাদ ভেট দেওয়ায় ভারতবামীর মন তিক্ততায় ভরিয়। 
যাঁয়। 

অবশ্য ভায়ারকে সেনাবিভাগ হইতে পদচ্যুত এবং তাহাকে সরকারী 
কাঁজের অনুপযুক্ত বিবেচনা কর হয়; কিন্তু তাহ! ভারতবাঁপীর গভীর 
ক্ষতে প্রলেপ মাত্র; সরকারী চাকরি ন। থাকিলেও ডায়ার প্রসৃতি 
অত্যাচারীদের ক্ষতি ইংরেজ সাধারণ নানাভাবে পোযাইয়া দেয়; 
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কর্ণেল জনসন নামক অপর এক পাপী ভারতে এক নামজাদা ইংরেজ 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মোট। মাহিনার চাকরি পায়। 

কাজেই ভন্ষ্যিৎ সম্পর্কে ভারতবানী গভীর শংকিত হইয়া পড়ে ; পুনরায় 
বিভিন্ন ঘটনার ঘাঁতপ্রতিথাতে উত্তেজনা ও গণবিক্ষোভও প্রবল আকার 
ধারণ করিতে থাকে। অধিকস্ত মণ্টেগুর ঘোষণ। অনুযায়ী ভারতবর্ষকে 
হ্থায়ত্ত শাসনাধিকার দানের প্রতিশ্রতিও ছেদে। আশ্বাস বলিয়া প্রমীণিত 
'হয়। ১৯১৯ সলের ২৩ শে ডিসেম্বর মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার পার্লামেণ্টে * 
ভারত শাসন আইন বলিয়। বিধিবদ্ধ হইলে তাহাতে ভারতবাসীর আকাজ্। 
পূরণের কোনই ব্যবস্থা হয় না। শাঁদনতন্ত্রে ভারতবাসীকে নামমাত্র 
অধিকার দিলেও গবর্ণমেপ্ট পূর্বের মত পুরা শ্ৈরচারীই থাকিয়া যার 
ভারতবাসীর নিকট কোন ব্যাপারে তাহাদের জবাবদ্দিহী হইতে হয় 
এরূপ কোন ত্রুটি ও ফাক বাখ| হয় না| এই ব্যাপারকে ক্ষমতাহীন এক 
গবর্ণমেণ্টের উপর দায়িত্ব চাঁপাইয়। দ্রিবাঁর এবং উহাকেও আবার নান) 
শ্বার্থ-সংঘাতে কণ্টকিত করিবার অপকৌশল বলিয়। গণ্য করা হয়। বস্তুত 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভাঁরতবাসীকে ক্ষমতা দিবার অভিনয় করিয়া প্রকৃত ক্ষমতায় 
বঞ্চিত করিয়! রাখে। পূর্বের মতই শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রেরিত বড়লাট ও 
ছোটলাটদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে ; তাহাদের সব কিছু 
নাকচের (৮০৮০) ও বহালের( (০০:019026০) এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
জন্ঠ জরুরী আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা (09193102006) দেওয়া হয় 3১ ভারত 
সচিবের মারফৎ ইগ্ডিয়] হাউসই পূর্ববৎ সত্রধারের কাঁঞ্জ করিতে থাকে। কেন্দ্রীয় 


শা পাশাপাশি পাটা ও পাশপাশি) 








পপর পাপ পপ সপ পপ 





শিলা টি শোপিস পিসী শশা 


* স্তর 'নতোন্দ প্রলন্ন দিংহকে লর্ড পদবীতে উন্নীত করিয়া সহকারী ভারতসচিষ পদে 
নিযুক্ত কর! হয়। তিনি লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ গম্ডর্থনেন্টের তরফে 
উক্ত বিল উত্থাপন করেন। ভারতবাসীকে তুষ্ট করিবার এই নূতন কারদাও পরিবতিত 
অবস্থায় দেশবামীর মন:পৃত হয় না । 


৩১ ভারতেন্ মুক্তিসংপ্রাম 


ব্যবস্থা পৰ্িবদে অধিকাংশ সদন্ত নির্বাচিত হইলেও তাহারা সিবিলিয়ানদের 
মাসহারা, ভাতা, সৈন্য ব্যয়, দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি বিশেষ দফায় আলোচন। 
ও ভোটদানের অধিকার লাভ করেন না। পক্ষান্তরে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভায়ও সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য 
ঘটে। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খল, অর্থব্যয়, পুলিশ প্রভৃতি দফা “সংরক্ষিত” 
ব্ষিয় (1€81₹€৫) বলিয়া গণ্য হয় এবং সরকারী নীতি ব। আয়ব্যয় 
নিয়ন্ত্রণে আইন সভা। সমূহের কোনও ক্ষমতা৷ থাকে ন।। সরকারী কর্মচারীরা ই 
ধ্রগুলি ইচ্ছা! মাত্র পরিচালন। করিতে থাকে । পক্ষান্তরে স্থানীয় ম্বায়ত- 
শাসন (যথ1 মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোড), জনস্বাস্থ্য ও ওষধপত্র 
বিতরণ »ংত্রান্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও নামমাত্র ক্ষমতা! 
ভারতীস্ন মন্ত্রীদের নিকট অর্পণ করা হয়; কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও প্রয়ৌজনীর 
অর্থব্যয়ের জন্য অর্থনচিবের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখ! হয় এবং এমনকি 
প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমত। পর্যস্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাই কুখ্যাত ডায়াক্কি 
বা প্রাদেশিক দ্বেতশাসন। 
ভারতীয়দের সকল ক্ষমতায় বঞ্চিত রাখিয়াও ইংরেজ শাসকরা! নিশ্িন্ত 
থাকিতে পারে নাই। ভারতীয় রাজনীতি বিভেদসংকুল ও জটিলতর 
করিয়। তুলিবার অভিসন্ধিতে তাহার পৃথক নির্বাচনের ভিত্তি ব্যাপকতর 
করিয়। অন্যান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও উহা প্রসারিত করে; অধিকন্ত নূতন 
কয়েকটি কায়েমী স্বার্থ খাঁড়ী করিন্বা ও নৃতন নিবাঁচকমণ্ডলী সৃটি করিয়া 
বিরোধের ভিত্তি বেশ পাক। করিয়াই ঝনার ব্যবস্থা হয়। কেনন৷ 
গ্রেস-লীগ চুক্তির আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি বর্জন করিয়াও পৃথক নির্বাচন 
ও মুসলমান সদস্য সংখ্য। সংক্রান্ত ধার। ছুইটি ভারত শাসন আইনের 
অন্তভূক্ত হওয়ায় পরবতীকালে স্ার্থাঘ্বেষীরা তৃতীয় পক্ষ শাসক সম্প্রদায়ের 
উত্কানি ও সহায়তায় ক্ষমত। দখলের উন্মত্ত গ্রতিধোগিতায় লিপু হইবার সুযোগ 
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পাঁয়। অধিকন্ত পাঞ্জাবের শিখগণ ও বুটীশ ভারতের যুরোপীয়, ভারতীয় খৃষ্টান 
ও কিরিঙ্গীর! হ্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার লাভ করে; জমিদার, বণিকসতা 
ও বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের জন্থও বিশেষ নির্বাচক মণ্ডল সৃষ্টি হয়। কাজেই 
সমগ্র দেশবাসীকে সীমাবদ্ধ আকারে হইলেও কয়েকটি স্বার্থ ও শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়া ফেলা হয় এবং সাধারণ নাগরিক স্বার্থ ও দেশহিতের 
পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে দলীয় স্বার্থ উগ্র হইয়। উঠিবার অবকাশ থাকে। 
্বার্থসংগ্লি্ট বক্তিরবাও আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়। প্রতিপদ্দে শাসকদের 
সমর্থনের প্রত্যাণী হইয় পড়ে। ইহাই ভারতীয় রাজনীতিতে মুল পের 
হ্চন।। 

অবস্ত নয়া শাসন সংস্কারের মুলে গলদ থাঁকিলেও কয়েকটি 
বিষরে সুস্পষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব নির্ণীত হয় যথা ভারত সচিব, 
ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমুহের কতৃত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ; 
অর্থব্যয় সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বাধীন ক্ষমতালাভ।; ভারতবাসীর 
প্রত্যক্ষ ভোটদানের অধিকাঁর ও ভোটদাতার সংখ্য। বৃদ্ধি (৫৩ লক্ষ); 
উর্ধতন পদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ, সিবিল সাবিসে এক 
তৃতীয়াংশ ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা এবং বিলাঁতে ও ভারতে ঘুগপৎ 
সিবিল সাঁবিন পরীক্ষাগ্রহণ এবং ভারতীয় রাজন্তবর্গকে নিয়মিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশে 'রাঁজন্যমণ্ডলঠ (01081001067 ০1101370069 ) 
গঠন প্রভৃতি। 

ইহা! সত্বেও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে সাম্রাজ্যবাদী 
শীসনের এক নূতন স্তর-বিল্কাস রচিত হয়। উহাতে নীমমাত্র শাঁসনক্ষমতা 
হস্তান্তর ব্যবস্থার সহিত নূতন কাযেমী স্বার্থ ও ভারতীয় বণিক সমাজের 
মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা! হ্ষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়; বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীর! শ্বীয্প স্বার্থে ভারতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে বাঁধা দান নীতি 
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ত্যাগ করিয়! শিল্পগ্রসারে সামান্মাত্রায় সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে; 
কিন্তু তাহাও নিতান্ত সীমাবদ্ধ আকারে ; ভারতীয় শিল্পের ঠশশবাবস্থা ও 
উহার সীমাবদ্ধ উৎপাদন সামর্থ হেতু তাহারা শোঁধকবৃত্তি বর্জনের ভা 
করিয়া! উপচিকীর্যু স্থৃবিধাদ্বেষীর ভূমিকায় অবতরণ করে এবং ভারতীয় 
বণিককুল, নূতন ধনী ও শিল্পপতিদের সহিত আঁতাত গড়িতে উদ্ভত হয়। 
সিপাহী অভ্যুথন ব্যর্থ হইবার পর ইংরেজ বণিক শাসন দণ্ড হাতে 
লইয়1 সমগ্র ভারতের উপর শুধু প্রভৃত্বই বিস্তার করে না, বৈষয়িক 
ব্যাপারেও ভারতকে নান। কৌশলে ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়। ফেলে ; 
বুটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শ্বাথের সহিত ভারতের গাটছড়। বাধ। 
পড়ে। অধিকন্তু শীসক হিপাবে ইংরেজ ভারতের কামেমী স্বার্থসংশ্রিষ্ 
সম্প্রদায়। বিশেষ করিয়। নবন্থষ্ট জমিদার ও রাঁজন্যবর্গ এবং ইংরেজী 
শিক্ষিত নব্য গোষ্ঠির সহায়তায় তাঁহাদের শাঁসন দুঢ়তর করে। এইভাবে 
উপনিবেশিক সাত্রাজ্য শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ ভারতকে এতকাল 
বে-নীতি অনুবায়ী তাবে রাখিতে সমর্থ হয়, বঙ্গভঙ্গের সময় উহার 
ব্যর্থত] প্রমাণিত হইলে তাহার] নৃতন করি) শাসননীতি ঝালাই করে। 
এই উদ্দেশ্তে মর্লেমিন্টে। শাঁসনসংস্কারে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আইনগত 
মর্ধান] দিয়] তাঁহার! স্থায়ী বিরোধের বিষবৃক্ষ রোপন করে। আবার উহ্থাকেই 
তাঁহার! মণ্টফো্ড পরিকল্পনায় জটিলতর ও কুটিলতর করিয় নুতনভাঁবে বণিক ও 
ধনিকশ্রেণীর সহিত সখ্যতা স্থাপনে প্ররাধী হয়। কেননা, পরিবতিত পরিবেশে 
তাহাদের নৃতন সাম্রাজ্য-সহচরের প্রয়োজন উপস্থিত হয়; জমিদার প্রভৃতি 
ভূমির সহিত সম্পর্কিত জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতাদের এককালে আবশ্যক 
থাকিলেও নূতন অবস্থায় তাহাদের সাহাধ্য তেমন অত্যাঁবস্তক বিবেচিত 
'হুয় না| কাজেই তাহাদের দমননীতি ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছায় ভারত" 
বাসীর মধ্যে মে-জাতীয় আন্দোলন ও চেতনার উদ্ভব হয়, তাহার রশ্মিধারণ 
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ও বেগ সংঘত করিবার উপযোগী এক বিশিষ্ট শ্রেণীর ভাঁরতবাসীর 
সহায়তা ও বন্ধুত্ই তাহাদের কাম্য হয়। এটুকু তাহার বুঝিতে পারে, 
আদন্ন তবিষ্যতে কোন আন্দোলনের স্যটটি হইলে পেশ! ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী 
তাহার মন্তি্ধ হইবে বটে, তবে বণিকগো্টি উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে ? অধিকন্ত 
আন্দোলনের ভারকেন্ত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ব"চালিত বাঁউল। হইতে শিল্প ও বণিক- 
প্রধান বোঁষ্বাইএ স্থানান্তরিত হইবে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসন 
পরিকল্পনায় ও সরকারী নীতিতে সংস্কার সাধিত হয় এবং শীসকবর্গ শিল্প ও 
বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়দের দোসর হিনাবে লাভ করার উদ্দেশ্তে সামান্মাত্রায় 
স্থবিধা্দানের নীতি গ্রহণ করে| সুবিধাভোগী শ্রেণীকে তুষ্ট করিয়। সুবিধা 
বঞ্চিত জনসাধারণের উপর নষ্টগ্রায় প্রভাঁবকে পরোক্ষে উজ্জীবিত করিবার, 
এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে সাং্রাজ্যবাদী শাসননীতির রূপীন্তর। 

কিন্ত শাসন সংস্কার অভিপ্রেত হইলেও তৎকালীন অবস্থংয ভারতীয়দের 
ক্রমবর্ধিতি আশাআকাজ্ষার আদৌ অন্থুকুল বলিয়] বিবেচিত হয় নাই ১. 
কাজেই পূর্বস্থষ্ট বিক্ষোভে নুতন অভিযোগ যুক্ত হইলে জনসাধারণের সর্বস্তরে 
অসন্তোষ বিসপিত হইতে থাকে ; ইংরেজ শাসনকে ভারতের অধপতনের 
মূলহেতু বলিয়া সকল শ্রেণীর মধ্যে কমবেশি ধারণ! বদ্ধমূল হইয়! পড়ে। 

এই পটভূমিকায় ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেসের অধিবেশন | 

ইংরজেশাসনের বধাভূমি অমৃতসরকে সাত্বন1 দানের এবং নিগৃহীত 
পাঁঞ্জাবকে সাহসে সপ্ভীবিত করিয়া তোলার উদ্দেশ্তই ই স্থানে পণ্ডিত মতিলাল 
নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশন আহ্বান কর! স্থির হয়। 
এদিকে অধিবেশন আরম্তের দিনকয়েক আগে বৃটিশ পালণমেন্টে ১৯১৯ 
সালের ২৩শে ডিসেম্বর মণ্টফোর্ড রিপোর্ট-সঙ্ছল ভারত শাসন আইন গৃহীত 
হইলে, অধিবেশনের কা্ধক্রম তন্থারা কিঞিত গ্রভাবিত করার চেষ্ট| যে 
শ! হয় এমন নহে। কেননা'শাসন সংস্কার গ্রহণ বা বর্জন সংক্রান্ত, প্রস্তাব 
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লইর] প্রবীন ও নবীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ দেখ দেয়। একদিকে 
চিন্তরঞ্জন দাশ মহাশয় উত্থাপিত প্রস্তাবে শাসন সংস্কার প্রত্যাথান করিতে 
বলা হয়; পক্ষান্তরে তিলক, পণ্ডিত মালবীয় ও গান্ধিজী পাঁরম্পরিক 
সহবোগিতার ভিত্তিতে শাসন সংস্কার কার্ধকর করিতে পরামর্শ দেন। 
বছ তর্কবিতর্কের পর দাশ মহাশয়ের মূল প্রস্তাবের সহিত গান্ধিনীর সংশোধন 
প্রস্তাব জুড়ি দিয়া বল। হয় যে, “ন্বায়ভ্শামন প্রবর্তন সাপেক্ষ বথাশীঘ্ব 
উহ। আযত্ের জন্য জনসাধারণ শান সংস্কারের সহিত সহযোগিতা কবিবে |” 
এই প্রস্তাবের অন্তিহিত অর্থ ইহাই যে দেশের রাজনীতিক উত্তাপ চরমসীমায় 
পৌছিলে এবং জনসাধারণ অধীর হইয়া! উঠিলেও গান্ধিজী উহাকে কাজে 
লাগাইবার মত অনুকূল মুহূ বলিয়া মনে করেন নাঃ জাতীন্র অবিচার ও 
অপমান সত্বেও গান্ধিজী গবর্ণমেন্টের গ্রতি তাহার ম্বভাবসিদ্ধ নীতি অনুযায়ী 
বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেন। তবে অন্তান্য নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে ভিন্নমত 
পোষণ করিলেও তাহার আপোষ প্রস্তাবই আপাতত মানিয়। নেওয়। হয় এবং 
তাহাই ভোটাঁধিক্যে গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে মিসেস বেশান্ত উত্থাপিত 
বিকল্প প্রস্তাব কংগ্রেসে নাক5 হইয়া যাঁয়। 

অমুতসরে বিভিন্ন ধরণের মোট ৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়; উহাতে 
জনমতের প্রতিধবনিই কর! হয় যথ1 পাঞ্জাব দুর্ঘটনাঁর ভন্ত দামী বড়লাট লর্ড 
চেমমফোর্ডকে ডাকিয়া পাঠান, শ্রমিক ও তৃতীয় শ্রেণীর বাত্রীর্দের দুরবস্থার 
প্রতিবিধান, সংবাদপত্র দলন ও বাওলাট আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রস্তাব 
উল্লেখযোগ্য । 

কিন্তু গান্ধিজী পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণের অনুষ্ঠিত হিংসামুঙ্লক 
আচরণের নিন্দী করিয়। প্রস্তাৰ উপস্থিত করেন ; তাহা বিষয় নিধখচনী 
সমিতিতে অগ্রাহ্‌ হইলে তিনি আপোষহীন দুঢ মনোভাব গ্রহণ করেন; 
এই বিষয়কে তিনি মুন নীতিগত প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন এবং উহা গৃহীত 
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না হওয়। পর্যন্ত কংগ্রেসে পর্ধস্ত উপস্থিত থাঁকিতে অস্বীকার করেন। আশ্চর্য 
এই, গবর্ণমেন্টের নিকট নতি স্বীকার করিয়াও গান্ধীর আপোষ রফায় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের:নীতিগত প্রশ্থে অবিচল থাঁকার ম্ববিরোধিতায় অনেকেই 
বিভ্রান্ত হইয়। পড়েন। বহু বিশিষ্ট কংগ্রে নেতার সহিত তীহার মতদ্বৈধ 
হয্ব এবং তাহার তাঁহার মনোভাবের যৌক্তিকতাঁও শ্বীকাঁর করেন না। বরং 
তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর। মনে করেন যে সরকারী প্ররোচনা! ও অনাচারের 
পাঁণ্ট। জবাব হিদাঁবে জনসাধারণ যে-হা্গামায় অনিচ্ছায় জড়াইয়। পড়ে, 
তাহার মধ্যে নীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন অনমীচীন ; কিন্ত গান্ধিজীর অভিমত 
এ্রই যে, সরকার পক্ষ হইতে হিংসার প্ররোচনা সত্বেও জনতার অহিংস থাক 
উচিত ; অন্তথায় তাহাদের আচরণ নিন্দাত্বক ও নীতবিরোধী। এরূপ 
অবস্থায় কংগ্রেস গান্ধিজীর নৈতিক চাঁপে বাধ্য হইয়াই জনতা কুকি অনুঠিত 
'আঁচরণের নিন্দা করেন। 

কংগ্রেদ কেন ব্যক্তিবিশেষের এজাতীয় খেয়ালের নিকট আত্মপমর্পণ 
করিল, সমগ্র জাতির শ্বতস্ফৃত অভিব্যক্তিকে অসদাচরণ বলিষ। অভিহিত্ত 
করিয়াও কেন ব্যক্তিগত ইচ্ছা সকলেব উপর চাপাইম। দেওয়া! হইল, 
সেপম্পর্কে নান! ভাষ্য হইয়াছে । তবে তৎকারে গান্ধিজীর প্রস্তাব স্বীকার 
করিয়। নিবাঁর একটি প্রধান হেতু এই যে, সম্কটে তাহার নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত 
হওয়া কংগ্রেস যুক্তিযুক্ত ও সময়োচিত মনে করেন না; পরন্থ দেশবাসীকে 
লক্ষ্যাভিমুখে চালনার উপযোগী পরিবত ও ধোগ্য নেতৃংত্বর অভাব দুষ্ট হয়। 

প্রবীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিলক, বেশান্ত ও বিপিন পাল প্রমুখ নেতার 
প্রভাব তখন অন্তগামী ; অন্তদ্দিকে নবীন নেতৃবৃদ্দও কোনরূপ আকর্ষণীয় 
কর্মপন্ধতি দেশবাদীর সমক্ষে উপস্থিত করিতে অপরাগ । কাজেই এই ছুই এর 
মধ্যবর্তী গান্ধী-পদ্ধতির সমালোচনা? ও বিরোধিতা করা সত্বেও তীহার 
“নীতিগত' অপ্রিয় প্রসঙ্গে সকলকে বাধ্য হইয়াই নির্বাক থাকিতে হয়| 


৩২০ ভারতের মুক্তিম্সংপ্রাম 


ইহা সঙ্তেও বল! বায়, অমৃতসর অধিবেশনে কংগ্রেন প্রকৃতপক্ষে দ্বিধা- 
জণড়ত থাকে। উঠার কর্মপন্ধতিও নুষ্পষ্ট হইয়া উঠে না; এমনকি 
পূর্ব হইতে আগু বাড়াইয়। কংগ্রেস উদ্ভোগমায়ৌজনের ভার নিজে 
গ্রহণ না| করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপরই সংস্কার চালু করার দায়িত্ব অর্পণ 
করেন। এইহেতু যুবরাজের সম্ভাব্য ভারত আগমনে স্র্ধন। জানাইয়! 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

কিন্তু ইহাঁরই সঙ্গে তুরস্ক সম্পর্কে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে আসন্ন 
দুবিপাকের পূর্বাভাস সুচিত হর এবং বক্রঈদে গোহত্যা বন্ধের জন্ত এবং 
তুরস্ক ও খিলাঁফৎ সম্পর্কে জনকয়েক বুটিশ মন্ত্রীর প্রতিকূল মনোভাবের 
প্রতিবাদ করার কংগ্রেস মুসলমান সমাজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেন। ইহা হিন্দু ও মুমলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পরের নিবিড় সান্নিধ্য 
ও সহযোগিতার পরিচায়ক। 

তবে লক্ষ্যের বিষয়, আন্তর্জ(তিক সমর্থন ও গুরুত্বের প্রতিও কংগ্রেস 
অবহিত হইয়] উঠেন এবং এইহেতু ইংল্যাগ্ড হইতে সগ্ভ-গ্রত্যাগত তিলক ও 
অন্থান্ত কংগ্রেসী প্রতিনিধি এবং আমেরিকা'-প্রত্য।গত লালা লাঁজপৎ রায়ের 
কুতকার্ধে ধন্টবাঁদ জানান হয়। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিল্ক শ্রমিকদলকে 
ভারতীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের অনুরাগী করিয়। তুলিতে সমর্থ হন এবং 
ইংল্যাণ্ড ও অন্ানস্থানে ভারতের যথার্থ সংবাদ পরিবেষণকল্পে স্থায়ী মিশন 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন; পক্ষান্তরে লাঁলাজী সমগ্র যুদ্ধকালে নির্বাসিত 
অবস্থায় আমেরিক। প্রভৃতি স্থানে ভরমণকালে ভারত প্রলঙ্গ প্রচার করিয়। 
সকলকে ভারতের প্রতি সহাম্ভৃতিসম্পন্ন করিনা তোলেন। অধিকন্ প্রবাসী 
ভারতীয়দের দুববস্থার প্রতিও কংগ্রেদ দম্যক অবহিত থাকেন। 
ট্রীন্সভালবানী ভারতীয়রা সম্পত্তি অর্জনের ব1 ব্যবস! করার স্ুবিধ! হইতে 
বঞ্চিত হয় এবং পূর্বআফ্রিকায় সমস্তা দেখ দেয়; এগ জ আফ্রিকার এব্যাপারে 
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কাজ করায় ও পাঞ্জাবে যথাসাধ্য সেব। করায় কংগ্রেসের প্রশংসাভাজন 
হন। 
দেশব্যাপী দুর্যোগ সম্ভাবনায় কংগ্রেসের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়, 
তেমনি অপমানাহত জনসাধারণও উহাকে নিজেদের আশাভরসার স্থল 
বলিয়। মনে করিতে থাকে। অমুতসর কংগ্রেস অধিবেশনে ৩৬ হাজার 
(তার মধ্যে ১২শত কিষাণ প্রতিসিধিসহ ৬ হাজার 
ংগ্রেন প্রতিনিধি ) তাহার প্রমাণ। 
ংগ্রেসের ত্রমবধিত জনপ্রিয়তায় গবর্ণমেণ্ট শংকিত হইরা উঠে; 
পরন্ধ শাসন »ংস্কার চালু করার ব্যাপারেও উদ্বেগ বৌধ করে। তাহার৷ 
বুঝিতে পারে ধে, কংগ্রেসকে খুশী করিতে না পারিলে লীগকে দলে 
ভিড়ান যাইবে না এবং উভয়ের সহযোগিত। ন| পাইলে শানন সংস্ক।র 
বিফল হইবে। কাজেই সাধারণের অভিযোগের হেতু ও সন্দেহাতুর মনোভাব 
দুর করার প্রয়াস হিপাবে কংগ্রেম অধিবেশন শেষ হইবার একদিন পূর্বে 
তাহীর! মধুর ভাষায় রাঁজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়; আলী ভ্রাতুদ্বযম় জেল 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সোজা কংগ্রেসে যোগ দিয়া ঘোষণা করেন 
যে, তীঁহার জেল হইতে বিটার্ণ টিকিট কিনিয়! আনিয়াছেন; ইহাতে বিপুল 
আনন! ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। 


নেতৃত্ব লমস্যা। ও গান্ধিজী 


গ্রেসে নেতৃত্ব সমস্য। সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচন। এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক 
বিবেচিত হত্‌বে বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ 
ংগ্রেস হইতে অপস্থত হইবার পর জাতীয় জীবনে কর্মবীর তিলক, বেশান্ত 


মালবীয়, জিনা, লাজপত রায়, পাল, গান্বী,দাশ ও নেহরু প্রমুখ জন 
১ 


৩২২ ভ্াান্সতের মুক্তিসংপ্রাম 


কয়েক নেতা উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে নরমপন্থী 
নেতারাও মণ্টেগুর ইঙ্গিতে গঠিত উদারনৈতিক দলে সম্মিপিত হইয়। 
স্ব হ্ব পরিবেশ অন্ুযাঁয়ী কংগ্রেসের বাঁহিরে থাকিয়া কাজ করিতে থাকেন। 
কিন্তু দেশবাসীর অভাবঅভিযোগ ও আকাঙ্ার সহিত তাল রাখিতে ন। 
পারায় তাহার] ক্রমশ সকলের সহান্ুভৃতি-বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়েন। 

গ্রেসের প্রবীন ও নবীন নেতাদের মধ্যেও নেতৃত্বের প্রতিযোগিত। 
আরস্ভ হুইয়। যায়; এক প্রান্তে তিলক, বেশান্ত ও পান অন্তপ্রান্তে গান্ধী 
এবং মধ্যপথে অপরাপর নেতৃবুন্দ অবস্থান করিতে থাকেন। এনপ অবস্থায় 
বামপন্থী তিলক ও বেশান্তের রাজনীতিক মতামত দ্রুত রূপান্তরিত হইয়া 
পারস্পরিক সহযোগিতায় পর্ধবসিত হয় এবং জাতীয্ব সংকটকাঁলে তীহার। 
নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন নূতন ভাবধারা ও কর্মপন্ধতির সন্ধান 
দিতে পারেন ন।। তবে বেশান্ত ও তিলকের মধ্যে গুণ ও কমগিতি পার্থক্য 
লক্ষণীয়। হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠার গৌরব তিলকের প্রাপ্য হইলেও 
বেশান্ত উহাকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এবং প্রধানত 
তাহার আরদ্ধ আন্দোলনের ফলেই দেশবাসী শাসন সংস্কার ও অন্তবিধ 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়; এব্যাপারে তিনি নির্ধাতনও বরণ করিতে 
কু্ঠিত হন নী এবং দেশবাসীও তীহাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করে। 
ইহ1 সত্বেও তিনি বিপ্রবধর্মী নহেন, তিনি সংস্করপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক 
ভাবধারায় লাঁলিত। কাঁজেই পরবর্তীকালে তীহার রাজনীতিক মতামত 
নিয়মতান্ত্রিক খাতে প্রবাহিত হওয়ায় তিনি ক্রমশ সকলের আস্থা হার!ইতে 
থাকেন। বস্তত ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব 
উক্কাপিগ্ডের মত বিস্ময়কর, কিন্তু ক্ষণ-স্থায়ী। অথচ তিলক তাহার বিপরীত- 
ধর্মী; বেশান্তের মত তিনিও ভারতীয় এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু সংস্কৃতিতে 
গভীর বুৎপন্ন; তবে কংগ্রেণী রাজনীতির গোড়। হইতে বামপন্থী 


অস্থি অসম্রোগ আন্দোকান ৩২৩ 


আন্োলনের তিনি অন্যতম ধারক ও বাহক। ন্বদেশহিতে তাহার অনুপম 
আত্মোৎসর্গ ও অনন্থলাধারণ নেতৃত্বক্ষণতা তাহাকে দেশবাসীর অন্তরে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করে; অথচ গান্ধিজীর আগমনকে তিনি সম্বর্ধন। জানাইতেও 
কুন্তিত হন না এবং তাহাকে প্রথমাবধি নানারূপ বন্ধুম্বলভ সদুপদেশ 
দিয়া পথ-নির্দেশে স্ভারতা করেন। ইহ সত্বেও গান্ধিজী যখন সুনির্দিষ্ট 
ও স্থজনণীল কার্ধক্রম লইম়া দেশবাপীব নিকট উপস্থিত হন, তিনি 
বেশান্তের মত তাহার বিবোধিতা না) করিয়া তাহাকে পরীক্ষার সুযোগ 
দেন; এমনকি মৌলিক নীতিগত প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিরেধ দেখ! 
দিলেও দেশবাসী গান্ধিজীর কাধপন্ধতি মানির। লইলে তিনি তাহ। সমর্থন 
করিবেন বলিয়া আশ্বান দেন। এইহেতু তিলক কাক্ষেত্রে প্রথমদিকে 
গান্ধিজীর রাজনীতিক গুরু গোপালকুঞ্চ গোখলের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির 
ঘোর বিরোধিত। করিয়। শেষ জীবনে তাহারা শিষ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দিত। 
করায় ও তাহার নিকট পরাভূত ভয়ায় গ্লানি্গনক বা কংগ্রেস ত্যাগ করার 
হেত বলিয়া মনে করেন নাই। তাই ১৯২০ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের 
বিশেষ অধিবেশনের পুর্বে তিলকের দূত্যু হইলে গান্ধিলী বিশেষ বিচলিত 
হইয়) বলেন,_“আ'মার সবচেয়ে বড ম্সাশ্রয়স্থলের অন্তর্ধান ঘটিল।” 
ইহার কারণ এই, তৎকাঁলে অন্ুচর ও বন্ধুহীন গান্ধিজী ভারতীয় রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে নিতান্ত অসহায় বোঁধ করেন; একদিকে আত্মাভিমানী মারাঠী 
ও বাঙালী রাষ্রনীতিকর তাহার বিরোধিত1 করেন, অন্তদিকে দাশ প্রভৃতির 
মত উদীয়মান নেতাঁর। তাহার কাধক্রদে আস্থাণীল ছিলেন না। কাজেই 
প্রবীন ও নবীনের মধ্যপথে সেতুধোজনার প্ররোজন ও অবকাশ থাঁকিলেও 
তিনি সহযোগী বন্ধু ও সহকর্মী অন্ুগরের অভান তীব্রভাবে অনুভব করিতে 
থাকেন। কলিকাতা কংগ্রেমে তাহার এই ব্যক্তিগত সংকট চরমে 


উঠে। 


৩২৪ ভারতের মুক্িসংপ্রাম 


১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে যেমন সরকারী অনাঁচারে দেশে সংকট 
দেখ। দেয় তেমনি কংগ্রেসে বিভিন্ন দলের মধোও ভাঙনের সুরু হয়। 
রাওলাট বিল লইয়া! ইহার প্রথম সুচনা । বেশান্তের মত নির্যাতিত নেত্রীও 
যখন রাঁওলাট বিলে প্রতিবাদের কিছুই নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন 
তথন রীতিমত বিস্ময়ের ভাব দেখা যার। অতঃপর আপন শাসন সংস্কার 
সম্পর্কে বিলাঁতে লর্ড সেলবোর্ণের সভাপতিত্বে পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটির 
অধিবেশন আরম্ত হইলে ভারত হইতে কংগ্রেস, উদারনৈতিক দল এবং দ্বিধা - 
বিভক্ত হোমরুল লীগের ছুই দল প্রতিনিধি স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করিতে বিলাঁত 
যাত্রী করেন। বেশান্ত নবন্থষ্ট হ্া/শনাল হোমরুল লীগের প্রতিনিধি হিসাবে 
পালণমেন্টোরী কমিটির নিকট সাক্ষ্য দেন। এদিকে তিনি সামান্য রদ- 
বদল করিয়া মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার গ্রহণের প্রশ্তীব সমর্থন করিতে 
আরস্ত করেন। অধিকন্তু বিলাতে কংগ্রেসের তরফ হইতে তিলক প্রমুখ নেতা 
সভাসমিতি ও সম্বর্ধনা সভা ভারতের আশাআকাজ্ষার কথ। বৃটিশ 
জনপাধারণের নিকট ব্যক্ত করিবার সময় বেশান্ত ও কংগ্রেসের বিলাতী 
শাখ। তাহাদের তীত্র বিরোধিত। করিতে থাকেন। 

লক্ষ্যের বিষন্ন, বিলাতে থাকিতেই তিলকের বাঁজনৈতিক মতামত দ্রুত 
পরিবর্তিত হইতে থাকে । তিনি বলেন যে, যাঁহ। মিলিবে তাহাই গ্রহণ 
করিয়। অবশিষ্ট ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই করিতে হইবে। এমনকি 
শাদন-সংস্কার আদৌ আশানুরূপ না হওয়া সত্বেও অমৃতনর কংগ্রেসের 
যাত্রাপথে পালণামেন্টে ভারত শাসন আইন গৃহীত হওয়ার তিনি ভারতীর 
জনসাধারণের পক্ষে রাজাকে সম্ধধন। জানান এবং পারম্পরিক সহযোগিতার 
ভিত্তিতে সংস্কার গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। 

ংগ্রেসে এজাতীয় অবস্থা অপ্রত্যাশিত ঃ সকলেই উপলব্ধি করেন যে 
মতীস্তরই নহে, পথাস্তরও অবশ্ন্তাবী। কাজেই অমুতসর কেস স্থান 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ৩২ 


বিষয়ের সহিত উহাকে উপলক্ষ করিয়। প্রবীন ও নবীন নেতৃবর্গে মধ্যে বন্দ 
দেখা দেয় । 

এই সময় খ্যাতনাম। আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ক্রমশ নেতৃত্বের 
পুরোৌভাগে আসিয়। উপস্থিত হন। অবশ ১৯১৭ সালে বেশান্তকে সভানেত্রী 
পদে বরণ কর! লইয়া যে-মতভেদ দেখ দিয়াছিল, তিনি দেসমঘুই প্রথম 
সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী তিন বৎসর কাল কংগ্রেসের 
কার্ধকলাপে অংশগ্রহণ করিয়। তিনি অন্ততম শীর্ষস্থানীর নেত। বলিয়া পতি- 
গণিত হন। অমৃতসর কংগ্রেসে উত্থাপিত মুল প্রস্তাব (যাহ গান্ধিজীর 

ংশোধিত প্রস্তাব সহ গৃহীত হয়) তীহারই রচিত। উহা শাপন সংস্কার 
প্রত্যাথ্যানের পক্ষে হইলেও গাদ্ধিজীর আপোষরফামূলক সংশোধন প্রত্তাব 
মানিয়। লওয়ায় কাধত স্বীকৃতিস্চক হইয়] দীড়ায়। কাজেই উহাতে উভয়ের 
প্রাধান্থই কার্ধত স্বীকৃত হয়। অধিকন্ত মূল প্রস্তাব সহযোগিতামূলক হওয়ায় 
তিলকও কোনরূপ অন্বিধা বৌধ করেন না| কিন্তু বেশান্ত উহার বদলে থে 
বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহ! অগ্রাহ্য হইয়া বাঁর়। 

১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের শান্তিচুক্তির বিবরণ 
প্রকাশিত হইবার পর নেতৃত্ব প্রতিবোগিতার পরব্তী অধ্যায় রচিত হয়। 
গান্ধিজী সময়ের সহিত তাল রাখিয়। বিক্ষুব্ধ মুনলমান সমাজের সঙ্গে নিবিড় 

ংযোগ রক্ষা করিয়া চলেন এবং ক্ষুব্ধ খিলাফতী মুসলমানদের সমক্ষে প্রতি- 
কারের পন্থ। নির্দেশ করেন। এই উদ্দেশ্তে তিনি সেভার্স সন্ধিপত সংশে|ধন- 
কল্পে অনহধোগ আন্দোলন সংগঠনের সংকল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু তিলক 
এব্যাপারে তাহার মহত একমত হইতে অক্ষম হন; তবে তিনি গান্ধিজীর 
প্রস্থাসে বাধাও দেন না। পক্ষান্তরে তিনি নিজের সুবিধা! ও আদর্শমত কা্গ 
করিবার জন্ত “কংগ্রেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি” গঠন করেন। 

বেশান্তও চুপ করিয়া বসিয়। থাকেন না + কিন্ত তিনি সহকমীদের সহিত 


৩২৩৬ ভাল্পতের মুক্ত্িনংঞ্রাম 


কার্ক্রম সম্পর্কে একমত হইতে পারেন না অথব। দেশবাশীর প্রগতিশীল 
মনৌভাবও আমলে আনেন না £ এই হেতু নিঃ ভাঁঃ হোমরুল লীগ হইতে তিনি 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন; এর স্ুবোগে গান্ধিজী প্রাচীন হোমরুল লীগপন্থীদের 
স্বীয় মতে আনির। এপ্রিলের (১৯২০ সাল) তৃতীর সপ্তাহে উহার সভাপতির 
পদ গ্রহণ করেন। লীগের ০:৪০. ব1 মুল নীতি পরিবর্তন করিয়া তিনি উহার 
নাম ত্বরাজ সভা করেন। এই উপলক্ষে গান্ধিজী এক বিবৃতি প্রচার করেন ৮ 
উহাতে তিনি বলেন যে, “কংগ্রেসকে আমি দলীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়। মনে 
করিনা । আশা করি , সকল দলই কংগ্রেসকে জাতীয়তা পীঠস্থান বলিয়। 
মনে করিবে এবং তাহারা শ্ব স্ব কাঁধক্রম জাতির নিকট উপস্থিত করিয়। 
উহার কার্ধস্থচী স্থির করিতে সচেষ্ট হইবে । কংগ্রেস যাহাতে জাতীয় সন্ত 
অঙ্কুর রাখিতে পারে, এমন ভাদেই আমি লীগের নীতি নির্ধারণে যত্ববাঁন 
হুইব।” তিলকও নিজ দলের কারধক্রন ঘেষণ। করিয়। তদন্ুযায়ী কাঁজ করিতে 
থাকেন। ইহ স্ত্বেও তিনি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন বে, আন্দোলনের 
গতি রুদ্ধ হইতে পারে তিনি এরূপ কিছু করিবেন না। 

হাণ্টার কশিটির রিপোট(২৮শে মে) বাহির হইবার পর ৩০শে মে 
কাঁণীতে নিঃ ভাঁঃ বাস্রীয় সমিতির অধিবেশন হয় ; তিলক খিলীফৎ আন্দোলনে 
পূর্ণমীত্রায় সম্মতি দিতে অক্ষম হন বলিয়াই উহাতে যোগ দেন না; তবে 
কংগ্রেদের বেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিযর়। তিনি কথ। দেন। কিন্ত 
আন্দোলন আরম্তের অব্যবহিত পূর্বে ৩১শে জুলাই তাঁহার মৃত্যু হওয়ার 
জাতি তাঁহার নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। 


তুরন্ক ও খিলাফণ সমস্য 


১৯২০ সালে ১লা জানুয়্ারীর প্রথম ুর্যোদয় স্ুগ্রভাতের সুচনা করে। 
এদিন এক উল্লেথবোগ্য ঘটনা ঘটে । বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে দাসত্বপ্রথা 


অন্িং অসন্রঘোগ আন্দোলন ৩২৭ 


রহিত হইবার পর ভারত হইতে বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশ ও ডমিনিয়নে চুক্তিবদ্ধ 
মজুর প্রেরণের যে-ব্যবস্থা৷ এতকাল বলবৎ ছিল তাহা গভর্ণমেন্ট রহিত করে। 
ইহার ফলে নাতাল ও মরিসাসে শ্রমিক প্রেরণ বন্ধ হয় এবং ফিজি, 
ত্রিনিদাদ, বৃটিশ গায়েন, স্থুরিনাম ও জামাইকায় চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় মজুর 
দীসখৎ হইতে মুক্তি পায়। কাদ্দেই এতদিনের অভিবোগ দূর হওয়ায় 
ভারতীয়দের মনে যে কিঞ্চিৎ সন্তোষ দেখ। দিয়াছিল তাহা বলাই 
বাহুল্য | 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদ আহরণ করিয়া! বুটেনের শক্তি ও বিত্ত 
বৃদ্ধিকল্েই ভারতীয় মজুরুরা ক্রীতদাসের মত নিয়োজিত হয় ১ উক্ত ব্যবস্থা 
ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগসাজসে করা হয় বলিয়। প্রবাসী ভারতীয়গণ 
নাগরিকের অধিকার ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার লাভেরও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হয়না। ইদানীন্তনকাল অবধি ফিঞ্জি প্রভৃতি স্থানে ভারতবাসীর প্রতি 
যে উৎগীড়ন চলিতেছে, তাহা পূর্বকৃত কর্ম এবং রা্ীয় পরাধীনতার জের 
মাত্র। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে গান্ধিজী ভারতবাসীর মর্ধাদ। প্রতিষ্ঠার 
জন্ট সংগ্রাম করেন; এদেশে আদিরাও তিনি সকল দোষের আকর চুক্তি- 
বদ্ধ মজুর প্রেরণ বন্ধের ভন্ এই মর্মে হুম্‌কি দেন যে ১৯১৭ সালের »১শে 
মের মধ্যে এ দ্বণ্য গ্রথ| বন্ধ ন। হইলে তিনি সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য হইবেন। 
ইহাতে বিপদ বুবিয়া বড়লাট ১২ই এপ্রিল আশ্বাস দেন যে যুদ্ধকালীন 
বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী শ্রমিক সংগ্রহ স্থগিত 
থাকিবে। কিন্তু ইত্তিপূর্বে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এসম্পর্কে পণ্ডিত 
মালবীর় কতৃক উখ্বাপিত এক প্রস্তাব গৃহীত হইলেও তিনি বলিয়াছিলেন যে 
প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা »ম্পূর্ণ করিতে কিছু সময় লাঁগিবে। অথচ কিছুকাল 
পর প্রকাশ পায় বে' আরও পাচ বছর শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া যাইবার জন্ট 


১০০০ ভাক্পতেল্ প্লাস 


তিনি বিলাতের উপনিবেশ দপ্তরের সহিত গোপন ব্যবস্থ! করিয়াছেন। এই 
ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে মিঃ এগু,জ সরকারকে উত্তর দিতে আহ্বান করেন। 
কিন্তু গভর্ণমেপ্ট উহার কোন সছুত্তর দিতে পারেন ন।। কাঙ্জেই গোপন চুক্তির 
কথ ফাস হইয়! যাওয়ায় গাঞ্ধিজী উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন। 
উহাতে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেন্ট তরুফ হইতে চুক্তিবদ্ধ মজুর প্রেরণ বন্ধ 
সম্পর্কে যেআশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই এতকাল পরে বাস্তবে পরিণত 
করা হয়; এই হেতু ভারতবাসীও স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলে । 

কিন্তু ইহা! দ্িগন্তছাঁর়ী মেবঘের। আকাশে চকিত বিদ্যুৎবিকাশের মত 
ক্ষণম্থায়ী। কেননা ২৫শে মার্চ (১৯২০ সাল) পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে কংগ্রেমী এবং ২৮শে মে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে, জন- 
সাধারণ ঘ্বণা ও ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠে। অধিকন্তু এই মর্মান্তিক ক্ষতে 
সরকারী প্রলেপ ব্যবস্থায় ও বৃটিশ জনমতের উপেক্ষায় পরিস্থিতি অধিকতর 
অসহনীয় হয়। 

সর্বোপরি ১৪ই মে সেভার্প সন্ধিস্ের ধারা প্রকাশিত হইলে বৃটেনের 
গু অভিসন্ধি সম্পর্কে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। কাজেই 
খিল।ফতী মুসলমানগণও কংগ্রেসের সহিত একযোগে প্রতিকরপন্থ! উদ্ভাবনে 
রত হয়। ইহাতে নূতন শক্তি-দংযোগ ঘটায় কংগ্রেন বলীয়ান হইয়া উঠে 
এবং বাহির ও ভিতরের ঘটনাবর্তে উহার নীতি ও কর্মকৌশল দ্রততালে 
অপ্রত্যাশিত পরিণামের পথে অগ্রদর হইতে থাকে । 


ভারতীয় সংহতি ও মুসলীম রাজনীতি 


মুসলীম রাজনীতিতেও বন্যাবেগ সঞ্চারিত হয়। তাহারা প্রচলিত 
ব্যবস্থা ও অভ্যস্ত জীবনধার। পিছনে ফেলিয়া বৃহত্তর আন্দোলনের হোমাগ্রি- 
শিখায় শুদ্ধ হইতে ব্রতী হয়। 


অহিং অসন্হঘোগ আন্দোলন ৩২৯ 


যুদ্ধকালে ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জজ ভারতীয় 
'মুদলমানদের মনস্তষ্টির জন্য এই মধে” প্রতিশ্রুতি দেন বে, তাহার! যুদ্ধে যোগ 
দিলে তুরস্কের প্রতি অন্তায় কর হইবে নী। এই আশ্বীসদদানের কারণ এই 
যে, ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের জুলতানকে খপিফ। ও পবিত্র তীর্থস্থানের 
রক্ষক বলিয়! গণ্য করিত। কাজেই তুরস্কের সুলতানের পরাজয়ে মুসলমানদের 
ধর্মনাশের আশংক। থাকায় মিঃ লয়েড জর্জ ঘোষণা! করেন, “তুরস্কের 
নিকট হইতে তৃকী-প্রধান ও সমৃদ্ধ এশিয়া নাইনর ও থেম কাড়িয়। 
নিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি না।” এ আশ্বামে আস্থা স্থাপন করিয়! 
ভারতীয় মুসলমানগণ ঘুদ্ধে ঘোঁগ দেয় ; কিন্ত ঘুদ্ধান্তে বুটিশ প্রধান মন্ত্রী 
তীঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির নূতন ভাষ্য করেন। এইহেতু বিশ্বাপভঙ্গের 
দরুণ মুসলমানগণ ত্বতই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া! উঠে। 

মুসলমানদের নিম্নোক্ত দাবী ছিল যথ। £__আরব, সিরিয়! ও প্যালেন্টাইন 
( সমুদয় তীর্ঘস্থানসহ ) খলিফার প্রত্যক্ষ শসনাধীন থাকিবে । কিন্ত 
যুদ্ধবিরতির সর্ত অনুযায়ী থেপ গ্রীসের কৃক্ষিগত হয় এবং এসিয়ান্থিত 
তুরস্ক সাম্রাঞ্য বুটেন ও ফ্রান্সের অভিভাবকাধীন হইস্না পড়ে । থোঁদ তুরস্ক 
মিত্রপক্ষীয় একটি কমিশনের শীদনাধীন হয় এবং পরিণামে তাহারাই 
তুরস্কের প্রকৃত শাসনকত হইয়। দীড়ায় ; আর তুর্কী সুলতান কাত মিত্র- 
পক্ষের বন্দী হইয়া) থাকেন। ইহাতে ভারতীয় মুসলমীনগণের পক্ষে বুটিশ- 
ছেষী হইয়া পড় আদৌ আদর্শজনক ছিল ন1। 

নুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় বিশিষ্ট কংগ্রেসী ও খিলাফত নেতৃবৃন্দ 
অমৃতসর কংগ্রেসের সময় এক বৈঠকে মিলিত হন এবং উহাতে গান্ধিজীর 
নেতৃত্বে থিলাফৎ আন্দোলন সংগঠনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আঘাত 
ংঘাতের মুখে মুসলীম লীগ বুটিশদ্বেষী হইলেও কার্ধত নবজাগ্রত ও উত্তেজিত 
মুসলমান সমীজকে আকাঙ্ঘিত লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করিতে অপারগ হয়। 


৩৩০ ভারতের মুক্তিনংপ্রাম 


কার্ক্ষেত্রে উহার আন্তত্ব পর্যন্ত বিশেষ অনুভূত হয় না| এইহেতু উহার 
পরিবঠে কংগ্রেসের সহিত নিবিড় সহযোগিতায় যে-খিলাফৎ কমিটি গঠিত 
হয়, তাহাই আন্দোলনে মুসলমানদের চালনার ভার গ্রহণ করে। 

১৯২০ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগে আলী ভরাতৃদ্ধয় দেশবাদীর উদ্দেশ্যে 
এক বিবৃতি দেন! উহার মর্ম অনুঘায়ী ১৯শে জানুয়ারী ডাঃ 
আন্সারীর নেত্বত্বে এক মুসলমান প্রতিনিধিদল 'তুকী সাত্রাজ্যরক্ষা ও 
খলিফা হিসাবে সুলতানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজন বড়লাট সমীপে 
বিবৃত করেন। 

বড়লাট প্রতিনিধিবৃন্দকে বলেন বে বিষয়টি আর বুটেনের হাতে নাই; 
অন্তান্ত রাষ্ট্রও উক্ত সিদ্ধান্তের সহিত সংশ্লিষ্ট; পক্ষান্তরে বিশিষ্ট ফরাসী, ইংরেজ 
ও মাকিন সংবাদপত্রসমূহে চিরকালের মত প্রাচ্য সংক্রান্ত প্রসঙ্গ নিষ্পত্তির 
যৌক্তিকত। বারংবার প্রতিপাদিত হওয়ায় মুপলমানদের সন্দেহ গভীরতর 
হয়। প্রভাবশালী বুটিশ ও মার্কিন মহলে এরূপ মতাঁমতও ব্যক্ত হইতে থাকে 
যে, তুকীদিগকে কনস্টার্টিনোপল হইতে বিতাড়িত করিলেই চলিবে না; 
উহাকে চতুর্থ শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে । এই হেতু ফেব্রুয়ারী 
ও মার্চে খিলাফত প্রসঙ্গ ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও 
তাৎপর্ধবোধক হইয়। দাড়ায় 

মুসলীম নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি মারফৎ গবর্ণমে্টকে হু সিয়ার করিয়া 
দিয়। "আরব ও অন্থান্ত ধর্মস্থানসমূহ খনিফার অধীন রাখার দাবী করেন। 
এই দাবী প্রবলতর করার উদ্দেশ্তটে ২০শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এ 
অনুষ্ঠিত তৃতীয় খিলাফৎ সম্মেলনের অধিবেশনে মুসমানদের দাবী পুনরায়: 
ঘোষিত হয়। উহাতে নেতৃবর্গ মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রনায়কদিগকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
অনুবায়ী “সঠিক সিদ্ধান্ত ন। হইলে গুরুতর পরিণ!নের সম্মুখীন হইতে হইবে 
বলিয়। হুমকী দেন। 


অন্থিংস অসহযোগ আন্দোলন ৩৩১ 


এবিষয়ে চুড়ান্ত বুঝাঁপড়ার উদ্দেশ্যে মৌল!ন।৷ মহম্মদ আলীর 
নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদস বিলাঁত বান। কিন্তু ১৭ মাচ মিঃ লয়েড 
জর্জ তাঁহাদের সোজ। বঙ্গির। দেন যে তুরস্কের ভাগ্যও অন্যান্ত খৃষ্টান 
দেশের অনুরূপ হইবে; তবে অন্টের চেয়ে তাহাকে ধমীয় ব্যাপারে 
সামান্ত সুবিধা দেওয়া হইবে । যেমব দেশ তুর্ক জাতির বাঁসভূমি নয়, 
তাহাদের উপর তুরস্কের শুধু ধর্মীয় প্রাধান্ত বর্তমান থাঁকিবে। ইহাতে ভারতীয় 
মুসলমানর। মর্মাহত হয়। 

এরূপ অবস্থায় ১৯শে মার্ট জাতীয় শোক দিবস বলিয় 
ধার্ধ হয়ঃ নেতৃবৃন্দ এ দিন উপবাস, প্রার্থনা ও হরতাল করিতে 
নির্দেশ দেন। গান্ধিজী ঘোষণা করেন যে খিলাফৎ সমন্তা ভারতীয় 
মুনলমানদের অন্ুকুলে সমাধান করা ন। হইলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন 
আরভ্ত করিবেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন,-“যে-সধিকার হিন্দু ও 
মুসলমানের পক্ষে জীবনমরণতুল্য, তাহা অন্তায়রূপে হরণ করিয়া 
ইংল্যাঁণ্ড কখনও যেন না ভাবে যে আমরা নতশিরে তাহার সিদ্ধান্ত মানিয়। 
লইব |” 

মুসলমান প্রতিনিধি দল যুরোপে অবস্থানকালেই ১৪ মে (১৯২০) 
মিত্রপক্ষের সহিত তুরস্কের শাস্তি সর্তাবলী এবং উহারও ছুই সপ্তাহ পর 
ভাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হয়; ইহাতে প্রজ্জলিত হুতাশনে ঘ্বতাতি 
পড়ে। 

ইত্যবসরে খিলাফৎ কমিটি বিশেষ তৎপর হইয়া! উঠে: গাদ্ধিজীর 
প্রস্তাবিত অসহযোগ এবং দেশবাসীর ভবিষ্যৎ কার্ধক্রম নিধারণকল্ে 
২৮শে মে বোস্বাই-এ উহার এক অধিবেশন হয়; তাহাতে স্থির হয় বে 
গাদ্ধিজী-বর্ণিত অসহযোগ আন্দোলনের আশ্রক্স গ্রহণই ছুঃসহ অপমানের 
হাত হইতে মুসলমানদের পক্ষে পরিক্রাণের একমাত্র পথ। 


৩৩২ ভান্পতেন মুক্তিসংপ্রাম 


ঘটনাবলী দ্রুত আবন্িত হইতে থাকে ; দেশবাঁনীও উত্তেজনায় অধীর 
হুইয়! পড়ে । কাজেই সমগ্র বিষর পর্যালোচনার উদ্দেশ্তে ৩০ মে কাণীতে 
নিঃ ভাঃ রাষ্রীর মমিতির অধিবেশন হয়। উহাঁতে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট 
ও তুরস্কের উপর আরোপিত শান্তিসত আলোচনা চলে। অধিকন্ত এ বিষয় 
এবং অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণের সমীচীনতা৷ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গন্য 
কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশন আহৃত হয়| 

খিলাফত সংশ্লিষ্ট অসহযোগ সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজী 
২রা জুন এক সর্বদলীয় নেতৃবৈঠক আহ্বান করেন। উহাঁতে অসহযোগ 
আন্দোলন আরম্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভাবী কার্ধস্থচী রচনার জন্য 
গান্ধিজী ও জনকয়েক নেতৃস্থানী মুসলমানকে লইয়। এক কমিটি গঠিত হয়। 
কমিটি বিশেষ বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগিতার প্রাথমিক 
ধাপ হিসাবে শিক্ষা়তন ও আইনআদালত বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
এই নীতি নির্ধারণের স্তর নির্ণয়কালে মৌলনা আজাদ গান্ধিজীর অশেষ 
সহায়ক হন। 

সরকারী সহযোগিত| বর্জনের প্রস্তাব নুতন নহে; ১৯১৯ সালে 
অনুষ্ঠিত নিঃ ভাঁঃ খিলাফৎ সম্মেলন গান্ধিজীর উপদেশ অনুবায়ী 
অসহযোগিতার প্রস্তাব মানিয়। নেয় ; নানাস্থানে উক্ত প্রস্তাব সমথিতও 
হয়। অতঃপর ১৭ই এপ্রিল (১৯২০সাল) মাদ্রাজ খিলাফৎ সম্মেলন 
অসহযোগের ভিত্তি প্রসারিত করিয়া উহাতে উপাধি, সরকারী চাকরি, 
পুলিশ ও সেনাদলের চাঁকরি বর্জন এখং কর বন্ধের ধারা অন্তভুক্ত 
করে। 


হিজর ও জেহাদ 


এন্থলে একটি অথব্যঞ্রক ঘটন। উল্লেখবোগ্য। দেভাঁস” সন্ধি-চুক্তিতে 
তুরস্কের উপর হীনতাব্যঞজক সর্ত চাপাইয়। দেওয়ায় একশ্রেণীর ভারতীয় 
মুসলমান বুটিশ গব্ণমেন্টের প্রতি রোষ ও দ্বণার দিশহার] হইয়া! পড়ে। 
তাহারা মুসলমানদের পক্ষে বুটিশশ।পিত ভারতকে বাসের অযোগ্য বলিয়। 
মনে করে। এই ব্যাপারে দিন্ধুর মুললমানগণ অগ্রণী হয়; তাহাদের 
অনেকে ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া আফগানীস্থানের দিকে হিজর আরম্ভ 
করে; কাজেই আন্দোলন সীমান্ত প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়ে। এই 
ব্যাপারে মোঁট ১৮হাজার লোক যোগ দেয়। কিন্ত পুলিশ ও দৈন্যদল 
তাহাদ্দের ব্যাপকভাবে ভারতত্যাগে বাঁধ দেওয়ায় কয়েকম্থ।নে মারাত্মক 
তঘর্ষ ঘটে; পক্ষান্তরে বৃটাশগবর্ণমে্টের ইঙ্গিতে আফগান কতৃপক্ষও 
হিঞ্জরৎকারীরের অগ্রগমনে বাঁধ! দেয়; ইহার ফলে বহু ধন ও প্রাণ 
হানি হয়; এইহেতু সংশ্লিষ্ট মুসলমানগণ নানাভাবে বিপন্ন হইয়া ব্যাঁপক- 
ভাবে ভার্ত ত্যাগের পরিকল্পন। বর্জন করে। 

ইতিপূর্বে মহাযুদ্ধের সময়ও ইহার সমজাতীয় আর একটি ব্যাপার, 
ঘটিরাছিল। তবে এসময় ভারতত্যাগ জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। তীহারা প্রধানত বহিভণরতে তুরস্কের সহায়তায় ভারতে 
ইংরেজশা1সনের বিরুদ্ধে “জেহাদ” ব1 ধর্মধুদ্ধ ঘোষণ। করিয়াছিলেন। 

১৯১৫সালের আগস্ট মাসের প্রথমভাগে আবদুল্লা॥ ফতে আহম্মদ ও 
মহম্মদ আলী নামক তিন্জন সহচরসহ মৌলন। ওবেছুল্ল। সিন্বী নামক 
জনৈক ইসলামধর্নে দীক্ষিত শিখ ভারতে বুটিশরাজত্ব উচ্ছেদকল্পে সীমান্ত 
প্রদেশ অতিক্রম করিয়। আফগানীস্থান যাত্রী করেন। তীহার উদ্দেশ্ত ছিল, 


৩৩৪ ভাবতেন মুক্তিনংপ্রাম 


যুদ্ধের স্থযোগে যুগপৎ ভারতের বাহির হইতে সীমান্ত প্রদেশেব উপ 
আঘাত হানিয়া এবং ভারতে অন্তবিপ্রোহ ঘটাইয়] বুটিশশাসনের অবসান 
ঘটান। 

মৌলান। ওবেছুল্ল! যুক্ত প্রদেশের সাহারানপুর জেলার বিখ্যাত দেওবনদ 
মাীসায় শিক্ষালাভ করেন। প্রস্থানে তিনি স্থকৌশলে মাদ্রাসার বনু 
মৌলভী ও ছাত্রকে বুটিশ-বিরোধী মনৌভাব দ্বার] প্রভাবিত কারতে সমর্থ 
হন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে দেওবন্দে শিক্ষিত মৌলভীদ্দের সাঁভায্যে 
সম্গ্র ভারতে অভ্যুত্থান ঘটান সহজ ভইবে। কিন্ত মাদ্রাসার ম্যানেজার 
এই গুপ্ত পরিকল্পনা ফাঁস কবিয়। দেওয়ায় তিনি ব্যর্থকাঁম হন। 

ভারতত্যাগের পূর্বে তিনি দিল্লীতে একটি মাদ্র।সা স্থাপন করেন। এই 
সময় তিনি ছুইটি পুস্তক প্রচার করেন ; উহাতে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের 
নিকট সামরিক অভু/থানের প্রয়োজন এবং জেহাদ ঘোষণাঁর বৌক্তিকত] 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 

ওবেছুল্! কাবুলে গিয়া তুর্ক-জামীন মিশনের কতাদের সহিত অন্তরঙ্গত1 
স্থাপন করেন। পক্ষান্তরে দেওবন্দের মৌলবী মহম্মদ মিঞা আন্সারী কিছু- 
কাল পর তীহার সহিত মিলিত হন এনং তাহার মন্ত্রশিষ্য দেওবন্দের প্রধান 
মৌলবী মৌলান। মহম্মদ হাসান জনকয়েক বন্ধুনহ হেজাঁজ (আরব) যাত্র। 
করেন। তীহাঁরা (মহম্মদ আন্নারী সহ) হেজাঁজে তৃকাঁ সামরিক গভর্ণর 
গালিব পাঁশার নিকট হইতে জেহাদ ঘোষণার আল্ঞাপত্র গ্রহণ করেন। 
ফিরিবার পথে মহম্মদ আন্নাঁরী উহ! সীমান্তের উপজাতি ও ভারতবাঁসীর মধ্যে 
বিতরণ করেন। এ আজ্ঞপত্র “গালিবনাম1” বলিয়া পরিচিত। এস্কলে উহার 

ইশবিশেষ উধৃত হইল যথা £-- 

“মুসলমানগণ, নির্ধাতনকারী খৃষ্টান গবর্ণমেন্টের উপর আঘাত হানে! । 

উহাদদেরই অধীনে তোমর। বাদ করিতেছ। শক্রকে গল! টিপিয়া মারার জন্ত 


অভ্ভিং অবহুঘোগ আন্দোলন ৩৩ 


সমগ্র শক্তি সহত কর; তাহাদের বিরুদ্ধে ভোমাদের ঘুণা ও শক্রুত। 
প্রদর্শন কর।” 

রাজা মহেন্দ্র প্রতীপকে সভাপতি করিয়? কাবুলে বে-অস্থায়ী ভারত 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, ওবেছুল্লী ছিলেন তাহার অন্ততম মন্ত্রী ও বিপ্রবী 
কষ্ণবর্মীর বন্ধু বরকত উল্ল। ছিলেন প্রধান মন্ত্রী | 

১৯১৬ সালে কাবুলে জার্মান মিশনের উর্দেশ্ত ব্যর্থ হইলে তাহার! 
বৎমবের প্রথমভাবে আফগানীস্থান ত্যাগ করে। ইহ! সত্বেও ভারতের অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে রূশ-তুকিস্থানের গবর্ণর ও রাঁশিরার জারের নিকট 
আমন্ত্রণ লিপি পাঁগান হয়। উহাতে তাহাদিগকে ভারতে বুটিশরাজত্ব উচ্ছেদের 
জন্ত অনুরোধ করা৷ হইয়াছিল। কিন্তু জাবের নিকট রাজ মহেন্ত্রপ্রতাপের 
স্বাক্ষরিত সোনার পাতে লিখিত পত্র বুটশ গবর্ণমেন্টের হাতে পডে | 

অস্থ।য়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট তুরস্ক গবর্ণমেন্টের সহিতও মিত্রত। স্থাপনে 
উদ্যোগী হয়। এই উদ্দেশ্যে ওবেছুল্ল। তাহার পুবাতন বন্ধু মৌলানা 
হাসানের নিকট পত্র দেন। তিনি মৌলানা আন্লারী লিখিত আর একটি 
পত্রও এই সঙ্গে হারদরাবাদের (সিন্ধু) আনছুব রহমীন নামক জনৈক 
বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট পাঠান। উহাতে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়। 
হর যে, প্রেরিত পত্র ধেন বিশ্বাসী হাজী নারফৎ মক্কার অবস্থিত মহম্মদ 
হাসানের নিকট পৌছাইয়া দেওয়। হয়। পরত্রগুলি হলুদ রংএর রেশমী 
কাপড়ের উপর লিখিত ছিল। পক্ষান্তরে এ গুলিকে তুকি গবর্ণমেন্টের নিকট 
অর্পণ করার ভার মহম্মদ হাঁসানের উপর পড়ে । কিন্তু ভারত গবর্ণম্টে 
১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে উক্ত পরিকল্পনার বিষয় অবগত হইয়া] সংশ্লিষ্ট 
সকলকে গ্রেণ্ডার করে| ইহাই “রেশনী চিঠির (১111. 15600500599) 
মামল।” বলিয়। খ্যাত । | 

এই ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে একদল লোক স্বনস্বের বিনিময়েও ইংরেজ 


৩৩৩ ভারতের মুক্তিসংপ্রাম 


শাসনের সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণ করে। যাঁহ। হউক ভারতে ব্যাপকভাবে অহিংস 
অসহযোগ প্রন্তাবকে রূপায়িত করার জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলে। বিশেষ 
করিয়। খিল1ফৎ সম্মেলনে উক্ত কার্ধপদ্ধতি অনুমোদিত হইবার পর গান্ধিজী 
১ল1 আগস্ট হইতে সরকারীভাবে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন করার বিষয় 
স্থির করেন। এ্রদিন সর্বত্র হরতালও ঘোষিত হয়; গান্ধিজী সরকার-প্রদত্ত 
কাইজার-ই-হিন্দ পদক ফেরৎ দিয়া আন্দোলন সম্পর্কে বড়লাটকে এক পত্র 
দেন। অতঃপর অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ সম্পর্কে দেশবাসীর সঠিক 
মনোভাব পধাঁলোচন। করিয়! সাধারণের “উৎ্পাহাধিক্য সংযত করার” উদ্দেশ্যে 
গান্ধিজী আলী ভ্রাতুদ্ধয় সমভিব্যাহারে প্রথমে মাদ্রাজ সফরে বাহির হন। 
জনসাধারণ তাঁহার আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়। দের । কিন্ধ এই জাতীয় সঙ্কটে 
৩১শে জুলাই লোকমাঁনা তিলকের তিরোধানে পূরব্যবস্থা৷ সংশোধনের 
প্রয়োজন উপস্থিত হয়। ভারতবাসী জাতিবর্ণনিধিশেষে এই আজন্ম নৈঠিক. 
সাধক ও বীর্ধবান দেশনেতার প্রতি রাজোচিত শেষ সন্মান দেখাইয়া নানা- 
স্থানে জনসভ1 অনুষ্ঠান, হরতাল ঘে|ষণ। ও স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থ। করে । 

ইতিমধ্যে আন্দোলনের সুচন| দেখিয়া ভাঁরত গবর্ণমেপ্ট প্রমাদ গণে। 
তাহারা প্রথমে উহাকে ততটা আমল দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই; 
এমনকি উহার প্রতি তাহাদের তাচ্ছিল্য না থাকিলেও কিছুটা! কৌতুহল- 
মিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব দেখা যায় । তবে আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সভার অধিবেশন আর্ত হইলে কতিপরু সদস্য নেতৃবৃন্দের আহ্ব।নে সাড়া দিয় 
যখন পদত্যাগ করেন তথন সরকারের ইস হয়। তাহারা আর আন্দোলনের 
গুরুত্বকে অস্বীকার করিতে পারে না; বরং উহার বিরোধিত। ও মুলোৎ- 
পাঁটনের উদ্দেশে তাহারাও পাণ্ট। ব্যবস্থা করে। প্রথম ধাপে বড়প্লাট 
অসহযোগ প্রস্তাবকে সর্বপ্রকার মুঢ় পরিকল্পনার মধ্যে মুঢ় তম” বলিয়া 
অভিহিত করেন; অভঃপর তিনি জাতীয়তাবাদী গোড়ামিকে যেন উপহাল 
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করিয়াই ডাঃ (পরে স্তর) তেজবাহাদুর সপ্রুকে স্বীয় শাসন পরিষদের 
সব্বন্ত নিয়োগ করেন। 

এই ন্নাযুবুদ্ধের মধ্যে ভবিষ্যৎ কার্ধপন্থা। নির্ণয়ের জন্য ৪51 হইতে ৯ই 
সেপ্টেম্বর পর্বস্ত কলিকাতায় কংগ্রেদের বিশেষ অধিবেশন হয় । উহাতে 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন বামপন্থী নেতা বৌমকেশ চক্রবর্তা এবং 
মূল সভাপতি হন আমেরিক] হইতে সদ্য শ্বদেশ-প্রত্য।গত লাল। লাঁজপৎ রায়, 

এই অধিবেশন কংগ্রেসের ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ » ইহ! জাতীয় 
জাঁবনে যুগান্তকারী পর্যায় বলিম্বা গণ্য হয়ঃ এতকাঁগের নিয়নতান্ত্রিক 
পথাশ্রয়ী কংগ্রেন বেমন এবার তাহার অহীতের জীর্ণ খোঁলস ত্যাগ করিয়। 
নুতন ভাবাদর্শ ও কমধারায় উদ্বদ্ধ হইয়া উঠেন, তেমনি দেশবাসীকে 
অগ্রিপরীক্ষায় আহ্বান জানান। ইহ যুগপৎ আক্রমণোদ্যত" গবর্ণমেণ্ট 
ও ভগ্মোদ্যম দেশবাসীর প্রতি দ্বন্দে আহ্বান, নৈতিক চ্যালেজ বটে। 

কলিকাতা! অধিবেশনে প্রথন প্রস্তাব গৃহীত হয় তিলকের মৃত্যু সম্পর্কে ॥ 
উহাতে তাহার নিলুষ চরিত্র, অনন্যসীধারণ দ্েশগ্রীতি, অসীম আত্মত্যাগ 
ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি স্থুগভীর শ্রদ্ধ। জানাইয়া! তিলক স্মৃতিভাগডার 
প্রতিষ্ঠার গুয়োজন ব্যক্ত হয়। অধিকন্তু অন্তান্ঠি গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে 
হান্টার কমিটির রিপে্ট, পাঞ্জাবের অনাচার ও গান্ধিগীর অসহযোগ 
পরিকল্পন। সমধিক উল্লেখযোগ্য 

বস্তত অসহযোগ আন্দেলন আরন্তের যৌক্তিকত! সম্পর্কে নীতি স্থির 
করার জন্তই অধিবেশন আহৃত হপ্ন। কাজেই উহ লইরাই সবধিক 
আলোচনা চলে ; জাঁবার উহাকে কেন্দ্র করিযাই কংগ্রেস যেমন গান্ধী- 
নেতৃত্ব আংশিকভাবে ত্বীকার করিয়| নেয় তেমনি দেশবাপীর নিকটও 
একটী সুনিিষ্ট কমপন্থা। উপস্থিত করার স্থযৌগ উপস্থিত হয়। কাজেই 
মত ও পথ সমন্তা সমাধানের জন্য গীন্ষিজী যে-কমশ্থচী পেশ করেন» 

২২ 


৬৩৩৮ ভাল্সতেন্স মুক্তিসংপ্রাম 


তাহ। ম্বভাবতই তীত্র সমালোচনার হেতু হইয়া উঠে। একদিকে প্রধানত 
প্রবীণ মাঠী ও বাডালী নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে নবীন চরম্পন্থী ও সংস্কারকামী 
দল তাহার বিরুদ্ধবাদী হন। নিয়মতন্ত্রপন্থী আনি বেশান্ত প্রস্তবের 
ঘোর বিরোধিতা করেন। তিলকশিষ্য খাপর্দে উহার তীব্র সমালোচনা 
করেন; বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ অসহযোগ নীতির সহিত একনত 
হইলেও পরিধ্দ বর্জনে সম্মতি দিতে পারেন,নী। উপরন্থ সভাপতি 
লাল! লাজপৎ রায় দরফাওয়ারীভাবে গান্বী-প্রশ্তাবের বিভিন্ন ধারার 
( বিশেষতঃ শিক্ষায়তন বর্জন) ক্রুটী প্রদর্শন করেন। কাজেই বিষয় 
নির্বাচনী সমিতিতে গান্ধী-প্রস্তাব গৃহীত হইবে কিনা, সেবিষয়েও সন্দেহ 
দেখ] যায়। কিন্তু ইহা সত্বেও মাত্র ৭টী ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হয় | 

ইহাতে হাল ন। ছাঁড়িরা মূল অধিবেশনে অসহযোগ গ্রাম্তাবের পুনরায় 
ংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বিষদধ্ন নিবাঁচনী সমিতি ও প্রকাশ্য 
অধিবেশনে উভয়ত্র বিপিন পাঁল মহাশয় সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন এবং 
চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাহ। সমর্থন করেন; মিঃ জিন্না, পণ্ডিত মদন মোহন 
মালবীয়, শ্রাবিজয় রাঘব আচারিয়! প্রভৃতি মহারথীর। তাহা অন্মোদন 
করিয়। বতুতা করেন। এই সম্পর্কে চারদিন জোর তর্কবিতর্ক চলে। 
কিন্তু অবশেষে গান্ধী-গ্রস্তাবই ১৮৮৬--৮৮৪ ভোটে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটা 
নিমোক্তরূপ £__ 

“ভারত ও বৃটীশ গবর্ণমেন্ট খিলাফত সমস্যায় ভারতীয় মুসলমানদের 
প্রতি বথোচিত কর্তব্য পালন করেন নাই ও বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী স্বেচ্ছায় 
বিশ্বীসহানি করিয়াছেন ; এইহেতু প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমান ভ্রাতাকে 
সহাঁয়ত। করা কর্তব্য। ১৯১৯ সালের এপ্রিপ্গ মাসে অনুঠিত ঘটনার 
সময় উভয় গবর্ণমে্টই পাঞ্জাবের নিরপরাধ অধিবাসীদের রক্ষার ব্যাপারে 
গুরুতর অবহেল। করিয়াছে এবং কাপুরুষোচিত ও ববর আচরণ কর! 
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সত্বেও দোবী নরকারী কর্মচারীদের শাস্তি দিতে অক্ষম হইয়াছে ; স্যর 
মাইকেল ওঃডায়ার কর্মচারীদের অনাচার অনুষ্ঠানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে 
দায়ী এবং তাহারই শাসনাধীন পাঁঞাবীর। যেসব অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য 
করে, তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদ্দাসীন থাকা সত্বেও তাঁহাকে স্ববিধ 
দৌধক্রটী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে । কমন্স সভ1। ও বিশেবত 
লর্ড সভায় ভারত সংক্রান্ত আলোচনা কালে ভাঁরতবাসীর প্রতি কারুণ্যের 
সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইয়াছে এবং পাঞ্জাবীদের উপর অনাচার অনুমোদন 
করা হইয়াছে; অধিকন্ত খিলাঁফৎ ও পাঞ্জাব সম্পর্কে বড়লাট যে-ঘোষ্ণ 
করিয়াছেন, তাহাতে অন্ুশোচন।র মনোভাব আদৌ না থাকার কংগ্রেস 
এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন যে, এই দ্বিবিধ ন্তায়ের প্রতিকাৰ 
না হওয়! পর্ধবন্ত ভারতে শান্তি পুনঃগপ্রতিঠিত হইবে না এবং হুরাঙ্গ 
প্রতিষ্ঠার মধ্যেই জাতীয় আত্মমর্ধাদ! প্রতিষ্ঠার এবং ভবিষ্যতে এজাতীয় 
অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অনস্তব করিবার একমাত্র গ্রতিকারোপায় নিহিত। 

গ্রেদ এই অভিমত পোষণ করেন যে, পৃবেণক্ত অন্তায়ের প্রতিকার 
ও স্বরাজ প্রতিঠিত ন1 হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষে ক্রমবর্ধমান অহিংন . 
অসহযোগ নীতি অবলম্বন কর] ছাঁড়া। গত্যন্তর নাই। 

এইহেতু জনমত গঠনে ব্রতী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিষ্থানীয় শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের এদিকে কাঁজ আরম্ভ করা কর্তব্য। গবর্ণমেট খেতাব ও 
সম্মীন বিতরণ করিয়। এবং শিক্ষান়তন, ব্যবস্থাপরিষদ ও আইন আদালতের 
মারফৎ স্বীয় ক্ষমতার পুষ্টি করিয়৷ থাকে। আন্দোলনের সাম্প্রতিক পথারে 
সবাপেক্ষা অল্প দায়িত্ব ও ত্যাগস্বীকার বাঞ্চনীয়; এইহেতু কংগ্রেস 
নিয়োক্ত কয়টি ব্ষয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে পালনীয় বলিয়। পরামর্শ 
দিতেছেন, যথ]£--(১) খেতাঁৰ বর্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীক্ 
স্বায়ন্রশাদিত প্রতিষ্ঠীনসমূহে সরকাঁর-মনৌনীত সদস্যদের পদত্যাগ ) 
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(২) সরকারী দরবার এবং সরকারী বাঁ আখা-সরকাঁরী সবপ্রকাঁর 
অনুষ্ঠান বর্জন; (৩) সরকারী ব। সরকার-অন্থমোদিত শিক্ষারতন ক্রমশ 
ক্রমশ বর্জন এবং তদপরিবর্তে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। ; 
(৪) উকিল ও মকেনদের আদালত বর্জন ও মামলার নিষ্পত্তির জন্য 
সালিশী আদালত স্থাপন ; (৫) সৈন্থ, কেরাণী ও মজুরদের মেসোপটেমিয়ায় 
চাকরি করিতে অস্বীকার; (৬) ব্যবস্থাপরিষদে নিরবাচনপগ্রার্থীদের 
নির্ণচন প্রত্যাহার এবং নির্দেশ অমান্তকারীদের ভোট ন দিবার ব্যবস্থা 
ও (৭) বিদেশী দ্রব্য বর্জন। 

নিবমশৃঙ্খল। ও আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন জাতিই সত্যকাঁর উন্নতি লাভ 
করিতে পারে না বলিরা উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া অসহযোগ নীতি 
পরিকল্পিত হইয়াছে । নরনারীশিশু নিখিশেষে প্রত্যেককে অসহযোগ নীতির 
প্রথম পর্যায় অনুরণের স্থযোগ দান কর! উচিত। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস 
সকলকে স্বদেশীবন্ত্র গ্রহণের নির্দেশ দিতেছেন। ভারতীয় মুলধনে চালিত 
ও নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের কলগুলি চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট কাপড় ও স্তা উৎ- 
পাঁদনে সম্প্রতি অসমর্থ ; দীর্ঘকাল হরত এই অবস্থ! বর্তমান থাকিবে : কাজেই 
গ্রে প্রতি গুহে চরকাকাট। প্রবর্তনের পরামর্শ দিতেছেন; অধিকস্ত 
উৎসাহদীনের অভাবে জাতব্যবসাত্যাগী লক্ষ লক্ষ তাতিকে বেশী পরিনাঁণে 
বস্ত্র উৎপাদনে সহায়ত। করা উচিত।” 

এইভাবে কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধী-নেতৃত্ব প্রাধান্ত বিস্তার করে; কিন্ত 
তাহার পরিকল্পিত নীতি সমর্থন লাভ করিলেও তাহার নেতৃত্ব পুরাপুরি 
সকলে মানিয়! নেন না । ইহা সত্বেও তিনি জাতীয় নেতৃত্বের পুরোভাগে 
আসিয়। উপস্থিত হন। 

জাতীর মুক্তিকল্পে তিনি যে-কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে সুপারিশ 
করেন, তাহার মধ্যে দ্বিবিধ ব্যবস্থা। ব্তমান বথা, বৈদেশিক প্রতুত্ব অবসানকল্পে 
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গবর্ণমেটকে দ্বন্দে আহ্বান এবং নিজম্ব শক্তি সংহতিকল্পে সামান্রিক 
কুসংস্কার ও কুগ্রথা বর্জন । অধিকন্ত তিনি ভীতিগ্রস্ত ও শোধিত জন- 
সাঁধারণকে সব্ধবিধ ভয় ও সরকারী মর্ধাদার মোহ হইতে মুক্তি দানের জন্য 
উহাদের ভিত্তি মূলে আঘাত হানেন। আর নূতন সামাজিক নর্ধাদাবোধ ও 
জীবনভঙ্গি গড়িবাৰ জন্ তিনি আহারে, বিহাঁরে, আচারে ও পোষাকে বাহুল্য 
বজন করিয়া দরিদ্র দেশের সামর্ঘ্যের উপযোগী সারল্যের প্রবন করেন। 
দারিদ্র্যকে তিশি মহত্বে ভূষিত করেন; দরিদ্রবীও তাহাকে নিজেদের আকাঙ্খার 
প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করে। ইহার ফলে কংগ্রেদও জনমীধারণের আনুগত্য 
লাভ করে এবং উহাব্লাই তাহার শক্তির উৎসে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে 
গান্ধি কংগ্রেলে হিন্দু-মুসলমান প্ীক্যের ভিন্তিতে জাতীয় এীকা-প্রতিষ্ঠার 
সচন। করেন এবং কংগ্রেপকে সমগ্র বুটিশ-বিরোধী জাতীয় শক্তিন্চিয়ের 
সঙ্গমন্থলে পরিণত করেন। 

কংগ্রেসের এই বৈশিষ্ট্য বা রূপ পরিবর্তন ব্যাপারে ধে-ধুগান্তর ও কালান্তর 
ঘটে, তাহার কৃতিত্বের অধিকাংশই গান্ধিজীর প্রাপ্য; বৌদশক্তিরহিত একট 
জাতির দৃষ্টিভঙ্গি এমন করিয়। আনুল পরিন্ন করা আদৌ সহজনাধ্য নহে। 
রা আন্দোলনে তাহার এই খতিহাপিক অবদান ও ভূমিক। নিঃমানদছে 
স্মরণীয় ঘটন1। 

ব্ঘভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে গবর্ণমে্ট জনসাধারণের ক্রোধ 
করিতে আরন্ত করে। ফলে বঞিঃপ্রকাঁশের পথ ন1 পাইয়া বিক্ষুব্ধ জনচিন্ত 
একটা গোপন পথের সন্ধান করে। তাহা হইতে বৈগ্রবিক সশন্্ দলের 
উদ্ভব হর । গন্ধিজী নেতৃত্বের আসনে প্রতিষঠিত হইর। প্রথমেই জাতির 
সেই অবরুদ্ধ মর্মবেদনাকে বজ্রনির্ধোষে ব্যক্ত করেন--বৈদেশিক শাসনের 
বিরুদ্ধে তাহারই ক হইতে নিঃস্থত হইল--” ] 210 2, 1:619€1”_ আমি 
বিদ্রোহী। জাতির মর্মস্থলে যে-ব্যথা আলোড়িত হইয়। গুমরির়া গুমরিয়। 


৩৪২ তারতের মুক্তিসংপ্রাম 


মরিয়া বাইতেছিল, গাদ্ধিজীর কে তাহাই গঙ্গোত্রীর মত প্রথম উৎলারিত 
হইয়া দুর্বার বেগে জাতীয় জীবনের ছুইকুল প্লাবিত করিয়। ছুটির চলিল। 
সমগ্র জাতি এক নূতন সঞ্ীবনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সমস্ত 
খিধাসক্কোচ ও ভেদাভেদ বিসর্জন দিয়া জাতি তাহার পতাকাতলে 
উন্নতশিরে দীড়াইল। 

ইহ] সত্বেও বল! যায়, গান্ধিঙ্গীর অবলম্থিত আত্মশক্তি উদ্বোধনের ব্যবস্থ1 
বঙ্গভঙ্গ যুগে উদ্ভাবিত ব্যবস্থা! হইতে বিশেষ পৃথক নহে; বঙ্গভঙ্গকালেও 
চরমপন্থী নেতাগণ জনপাধারণকে স্বদেশী গ্রহণ, স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা, জাতীর 
বিদ্যায়তন গ্রতিষ্ঠা ও সরকারী বিষ্ভায়তন ত্যাগ গ্রভৃতি আত্মবিকাশমুলক 
কর্মপন্থার সন্ধান দেন। শুধু স্বরাজ সাধনায় কর্মগত নীতি ও পদ্ধতি হইতে 
তাহার অন্ুস্থত পল্থার মৌলিক মতভেদ বিদ্বমান। তাহ] ছাড়া, বত 
আন্দোলন আঞ্চলিক এবং একটি বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিবাদকল্লেই 
আন্দোলন করা হয়; পক্ষান্তরে এই প্রথমবার কংগ্রেদ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
শ্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং তদনুঘায়ী জনসাধারণকে সর্বভারতীয় 
ভিন্ভিতে সংগঠন করার ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। অধিকন্তু ব'ঙালী 
শব্ুপাণি যুবক দল অস্থের সাহায্যে মুক্তি চান; পক্ষান্তরে গান্ধিগগী আত্মিক- 
লের শক্তিতে প্রতিপক্ষকে বশ করিয়।৷ ভারতবাসীর দারিদ্র্য মোচনের 
উপার নির্দেশ করেন! 

বাহ! হউক, কংগ্রেন অধিবেশনের সহিত নিঃ ভাঃ মুসলীম লীগেরও 
অধিবেশন হয় এবং উহাতে কংগ্রেসের অনুরূপ প্রস্তাৰ গৃহীত হ্য়। 
এই হেতু লীগ ও থিলাঁফৎকমিটির নিবিড় সহযোগিতায় কংগ্রেদ 
নিঃশঙ্কচিত্তে সরকারী ভ্রকুটিকে উপেক্ষা করিবার সাহন অর্জন করে। 
এদিকে একদল প্রতিভাবান মুসঙ্গীম জননায়ক ও কমী কংগ্রেসে 
যোগ দেওয়ায় উহার শক্তি বৃদ্ধি হয়; অধিকস্ত সদ্যোমুক্ত বিপ্লবীরা 
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নীতি ও বর্মগত মতভেদ সত্তেও কংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের অভিপ্রেত 
মুক্তি-সীধনের সন্ধান পাইয়া ভাহাতে যোগ দেন। নিগৃহীত জনসাধারণ, 
নিধাতিত বিষাণমজুর ও কমহীন যুবকর্দল উহাকে নিজেদের অবদমিত 
কামনার প্রতীক বলিয়। মনে করিতে থাকে। কংগ্রেস হইয়া উঠে 
মুক্তিকাম হিন্দুঃসলমান প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর মিলনস্থল। একদল মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিতের একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে কংগ্রেদ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত 
হয়| বহু মত ও পথের পথিকদের সমন্বয় সাধন করিয়! উহ! সাধারণের 
আম্ুগত্য দাবী করে ; উহার মধ্যেই তাহার মূল শক্তি নিহিত। 

কাজেই গবর্ণমেন্ট নিজমূতি ধারণ করে। ভাবী বিপদপাতের সম্ভাবনায় 
তাহার। প্রাদেশিক গবর্ণমেট্টসমুহকে নিদেশি দেয় যে, আন্দোলনের 
প্রধতক কতৃক নিদিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিলে যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে; অথব1 বাহাদের বক্তৃতী ব প্রবন্ধ হিংসামূলক 
কর্মে উদ্কানি দিবে, অথবা] যাহার। পুলিশ ও মৈল্যদলকে রাজানুগত্য 
হইতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে রাজাদণ্ড উদ্যত 
হইবে। অধিকস্ত গবর্ণমেণ্ট এই মর্মে আশী। করে যে, জনসাধারণ সত্যাগ্রহ 
পরিকল্পনা পরিহার করিবে ; যেহেতু উহাতে তাহাদের মতে কোনরূপ 
গঠনমূলক সম্তাঁবনা নাই এবং উহ সফল হইলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, রাজ- 
নৈতিক অরাজকত) ও কায়েমী দ্বার্থের অপহৃব অবশ্স্তাবী। 

এইভাবে কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট ছুইটী বিরুদ্ধবাদী ও যুধ্যমান শিবিরে 
পরিণত হয়। উভয়েই নিজ নিজ শাক্ত সংহত করিয়া আক্রমণোগ্ভোগ 
করিতে থাকে। ইহাই আসন্ন ঝটিকার পূর্বাভাস । 


পরিশিষ্ট 


গ্রন্থে বণিত £কয়েকটি বিষয়ে বক্তব্য অধম্পূর্ণ রহিম গিয়াছে । উহা 
সংক্ষেপে হইলেও বল! প্রয়োজন । 

বাঘ। যতীন বা বিপ্রদী যতীন মুখাজি (পৃঃ--১৭১) বাউলা তথ! 
ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনে জন্যতম অদ্ভুতকর্ম। পুরুষ। হার কার্যকলাপ 
এতাবৎ ধত্দুর প্রকাশ পাইয়াছে, সেসম্পর্কে মোটামুটি কোন মতভেদ 
নাই ; তবে তীহার নেতৃত্ব সম্পর্কে পংস্পরবিরোধী মতামত জান! গিয়াছে। 

যুদ্ধারভ্তে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মিলন এবং তীহাকে 
সম্মিলিত নেতৃপদে বরণ করা লইয়1 পুস্তকে যে-কাহিনী বণিত হইয়াছে, 
তাহ অনেকে প্রকৃত ঘটনার সহিত স্শমপ্রীস্পূর্ণ নহে বলিম্ন। মনে করেন। 
তাহাদের মতে, অন্ুশীলন:দলের সহিত যুগান্তরের কাধক্রম সম্পর্কে মতৈক্য 
হয় নাই এবং যতীনবাবুকে একমাত্র নেতা বলিয়াও মানিয়। লওয়! হয় নাই। 
তবে উভয় দলের মধ্যে যোগাযোগ রাখিয়। কাজ করিবার ব্যবস্থা । হয় 
এবং তদন্ুযারী কাঁজও হয়। অপর এক দল বলেন, যুন্ধকাঁলে সৈনিক 
অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার সহিত বিদেশে গদর দল ও জার্মানীর সহিত যোগাবোগ 
রাঁখিয়) কাঁজ করার সমগ্র পরিকল্পনা রানব্হারী বনু কতৃক উদ্ভাবিত। 
পুলিশ ও গুণগুচরের উৎপাতে তাহার পক্ষে যখন কাজ কর! অসম্ভব হইয়া 
দাড়া তখন তিনি যতীন মুখাঞ্জির উপর প্রাচ্যদেশীয় জার্মান এজেপ্টদের 
সহিত একযোগে কাজ করার জন্য ভার অপর্ণ করেন। কাজেই যতীন্্নাথের 
নেতৃত্বে রাসবিহারী ও শচীন সান্যাল উত্তর ভারতে কাঁজ করেন বলিয়া 
যে-কথ। বলা হইরাছে, তাঁহ। পূর্বের অভিমত মানিয়। নিলে টিকিতে পারে 
ন1। কেহ কেহ বলেন, বতীন্দ্রনাথ যুগান্তর বাঁ অনুশীলন কোন দলেরই অন্তত 
ছিলেন না। তিনি একটি স্বতন্ত্র ( চন্দননগর ) দলভুক্ত ছিলেন। তবে যুগান্তর 
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বল তাহাকে যতট। মানিত, অনুশীলন ততট। মাঁনিত কিন! সন্দেহ। শ্ৃতরাং 
সমগ্র বিষয় সুস্পষ্ট হইতে আরও কিছুকাল হয়ত অপেক্ষা করিতে হইবে । 

বুড়ী বালামের তীরে (পৃই_-১৮১) বতীন বাবুর দলের সহিত খণডযুদ্ 
কালে টেগার্টের উপস্থিতি সম্পর্কে কেহ কেহ সংশর প্রকাঁশ করিয়! 
থাকেন। তবে খণ্ডযুদ্ধ সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। তীহাঁরা বলেন, 
পুলিশ বিভাগে মিঃ টেগার্ট (তৎকালে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী 
কমিশনার ) ও মিঃ লোম্যান প্রারশ বিপ্লবীদের সহিত সংঘর্ষে রত হইতেন 
বলিয়া বালেশ্বরেও মিঃ টেগার্টের উপস্থিতি কল্পনা কর] হইয়াছে । 
কিন্ত আর একদল পুস্তকে উল্লিখিত বিবরণই সমর্থন করিয়। থাকেন। 

দ্বিতীয়ত মাদ্রাজে বিপ্রষ আন্দোলনের স্চনায় (পৃঃ--১৮৯) বিপিন 
5ন্ত্র পালের ১৯০৭ সালের বন্তৃভ1 কম সহায়তী করে নাই। তিনি রক্ষা 
কালী পুজ।র প্রবর্তন এবং সাদ পাঠ বলির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 

তৃতীয়ত মহারাষ্ট্রে বিপ্লব আন্দোলনে চিৎপাবন ব্রাহ্ষণরাঁই সবচেরে 
অগ্রণা হইয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে মহারাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় তাহার! 
প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আসেন। কাঁজেই পরবর্তী কালে শাসনক্ষমতা 
দখলের সুযোগ আসামাত্র তাহারা উহার সদ্যবহার করির। লইতে ক্রটা 
করেন নাই। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর হইতে বোথাই প্রদেশের 
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